


৩ নমো ভতগবতে বামকুষ্ায়। 





দ্বাদশ বর্ষ, ১৩৯৫ সাল । 
্ীঞীরামকুষ্ণ-স্ীচরণাশ্রিত-পেবক রামচন্দ্র প্রবর্তিত 
ও নেবকমণ্ডলী সম্পাদিত | 





ভত্ত-মঞ্জরী কার্যালয় । 
৮০1১, করপোরেসন রী, কলিকাত।। 
প্রকাশক ও কার্যযাধ্যক্ষ-_শবিজ্য়নাথ মজুমদার | 


বসকে 


কলিকাতা ; 
* মং ভীম খোবের লেন, গ্রেট ইডিন্‌ প্রেস হইতে 
ভ্ীব্জিমুনাথ মজুমদার কর্তৃক মুক্রিত। 


গন, ১৩১৩ সাল! 





অতি বার্ষিক মুল্য সড়াক ১৯ এক টাক1। 





স্ীক্সীরামকফ্ণ-পুস্তকাবলী । 


১। আীরামকৃষ্ণদেবের জীবনবৃত্তী্ত | সেবক রামচত্্র প্রণীত। ৩য় সংস্করণ । 
মূল্য ১ এক টাক । 
২) তত্ব-গ্রকাশিকা কা জীত্রীরামকুকের-উপদেশ ॥ সেবক পাচ্ত্র 
প্রণীত । ওয় সংস্করণ । মূল্য ২, ছুই টাক1। 
৩। ব্াম্চন্দ্রের বন্তুতীবলী | প্রথম হইতে ল্বম। বীধান পুদ্তক। হুল) 
১4৭ এক টাকা ছুই আনা। 
৪1 ক্লামচন্দ্র-মাহাত্য বাঁ সেবক বামচন্দ্রের জীবন চরিত। 
মুজ্য (* আট আন1। 
প্রত্যেক পুস্তকে ভ্রুরামকৃষণ ও দেরক রামচন্দ্র প্রতিমূর্তি আছে। 
চারিথ।সি একতে ৪গইলে ৩৫১ সাঁড়ে তিন টাকা; ভাকমাশুল ॥* আট আব । 
স্বামী ফোগবিনোদ, যৌগোদ্যান, কী কুড়গহী, কলিকাতা । 


সূচীপত্র । 


০, ৩ 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
অবনীতে আবির শীতে (জমা সুমন ২ 
নঅভিশাপ শীবিপিনবিহারী রক্ষিত ৮২ 
অহঙ্কার জীবিজয়নাথ মজুমদার ১০৫ 
আশ! শ্ীকান্তিবর ভট্টাচার্য্য ১০২ 
তী শ্রীসতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭ 
উপাসনা শ্রাবিজয়নাথ মজুমদার ১৩ 
এককড়ি-সংগীত শ্ীএক্কড়ি দাস ৪৭ 
কন্খ্ল রামক্ষ্-সেবাএ্ম টি ১৪৪ 
কাঞ্চন শ্ীশরচ্চন্্র চক্রবর্তী, বি, এ ১১৪ 
কামারপুকুরে মগামহোতদব আবিজয়নাথ মছুগদার ২৮৩ 
কেহ নাই আর শ্রভোলানাথ মজুমদার ২২ 
গীত - 7 এ ১১৬ 
গুরু-পুজ! শ্রীকিরণচন্ত্র দত্ত ২৩৮ 
জীগরণ শ্রীনরেন্্রকুমার দত্ত ১৭ 
জীবনের -উদ্দেশ্ত কি? শ্রীগোষ্টবিহারী বস্‌, বি, এল ৬৭ 
ধন শ্রীনরেন্্রকুমার দত্ত ৫৬ 
নিবেদন শ্বিজয়নাথ মজুমদার ৯৫ 
প৩ওছত। বব ? ৭৮ 
পাগলের খেয়াল জনৈক পাগল ৩৪,৮৫ 
পুজ। শ্রীবানীকাস্ত রায় ১৩৭ 
প্রভাতী-ভুজ-সাম্লন শ্ীবিজযননাথ মজুমদার ১৫১ 
প্রেম ও শাস্তি শ্রীহারাণচন্ত্র রক্ষিত ১০৭,১২৮ 
বাজ্টার শ্রীতবশীলমালতী সরকার 3১৯ 
যাণী-হগদ! জ্রীহারাণচন্ত্র রক্ষিত ২৬২ 


বিরেক ও বৈষ্কাগ্য ভরভোলাদাথ ম্ুমদার ২৫৩,২৬৫ 


€)/ ০ 


গজ্ছন্রারারান্হারা্ 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠ 
বৃন্দাবন জ্ীস্ুশীলমালতী সরকার ২১১ 
ভক্তবব মনোমোহন্‌ শ্রীদেবেন্্রনাথ চক্রবর্তী, বি, এল ১১৩ 
ভক্তপ্রাগ হেমচন্দ্র ভ্ইঅমলচন্ত্র মিত্র ১৫৬ 
ভারতী-গীতি শদেহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বি, এল" ২৪ 
বামকুষ্চ-সংগীত ২ও 
প্র সেবক নিবারণচন্ত্র দর্ত ৭১,১৪৩ 

রামরুঞ্চ-সামআাজ্য শ্রীকৃষ্চন্ত্র সেন গুপ্ত ১৫৩,১৮,,৯৩৯ 
শ্রীরুষ্ণ-গাতম্‌ ভঠতোলানাথ মন্ুমদার ১১৯ 
শ্রীধাম কামারপুকুর ও জয়র[মবাটী শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার ২**,২১৯,২৪৩ 
শ্রীবিবেকা নন্দ শ্রষ্ণচন্্র সেন গুপ্ত ১৯২ 
শ্রীরামকুষঃ শ্ীশরচ্ন্ত্র চক্রবর্তা, বি, এ ১৯০ 
শুরা মকষ্ণ-গীতম্‌ তর ১ 
প্রীরামক্কষ্ণ-আরুতি শরবিজয়নাথ মজুমদার ১১ 
রীরামবকষ্*-সেবাগীতি এ ৪৫ 
শ্ীরামকষ্ণ-শয়নগীতি এ ১৬৯ 
শ্রীরামক্কষ্ণ-পাঠযাত্র। গীতি এ ১৯৩ 
জ্রীরামকষ্৫চ-মকরমঙ্গল গীতি এ ২১৭ 
শ্রীরামকৃষ্»পাঠলীল! গীতি ঙঁ ২৪১ 
শ্রীরামরুষ্ণ-কল্পতরু উৎসব -৮ - - ২৯৪ 
শ্রীরামচন্্র শ্রীকষ্ণচন্দ্র সেন গুপ্ত ১৫৫ 
জীপ্রীরামক্কষ্ের উপদেশ বিজন়নাথ মুজুমদার ২,২৬,৪৯,৭৩,৯৭,১২১১১৪৫০১৯৫ 
শ্রীত্রীরামক্কষ্ঠোখসব-সংবাদা -- -- ১৬১১৯৫,১৬৮,২৬১ 
শ্ীশ্্রারামকষণ-স্তোত্রম্‌ শ্রীশরচ্চন্্ চক্রবর্তী, বি, এ ২৩২ 
সমালোচনা প্ সন - ১৬৫-২১৫,২৪০/২৬৪ 

ংসার শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ হৈ% 
সঙগ্গারীর ত্র্থাবিজ্ঞান শ্রীবিপিনবিহাবী যক্ষিত, ১৭১ 
সাঁধক-সংঙ্গীত ভ্ীদেবেজ্রনাথ মজুমদার ১৬২ 
দে মোর কোথায়! ভ্রীভোলানাথ সুপার ২ 


শ্ীত্ী ব।মরুষঃ 
শ্রীচরণ হরসা। 








১ 


টনশাখ, ১৩১৫ সাল! 


মি 


বাশ বৃষ, প্রথম পংশ্যা। 


রামকৃষ্ণ ঈতং | 
নৃতযাতি কথমই রহসি হুসস্তা । 
ধনবুহমকলিত! দেবী বাসন্তী ॥ 
কোটিযোগিনীবৃণা শ্রুদিবামগুহে ॥ ধ্ুবম্‌ ॥ ১ 
মলয়পননমন্ছো বহতি স্ুমন্দং | 
কিরভি সজলকণকুন্থমন্তগন্ধং ॥ ২ 
দশদিশো নিশ্লা ঝটিতি বিভান্তি । 
চুতমুকুলে লঘু গীকা কৃজন্তি ॥ ৩ 
মুখরিত দিস্বুখা মঙ্গলবাগৈঃ | 
বকুলকো মুকুলিতঁ রভিমুখমন্যৈহ ॥ 
মধুব্রতঝক্ক তমন্দারদামং | 
ক্ষিপতি হৃরপতিরিহু অবিরামং ॥ ৫ 
ধাবতি সাগরমুদ্ধেলগঙ্গা । 
মলগল-কল-কল-নাদতরঙ্গ! ॥ ৬ 
কপ্লরা নৃত্যতি কুচভরনআ্রা 
পুলককৌমীধিত ক্ষুদিরসিশান্। 8 ৭ 


২ তন্বমঞ্জরী। | দ্বাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা । 


লক 








সঃ সি পাপী পাপ শত  শাশীশলা পেশী শী শেলী পাপা পাপীশাপ ৮ শাতিস্পীিতাশিদ 


স্মরহর মুরহর শ্রুতিধর প্রমুখাঃ। 
স্গাগতা দেবতা শিশ্পদতাণঠাঃ ॥ ৮ 
ভাঞ্চলচঞ্চলা চলতি হ জামা । 
ধরণীধরধরণী “ধনি”-নামা ॥ ৯ 
জয়তু গদাধর নদতি গগন । 
দ্বিতয়কলান্বিত শশধর শোভনং ॥ ১, 
মু্চতি ক্ষিতিতলমতিবলদর্পঃ | 
কনককামসখকলিকাঁল সপ ॥ ১১ 
হরিহব কমলজাকমণভ্রমিতা? । 
নরভন্মধাবণ সহ সপ্তীভাচ ॥ ১২ 
হবিরিতি হরিরিতি ধ্বনতি মুদজং । 
গশ্ফিত ধিমিধিমি তালতরঙ্গং ॥ ১৩ 
বাণী খে নাদিতানাহভশবে | 
জয় ভব বামরঞ্। কুপাকে ॥ 
কিরতু শুভা তিথি কৌসুদীমিন্দোঃ 
যচ্ছভ ককণাং হে কুপাসিন্ধো ! ॥ ১৫ 
গুরুপদভ্রমরভনিভগীতমিষ্টং | 
ুখয়তু জনমিহ ভক্তবরিষ্ঠং ॥ ১৬ 
ভ্ী শরচ্চন্র দেবশদ্রা । 


শ্রী শ্বীরামরুফ্ের উপদেশ 
( পুর্ব বর্ষের ২৪৭ পুষ্ঠার পর ) 


€৭। তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। হিনি মহাখালী, নিত্যকাঁলী, 
শ্শান্কালী, রক্ষাকালী ও শ্ঠামীকালী। মহাঁকালী ও" নিত্যকালীর কথ! 
তন্ত্রে মাছে । যখন সৃষ্টি হয় নাই, চক্র, হুর্য্য, গহ, পৃথিবী ছিল না, নিবিড় 
আঁধার, তখন কেবল | নিরাকাঁরা, মহ্ণকাঁলী, মহ+কালের সঙ্গে বিরাজ 
বারছিলেন। শশানকালীর সংহার মুদ্রি। শব শিবা ডাকিনী যোগিনীব, মধ্যে 


রৈপাখ, ১৩১৫ সাল । ] শ্রীস্্ীরামকৃষ্েের উপদেধী' ৩ 


পপ পল পপ িপাপাক (তাল শপ তালি সা ভীতি শপ 


শ্বশানব উপল থাকেন, রুধির ধঃবা, গলায় মুণ্ডমালা, কোটাতে নরহস্তেব 
কোটা বন্ধন। হখন মহামারী, ছঙিক্ষ, ভুমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়, তখন 
রক্ষাকালীব পুজা কবতে হয । হামাকালীর অনেকটা কৌমল ন্মাব-ববাভিত 
দাষিনী | গৃহগ্েব বটাতে ভাহাবই পূজা হয়। 

৫৮। স্যষ্টির পৰ আগ্ভাশক্কি জগতেব ভিতবেই থাকেন। জগৎ প্রনব 
কবেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন! বেদে আছে উর্ণনাভিব কথা। 
মাকডস| আর তাব জাল। মাক্ডসা ভিহব থকে জাল বার কা আবার 
নিজে সেই জাঁলেব উপব থাকে । ঈখ্বব জগতের আধান, অধেয় ছুছ 

৫৯1 যখন জগৎ শীশ হ্য মহা প্রলয় হা, তখন মা স্ব বীজ সকল 
কুডিষে রাখেন | গিন্িৰব কাছে তান একট! ভ্াাতাক্যাতাব ভাভী থকে, 
তাঁর ভিত সমুদ্রেব ফেণা নীলপরি, ছোট পুলি বাধা শশা বীচি, 
কুমডে! বীচি, লাউ বীচি, এই সন পীচ বকণ ছিনিস ভুলে রাখে । দরকার 
হলে বাব করে। মা বঙ্গমণী স্যষ্টনাশেধ পরব এ বম সব বীজ কুডিযে রাখেন । 

৬০। কালী দুরে কালো । জানতে পাঝাল আব কালা নয়। আকাশ 
দুর থেকে নীলবর্ণ। কাছ দেখ, কোণ বংনাই। সমুতদূণ জশ দুর থেকে 
নীল, কাছে গিয়ে ভাতে তুলে দোখা, কোন র" নাই । 

৩১। বন্ধন গার মুক্তি, ছুইষেব কণ্তাই তিনি । ভাব মাধাতে সংসারী 
জীব কাগিনী ও কাঞ্চনে বন্ধ, আবার ভাব দবা হণেই মুক্ত ভথে যায়। 

৬২1 তিনি লীলাময়ী, এ সংলীব স্টাব লীলা । তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময় | 
লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন। 

৬৩। জীবকে সংদারে বন্ধ করা, ঠাবই ইচ্ছা । তীব ইস্থা যে, তিনি এই 
সব নিয়ে খেল্পা কবেন। বুড়ীকে আগ থাকছে চুলে আব দৌড়াদোছি 
হস ন।। সকলেই ধাঁদ ছুয়ে ফেলে, তা হলে খেশা হয কেমন করে ? সকলেই 
চায়ে ফেল্লে বুড়ি অসন্থষ্ট হয়। খেল! হলে বুড়ীবক আহলাদ হয়। তাই 
"লক্ষের ছুটো একটা কটে, হেসে দাঁও মা হাল্সচাঁপড়ি।” 

৬৪1 ভিনি মনকে আখি ঠেরে ইনার! ধ্তর বলে দ্রিখেছেন, “যা, এখন 
সংসার করণে যা। মনের কি দৌষ?,তিনি যদি. আবীব দয়া করে মনকে 
ফিরিয়ে দেন, তা হল্গেরিষয় বুঝ্ধির হাত থেকে যুক্তি হয়। তখন আনার তার 
পাঁদপন্মে মন হ্যা, ইন্াঙাতে ভূলে মানুষ সংশারী হয়েছে । 

৬৫১ লংবার ধরছো, এ নো নাই। তবে ঈগরের দিধো মন 








শপ পপি পিপি পালা? শী ৯ শা কপ চদা পর, এ জর ২৯৯৭ জনা 


৪ তত্ব-মঞ্চরী। [ ছাদশ বর্ষ, প্রথমন্সং্যা)। 
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রাখতে হবে । তানাহণে হবে না। এক হাতে কম্ম করো, আর, এক হাতে 
ঈশ্বরকে ধরে থাকে। 1 কর্ধু শেষ হলে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধববে। 
_ ৬৬। মন নিয়ে বা । মনেভেই বন্ধ, মনেতেই? যুক্ত । মন যে বঙ্গে 
ছোগাবে, সেই বঙ্গে ভুপবে। যেমন ধোপা ঘব্বে কাপড়। লালে ছোগাও 
শাল, নীলে ভোপাঁও নীল, সংজ বংষে ছাপাও শবুজ। মনকে বদি কুসঙ্গে রাখ, 
তে। সেই ব্কম কথা নার্ভ, চিন্ক। হয়ে যাঁবে। যদ্দি ভক্ত সঙ্গে বাঁখেত তা 
হলে ঈশ্বব চিন্ু", হবিবগা, এই সব হবে। 

৬৭ । মন নিগত অব) আক পাশে পরিবার, এক পাশে সন্তান । 
পরিণারাক এক ভাবে ও সন্তানকে আব এক ভাবে আদ কত্বে। কিন 


স্্ি হাত 
ধলা হু নপ। 
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৬৩7 । যদি সা? কামড়ায়, “বি শা এ কথা জোবৰ কলে পল শি 
ছেড়ে যায়। তেচনি 'আমি বন্ধ নই, আরব মুক্ত এই কথাটী রোক কলে 
বলতে ক্লতে মুন্গহু হয়ে যায়। 

৬৯1 যে বাক্তি "আমি বদ্ধ” আঁমি বন্ধ' বা “আমি পাপী” “আমি “শা! 
বাত বাপ লে, সে ভাই হযে যাঁয়। 

৭০ জীশ্বরপব মে এমন বিশ্বাস ভওয়া চাই--ক্ষি আমি হাব নাঁম 
কতা, । আতর ৭৭9 গাগ থাকবে । আমাৰ আরব বন্ধন কি। আম 
মুক্ত গুক্দ, সংসারে থকি বা অবণ্যেই কি, আমার বন্ধন কি? আদ জশ্বরের 
সম্থ।শ, রাঙগাণিবাজেব ছেলে, আমান আবাব খাধে কে? 

৭১। ভগবানেব নাঁম কবলে মীন্গষেব দেহ মন সব শুদ্ধ হরে ঘায। 

৭১1 কেনা পাপ” আর “নবক? এসব কথা কেন? একনাল খল তে, 
অন্যায কম্্ মা কলেছি, আব কববো না। আব তাব লামে পিপাসু কবো। 

৭৩ সংসাতর ঈশব লা হবে না কেন? জন রাজাব হয়েছিল। 
কিছ ফস কবে জনক বাঁজা হওয়া যায় না। জনক রাজা শিক্জনে অনেক 
তপগ্া। কষেছিঙ্গেন। 

৭৪1 সংসারে থেকেও ওক একবাঁব নিজ্ঞনে বান করতে হয়। একলা 
সংসারের দ্াহিরে গিয়ে, যদি ভগবানের জণ্ত তিনদিনও কাদা যায়, সেও ভাল। 
প্ামন কি, অবসর পেয়ে একদিনও নিজ্জবনে তাঁর চিঞ্প। যদি করা যায়, 
স্য্ে তাল। 


৫ | যুখল চারাঁগছি'থাকে তখন বেড়া! না দিল ছাগঞ্জ' গরুডেত খেকে 


বৈশাখ, ১৩১৫ সাল। ] শীত্রীরামকৃষ্জের উপদেশ । € 
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ফেলে। প্রথমাবস্থায় ড়া দিতে হয়; গুড়ি হলে আব বেড়ার দবকাৰ 
থাকে না। তখন শুডিতে হাতি বেঁধে দিলেও কিছু ভয় না। সংসার 
ভিতব্, বিশেব কর্মের মধ্যে থেকে, প্রথমাবন্থায় মন সশ্থিব করতে আনক 
অত তয়, তাই বেড়াৰ শ্বজপ নিত্জন সাধন কবতে হয়। 

৭৬। যে ঘরে বিকারেব রোগী, সেই ঘবে জলেব জালা আব আচাব 
ভেঁতল। যদি বিষ্কারের রোগী আবাঁম কবতে চাও, তা ভালে ঘর 
থেঞ্টক সেই শুলি ঠীই নাড়া করতে ভাব সংসাবী জীব বিকালে বোশী; 
িষষ জংলব জালা, বিষয় ভোগতস্গ জলতষগা রূপ । আঁচাষ তেল মনে 
কব”ঈ মুখ জল সবে, কাছে আনছে ভযনা। এনপ' জিনিলও ঘরে রার়েছে_ 
যোনিৎ সঙ্গ । ভাই নির্জনে চিকিৎসা দবকার। 

ণ৭1 স*্লার সমুর্দে কাম ক্লোঁধাদি কুমীর আছে । বিবেক টরাঁগাবপ 
হলুদ গাঁয়ে "মূখ জলে নামলে কুমীবের ভযষ থাকে নাঁ। নিবেক বৈবাগ্য 
লাভ কবে সপ্নাব করতে হয়। 

৭৮ সদসৎ বিচাবেৰ নাম বিবেক | শীশ্বরই সৎ, নলিত্যবস্ত ; আর সব 
অসৎ, অনিতা, ঢই দিনেব জন্তু--এইটী বোপ। 

৭৯1 মানুষগুলি দেখতে সব এক রকম 1 কিন্দ ভিন্ন প্রকৃতি । কাকির 
ভিনল সন্দণ্তণ বেশী, কার রঙজোশুণ বেশী, কাক তমোশুণ । গুলিগুলি দেখত্ডে 
সব এক বকম, কিছু কাঁকব ভিতর ক্ষীরের পোর, কারুর ভিতর নাঁবিকেলের 
ছা্িশ্কাকব ভিভর কলায়ের পোর। 

৮০1 গুন 'এক সচ্চিবানন্দ | তিনিই শিক্ষণ দিবেন । 

৮১। সকলেই গুরু হতে চায়, শিষ্য কে হ'তে চায়? 

৮২1 লোক শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন । যদি তিনি সাঙ্গাৎকাব হন, 
আর আদেশ দেন, তা হুপ হতে পারে। নারদঞণুকদেবাদির আদেশ হয়েছিল । 
শঙ্কারেব আদেশ হয়েছিল । আদেশ না হলে, কে তোমার কথ শুনবে? আবার 
মনে মলে 'মাদেশ হুলে হয় না। তিনি সত্য সত্যই সাক্ষাংকার হন, আর কথা 
কন। তখন নাত পারে। সে কথার «জার কত? পর্ধত লে খা 

৮৩) যে লোঁকশিক্ষা দেবে, তার চাঁপরাস চাই। তা না হলে হাপির 
কথা হয়ে পড়ে । আপনারই ছয় না, আবার অন্থ লোক! কাণা ক্লাণাক্ষ 
পথ দেখিয়ে নিয়ে যানে !».ফিতে বিপরীত হয়। 'ভগবাঁন লাভ হলে অন্তত 
হুয়। তথুন রর বোগ/বোধ। ঘাজ-- উপদেশ ধী ওয়া যায 
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৮৪। আদেশ না" থাকলে “আমি লোক শিক্ষা দির্টছ” এই আহস্কার হয়। 
অধঙ্কাব হয় অজ্ঞনে। অজ্ঞানে বোধ হয়--আমি কর্তী। আমি কর্তা, এই 
বোধ থেকেই ঘও দ্ুঃথ আর অশান্তি । 

৮৫। ঈশ্বর কর্তা, তিনিই সব করছেন, এ বোধ হলে মে জীবনুক্ত । 

৮৬। জগতের উপকার কবা। ভগৎ কি এতটুকু গা! আর তুমি 
কে, যে জগতে উপকাব করণে? তাকে সাধনের ঘার! সাঙ্গাৎকার কর, 
তাকে লাভ কর। তিনি শক্তি দিলে তবে সকলেব হিত করতে পার, নচেৎ নদ | 

৮৭। শংসাবযাত্রাব জন্য যেটুকু দরকার, সেইটুকু কর্মী করবে ।' কিন্তু 
কেদে নিচ্দনে তর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, যাতে এ কর্মগুলি নিষ্কামভাবে 
হযস়। আগ বলবে, "হে ঈশ্বর, অ।মাঁৰ বিষয় কম্ম কমিয়ে দাও, কেন না ঠাকুব, 
দেখচি যে, বেশী কর্ন জুটলে তোমায় ভুলে যাই, মনে কবছি--নিধ!ন কর্ম 
করছি, কিন্তু সকাম হয়ে পড়ে । হয় তো দাঁন সদাত্রত বেশী কবতে গিয়ে, 
লোকমাগ্ঠ হতে ইচ্ছা! হয়ে পল্ডে।: 

৮৮। সম্মুখে যেটা পডলো, না করলে নয়, সেইটাই নিষ্ষাম হয়ে করতে 
হয়। ইচ্ছা কবে বেশী কাজ জড়ানে৷ ভাল নয়, ঈশ্বরকে তুলে যেতে হয়। 
কালীঘাটে দানই করতে লাগলো, কালী দর্শন আর হলো না। আগে জো সো! 
কবে, ধাককাধুকি খেয়েও কালী দর্শন করতে হয়, তারপর দান যতকর আর 
না কর। 

৮৯। কর্মযোগ বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে কর্ম করতে বলচে, কলিম্পুল 
করা বড় কঠিন। অন্নগত প্রাণ । বেশী কর্ম চলেনা। কলিষুগে ভক্তিষেগ, 
ভগবানের নাঁম গুণগান আর প্রার্থনা । ভক্কি' যোৌগই যুগধর্মম । 

৯*। সংসারী লোকদের যদ্দি বল যে, সব ত্যাগ রে ঈশ্বরের পাঁদপন্সে 
মগ্ন হও, তা তারা কখনও ঞ্নবে না । তাই বিষয়ী লোকদের টানবার জন্থ 
গৌব নিতাই ছুই ভাই গিলে পরাম্শ করে, এই ব্যবস্থা! করেছিলেন--“মাগুর 
মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোঁল হরি বোল।* প্রথম দুইটীর লোভে 
অনেকে হরিবোল বল্তে যেতো । হরিনাম স্থধার একটু আস্থা্দ পেলে, তাক 
বুঝতে পারতে যে, "মাগুর মাছের ঝোল আর কিছুই নয়, কেবল হুরিপ্রেমে 
যে অশ্র- পড়ে, আর যুবতী মেয়ে” কি না পৃথিবী । “যুবতী মেয়ের কোল" 
কিজা--ধুলা় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি । | 
৯১। ঈশ্বরের নাদের ভাঁি সাহা লীজ ফল না হতে গ্রে, কি 
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কখনও না কখন এর ফল £বেই হবে। যেমন কেউ বাড়ীর কাণিসের উপর 
বীজ রেখে গিয়েছিল, অনেক দিন পরে বাড ভূমিসাৎ হয়ে গেল, তখন 
সেই ধীজ মাঁটিতে পড়ে গাছ হ'ল ও ভার ফলও হ'ল। 

স্প৯২1 যেমন মংলার।দের মধ্যে সত্ব, রজঃ, তমঃ, তিন গুণ আছে, তেমনি 
ভক্তিরও সত্ব, বজঃ, তমঃ, তিন গুণ আছে। 

৪৩) সংলাখার*সত্বগুণ কি রকম জান? বাড়ীটী এখানে ভাঙ্গা, ওখানে 
ভাঙ্চ__মেরামত করে না। ঠাকুর দালানে পায়বাগুলো হাগ্ছে। উঠানে 
এখানে লৈওলা পড়েছে, ওখানে খেওলা পড়েছে, হস নাই। আসবাবগুলে! 
পুবাঁণো, ফিটুফাট করবাব চেষ্টা নাহ । কাপড় যা তাই, একখান! হলেই হ'লো। 
লোকটা খুব শান্ত, শিষ্ট, দরালু, অম।ফি্ ,কারও কোনও আনঞ্ভ করে না। 

৯৪ | সংসারার রজোগুণের লঙ্গণ আবার আছে। ঘড়ি, ঘড়ির চেন, 
হাতে দুহ তিনটা আংটি। বাড়ীব আসবাব খুব ফটুফাটু। ঘরের দেয়ালে 
কুহনের ছাঁব, রাজপুত্রের ছবি, কোনও বড় মানুষের ছবি। বাড়াটি চণকাম 
করা, যেন কোনথানে একটু দাগ নাই। নানা রকম ভাল ভাল পোষাক । 
চাকরদেরও পোষাক। এম্নু এমনি সব। 

৯৫ | সংসারীব তমোখুণেবর লক্ষণ- নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কব, এই সব। 

৯৬1] ভক্তির সত্ব আছে। যেভক্তেব এইরূপ সত্বগুণ আছে, সেধ্যান 
করে, অতি গোপনে । সে হয়ত মশারির [ভিতর ধ্যান কবে,_-সবাহ জানছে 
ইনিস্ম্য় আছেন, বুঝি রাত্রে ঘুম হয় নাই, তাই উঠতে এত দেরি হচ্চে। 
এদিকে শরীরের উপর আদর কেবল পেট চলা পর্য্যন্ত) শাকান্ন পেলেই হ'ল। 
শবার ঘটা নাই। পোষাকের আড়ম্বর নাই। বাড়ীর আসবাবের জাকজমক 
নাই। আর সত্বগুণীভক্ত কখনও তোষামোদ ক”রে ধন লয় না। 

,৯৭। ভক্তির রজে থুকলে, সে ভক্তের হয় শ্চো তিলক আছে, রুদ্রাক্ষের 
মালা আছে, সেই মালার মধ্যে মধ্যে আবার এক একটী সোণার দানা । যখন 
পুরী করে, তখন গরণেের কাপড় পরে পুজা করে। 

৪৮1 ভক্তিঝু তম: যার হয়, তাঁর বিশ্বাস অলস্ত--ঈশ্বরের কাছে সেবপ 
ভক্ত জোর করে। যেন ডাকাতি ক্ষ'রে ধন কেড়ে লওয়া। “মারো কাটো 
বাধো” এইন্বপ*ডাকাত-পড়া! কাব 

৯৯। তযোগুণদুক মোড় ফিরিয়ে দিলে, ঈশ্বর লাত হয়। তার কাছে 
কোক হর, ঝিনি তগ্পীর নল,' তিনি ভ আপনার লৌফ। 


পপি পি শী তি এপাশ পাত | এপি | পা 





৮ ভভু-মগ্চরী। [ দ্বাদশ বর্ধ, প্রথম স*থা1। 


১০০1 বৈগ্ঘ তিন প্রকাঝ। উত্তম বৈছ্যা, মধ্যম ধৈগ্, অধম বৈছ্া। থে 
বৈ সে লডা টিপে প্িষধ খেও হে এই কথা বলে চলে মায়, সে ধম 
বৈহ-বোণা গেল কিনা, এখবব সেলয়না। যে বৈষ্ভ যোগাকে উপ 
“খতে অনেক ক বে বুঝায়--থে মিষ্ট কথাতে বলে “ওহে, উধধ না খেলে কে 
কবে ভি হবে লক্ীট খাঞ,। আঘি নিজে গযধ ঘেডে দিচ্ছি, খা৪--সে 
মধ্যম নৈচ্ঘা। আব থে বৈগ, পাপী কোনও যত খেল লা দেখে, খুকে 
হাটু দিরে, ছোব কব ঞ্ষধ খাহণ্ধ দেয়--সে উম বৈগ্ক। পৈষ্ভে "মন 
আটাগ্য তিন পকাব। তো পর উমাদশ দিযে শিঘাদেরি আব কেনি খবর 
পয না, সে আভাশা অধম । যিনি শিব্যধের মঙ্গলের জন্য তাদের বাব বার 
বুনি, মাঁ৬ তাবা উপদেশ গাল ধাবণ। কত্তে পাবে, অনেক অন্তুনষ বিনয় 
করেন, ভালবাস! দেখান--তিনি মধাম থাকল আচাধ্য। আব যখন শিষ্েবা 
কোনও মতে গুন্ছ না দেখে, কোনও ছআচাম্য জোৰ পধ্যস্থ করেন, তাবে 
হবলি--উদপ্তম আচাধ্য । 

১০১। ঈশ্বব সাকাব আবাব [িবাকার। ভক্কের জন্ত তিনি সাঁকাবি, 
জ্ঞ/নীব পক্ষে তিনি শিরাকাব। 

১০২ যেমন সচ্চদানপ্দ সমুদ্র--কুল কিনাব৷ নাই, ভঞ্ষি'হিমে স্থানে স্থানে 
জল বরফ হয়ে যায, অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিন ব্যক্তভানে সাঁকারবপে দেখ! 
দেন) কিন্ত জ্ঞানস্্য উঠলে বরফ গলে যাষ। 

১৪০। খিচাবৰ কবধতে কবতে কিছুই খানক না। প্যাজের” খোসা 
ছাড়াতে ছাড়াতে শেষে কিছুই খুজে পাওয়া যায় ন1। 

১০৪ পূর্ণজ্ঞান হলে মানুষ টুপ হাক্ন যায়। আমিবপ লুনেব পু 
সচ্চিদানন্দ সাগরে নামলে গলে এক হয়ে যায়, আর কোনও ভেদবুদ্ধি 
থাকে না। 

১০৫| যখন চাষের জগ্ত পুকুর থেকে মাঠে জল আনে, তখন জলের 
কত কল কল্‌ শব্দ। যখন পুকুবের ও মাঠেব জল এক্স হয়ে যাঁয়, তখন 
আর শব্ধ হয় লা। 

১০৬। যতক্ষণ না কলসীপুর্ণ হয় ততক্ষণ শব্দ, কলসীপুর্ণ হলে, আার 
শব্দ গাকে না। ূ 

২০৭ 1 হাজার বিচার করো, “আমি? যায় ল', ভাই তোমার আামার পক্ষে 
ভক্ত আমি এ অভিমান ভাল) ভক্ষিপতেই ভগবানকে সহর্ে পাকিষ। ঘায়। 
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১০৮। তার জগ্ত ব্যাকুল হয়ে কাদাই তাকে পাবার একমাত্র উপার। 
ঘতক্ষণ ছেলে চুপী নিয়ে ভুলে থাকে, ম1 রানীবান্গা বাটার সমস্ত কাজকর্ম 
করে। ছেলের যখন আারটসী ভাল লাগে ন)-চুলী ফেলে চ)ৎকার করে 
কাদে, তখন মা ভাতের হাড়ী নামিয়ে ছুড়ছুড় করে এসে ছেলেকে 
কেলে নেয়। * 

১১০৯। যে ব্যক্তি সর্বদা ঈশ্বর চিস্তা করে, সেই জান্তে পারে, তাঁর 
শ্বরূপ ক্ষি? সেই ব্যক্তিই জানে যে, তিনি নানা রূপে নানা ভাবে তক্তকে 
দেখা দেন। তিনি সগুণ আবার তিনিই নিগুণ। যে গাছতলায় থাকে, 
সেই জানে, বহুবপীর নান! বং, কথন লাল, কখন সবুজ, কথন হলদে, কখন 
নীল, আবার কখনন্ড কখনও কোনও রই থকে না। অন্য লোকে কেবল 
তক ঝগড়া করেই কষ্ট পায়। 

১১০1 ভক্তি-পথ খুব ভাল আর সহজ পথ। অনন্ত ঈশ্বরকে কি 
'ীন। ঘা, আর তাঁকে জানবারই বা কি দরকার? এই ছুল্রভ মহুষ্যজন্ম 
পেয়ে আমার দরকার তার পাঁদপন্মে যেন ভক্তি হয়। 

১১১। যদি আমার «এক ঘটা জলে তৃষ্ণ যার, পুকুরে কত জল 
আঁছে, এ মাঁপবার আমার 'কি দরকার? আমি আধ বোতল মদে মাতাল 
হয়ে যাই, শুড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে আমার 
কিজদরকার ? 

১১২। বেদে ব্রদ্দজ্ঞানের নানা বকম অবস্থা বর্ণনা! আছে। সে পথ-- 
জ্তন-পথ, বন্ত কঠিন পথ। বিষয় বুদ্ধির,--কামিনী কাঞ্চনে আসক্তির-- 
লেশমাত্র থাকলে, সে ভান হয় না। এ পথ কলিষুগের পক্ষে নয়। 

১১৩ বেদে সপ্ততৃমির কথ! আছে। এই সাতটি ভুমি মনের স্থান। 
বখন লিঙ্গ, গুহ ও নাতিতৈ মন থাকে, তখন কেবল সংসার বা কামিনীকাঞ্চন 
চিন্তা । ঘথন হৃদয়ে মন আসে, তখন প্রথম চৈতন্ডের় বিকাশ। তখন্‌ 
চারিদিকে অশ্বরিকগ্ত্যোতিঃ দর্শন হয়, সংসারের দিকে আর মন যা না। 
যখন মন কষ্ঠে্উঠে,* তখন ঈশ্বরীয় কথ! বই অন্ত কথা শুনতে বা বলতে 
ভাল লাগে না। মনের ঝ্রভূমি কপাল। তথায় মন গেলে অহমিশি 
ঈশরীয় বর্ণ দর্শন, হয় কিন্ত সেই পক স্পর্শ বা আলিলন কর] যায় লা 
শিন্গোদেশে মন গেলে লঙাধি হয় এবং বঙ্গের প্রাতাক্ষ দর্পন ও প্পর্শন হন! 
এইক্প ক্সবস্থায় পল মাছ বেহুশ হয়ে থাকে, ফিছু খেতে পায়ে না, সুখ 

২ 


১০. তত্ত্-মগ্ডরী । [ দ্বাদশ বর্ষ, প্রথম সংখা! । 

বটি টাীটিডিটিভীরি ররর রাতে ররর 
দুধ দিলে গড়িয়ে যাঁয়। এই অবস্থায় একুশ দ্রিন থাকলে, দেহ ছেড়ে যায় ।* 
এ'পব কঠিন, ব্রঙ্গজ্ঞানীর পথ । 

১১৪ | লমাধি হলে সব কর্মত্যাগ হয়ে যার । পুজা জপাদি কন্ম, বিষয় 
কলম, সব ত্যাগ হর প্রথমে কন্ধের বড় হৈ চৈ থাকে । যত ঈথরের দিকে 
এগুবে, ততই কন্মেন আডম্বরকমে। এমন কি, তার নাম গু৭ গান পুর্্স্ত 
বন্ধ হয়ে যায়। 

১১৫। সন্থীর্ভনে প্রথমে বলে, নিতাই আমার মাতা হাতী,-হ'নিঠাই 
আমার মাতা হাত)” ভাব গাচ হলে শুধু বলে, পহাতী” “হাতী।” তারপর 
কেবল হাত) এই কথাছী মুখে থাকে । শেমে ভা? বল্তে বল্ত ভাৰ 
সম।ধ হর। তথন যে ব্যক্তি এতক্ষণ কীণ্ডন করছিল, সে চুপ হয়ে যায়। 

১১৬। ফেনণ ব্রা্ষণ ডোজন। প্রথমে খুব হৈ চৈ। যখন সকলে 
পাত। সনুথে কবে বসল, তখন অনেক হৈ চৈ কমে গেল, কেবল “লুচি আন, 
“লুচি মান শব্দ হতে থাকে | যখন খেতে আরম্ভ করে, তখন বার আনা 
শদ কমে যান। যখনই আসে, তখন" ঈুপ্‌ সাপ্‌৯ শব্ধ নাই বল্পেই হয়। 
থবার পর নিদ্রা, তথন সধচুপ | রি 

১১৭1 গৃহস্থের বৌ অন্তঃন্বতা হলে শাশুড়ী কর্ম কমিয়ে দেয়, দশমাসে 
কন্ম প্রায় করতে হয় না। ছেলে হলে একেবারে কশ্মত্যাগ। মা ছেলেটা 
নিয়ে কেবল নাড়া চাড়া করে। ঘরকম।ব কাঁজ শাশুড়ী, ননদ, জা, এরা করে। 

১১৮। সমাধি হবার পর গ্রায় শরীর থাকে না। কারো কারো "লোক 
শিক্ষার জন্য শরীর থাকে--যেমন নার্দাদির, আর চৈতন্যদেবের মৃত অব- 
তারদের। -কুপ খোঁড়া হয়ে গেলে, কেউ কেউ ঝুড়ি কোর্দীল বিদায় করে 
দেয়। কেউ কেউ রেখে দেয়--ভাবে, যদি পাড়।র কাকু দরকার হয়। 

১১৯। মহাপুরুষেরা জীবের দুঃখে সর্বদ| কাতদ। সারা স্বার্থপর নন, 
যে আপনাদের জ্ঞান হলেই হল। স্বার্থপর লোকের কথা ত জানো । এখানে 
মোতো! বল্লে মুখবে না, পাছে তোমার উপকার হয়” ছু পয়দার সন্দেশ 
ল্েকান থেকে আনতে দিলে চুদে চুলে এনে দেবে। 








(ক্রমশঃ ) 








* গহা-্মূলাধার, লিঙ্গ স্সাধিউনি, নাভি * মণির, হাদয় সী! ক, বিশুদ্ধ পয, 
ফপাল- (ছ্িদল) আজ্গাচক্র, শিরোদেশ » (সহঅদল) সহঙ্জার। 


বৈশাখ, ১৩১৫ সাল।] শ্রীরাঁমকৃ্জ-মাঁরতি | ১১ 


০৯ নিকিত বে এল এ 


শ্রী রামকঞ্চ-আরতি। 
€( কীর্ঘনের সুর ) 


ভাল বামকুঞ্। আপতি বাজে । 
ভক-ত মোহিত চিত চৌদিকে বাজে ॥ 

( ভাল মেজেছে বে) (চাঁদকে যেমন তারায় ঘেবে) 
ভূতলে অগুল ভূমি, পন্ত যে'গোগ্ঠান । 
(সেয়ে ধন্য ভোলোরে ) ( ধবাধরে হদে ধোরে) 
চিন্ময় গোলোক, বণা প্রভু বিছ্ামান ॥ 

( সদা নিতালীলাবে ) (নিভ্যপদাম সম হেথা) 
'রু লতা ভণ পাতা চেতনা বিকাশে । 

(ভাবা গান কলেবে ) (বামকক গুণ গাঁথা) 
রেণু পরম!ণু মাঝে চিন্নকী ভাসে ॥ 

( যেন বুমুদী হাসিছে ) (পুর্ণ শশধরে হেবে ) 

সেধন্ক ভক্ত ন্াষ, হৃদয়েরি ধন । 
(এমন সেবক আঁর নাইবে ) (সেবক রামচন্দ্র সম) 
যতনে রতন নিধি করিলা স্থাপন ॥ 
( জীবের ছুথে কাঁতর হযে ) (হৃদয় সম্পুট খুলে) 
প্রভুর মন্দিব তথা প্রেম সরোবর | 
সেবকের সেবা তাহে প্রীতির লহৰ ॥ 
বেদীর বচন! তথি প্রফুষ্ন কমল। 
(কিবা শোভা ভেবিরে) (শত কমল একাধাকে ) 
ঈউভকত হৃদয় সম শুদ্ধ সবিমল ॥ 
(স্বন্তঃ বিকশি রয়েছে) (গ্রহ বসিবেন ব'লে) 
বৈকচ কমলো পরি গ্রভু অধিষ্ঠান। 
(প্র যে ধাড়?য় আছে গো) (ভকত জীবন ধন )€ আহা কি মধুর হেরি), 
চান চচ্চিত অঙ্গ, বস্ত্র পরিধান ॥ 
রহ্য়াস কুন্ামমালা গলে স্থশোডিন | 
আপনি দোতেরে) (পরিসক শ্ীবক্ষ গেয়ে) 


১২. তত্ব-সপ্তরী। [ দ্াঁদীশ বর্ষ, গ্রাথম সংখ্যা 


ওপার ০০০০. ++ সস শশী তি. শশী শী ৮ শত িিি্পাশীটি শি টিপিশাশী ও উপকরন ২ পোপ ীশীিতিশিশি 


(একি মালার গুণ কি গলাব গুণ ঝে) 
জয় জয় রামকৃষঃ দেব নারায়ণ ॥ 
কমলের দলে দলে ভকত সকল । 
( যেন বিশ্ব প্রতিবিষ্ব,থেলে ) 
গানন্দ-বিলাগ করে যেন অলিদল ॥ 
( মধুপান ক'রেবে) (পদ কোকনদ মধু * 
ভাবে ভোলা হযে কেহ পর্দে পড়ে ঢোলে। 
(তাবা মাতোধাবা বে) (রামু মধুপানে ) 
বাহুহুলে নেচে কেহ বামকঞ্জ বলে । 
(আন্‌ জানেনাবে ) ( দরিবানিশি বামকৰ বিনে ) 
ধ্যানরত বসি কেহ শ্রীণ্দ পায়ানে। 
গববেক গবচীরে কেহ বজ্ঞীন বাখানে ॥ 
ভাব বিভোব প্রহু হাঁমি সবে চাহে। 
মবি কি হ্ন্দব শোঁভাঁ মন্দির-গেহে | 
( হেরি পরাঁপ জুভালে ) (ব্রিতাপ জালা দৃবে গেলবে ) 
শঙ্ঘ বাঁজে, ঘণ্ট। বাঁজে, বাঁজে করতাল। 
(বাজে কত বাগ্ঠরে ১ (প্রভুর আঁবতি কালে ) 
মধুর মুদ্গ বাজে হদয-রসাল ॥ 
জয় দবে ঘড়ী বাজে, বাজিছে কাঁসর | 
ভাঁবে নাচে ভক্তগণ কিবা! মনোহর ॥ 
দামামা ডম্বর বাজে, ভক্কা বাজে ঘন। 
(এ বেজেছে রে) (রামকষ নামের তষ্কা) 
শক্ষিত্হৃদয় ভাগে দুরস্ত শমন ॥ 
€ ভয় দূরে গেলরে ) (শমনদমন নাম-রোলে ) 
তাপে তালি দিয়ে সবে নাচে হেলে ছুললে। 
জনন জয় রাম গাছে প্রীপ খুলে? 
কুমার সম্ধ্যাসীবর শ্রীযোগবিলোদ । 
প্রভূরে আরকি করে বিনোদ বিনোদ | 
(ভাল সেজেছে রে) (বিনোদ সঙ্গে রিলে সখ) 
পঞ্চনীপসালা-জ্যোতি, গদ্ধি ধূধ সুনা। 





বৈশাখ, ১৩১৫ সাল 1] উপাসনা । ৩ 





নস্পদলে, বস্ত্র, জলে, করে আরাধনা ॥ 
ব্যঞ্জন বীজনে সাধে সুকোমল দেহে । 
জয় জয় রামকৃষ্ সবে মিলে গাহে ॥ 
(মনের আনন্দ পেয়েবে ) (শ্আরতি দরশনে ) 
মধুব মাধুবী হের আরতির শোভা । 
পরমপুলক গ্রদ্দ ভক্ত-মানৌলোভা ॥ 
জয় জয় রাষরুঞ্খ পতিতপাবন । 
(আমায় দয়া করহে ) (তুমিত কাঙ্গালের সখা ) 
জয় অগতির পনি ব্রন্গ ননাতিন ॥ 
দেবতা ছুল্লভি নিধি, দয়া অবতাব। 
( এমন দয়াল আর নাইবে ) (দয়াময় রামকুষ্জের মত ) 
অহেতুক দ্রীনবন্ধু, ককুণাপাথাব ॥ 
ভকতি বিহীন প্রভু, স্তৃতি ন্তাহি জানি । 
(কিছুই জানিনাহে ) (তজন পুজন হীন ) 
কূপা করি দাও দীনে চরণ ছুখানি | 
(আর কিছুণ্চাইনাককে ) (ও বাঁ! চরণ বিনা! ) 
(ওহে, তোমার কাঙ্গাল তোমার চাহে) 


উপাঁলনা । 

উপাসন।- কাহাকে বলে? ঈশ্বরের অন্তিত্ব স্বীকার করিয়। তাহাকে 
ছুট চাটু কথা বলা,ঞ্সথবা সচন্দন ফুল বিন্বদলে তীহাব শ্তীবিগ্রাহের পাদপদ্ধে 
প্রণত হওয়া, ঈশ্বরের উপাঁষনা করা নহে। ও আমরা ভগবানকে বলিলাম, 
“ভগবান! তুমি অনন্ত, অসীম, তুমি দয়।ময়, তুমি করুণাধার” তাহা হইলেই 
কি তীহার উপাসনা হইল? নাস্তিকরা “ভগবান নাই” বলিয়া ঘোষণা করি- 
তেছে, তুমি আমি' স্বলিতেছি “আছ, 'আাছ তাহা হইলেই কি তাহাকে 
উপাসনা করা হইল? তুমি বলিবে-_“দেখ ভগবান ! নাস্তিকের তোমাকে 
উড়াইয়। দিতেছে, কিন্তু ৪তামার ভতগ, যাই, আমরা তোমায় প্রুতিপঞ্গ 


করিয়া বলতেছি পম কাছ” এই হলেই কি তাহার উপাসনা করা হুইল! 
ভুমি আমি. ফাকে গঁতিণ। না করিলে কি তিনি থাকেন ন1। 


১৪ তত্তব-মগ্রী ৷ [ ছাদ বর্ষ, প্রথম সংখা । 


শপ পা - দলা সস আআ এন শপ পপ পাপী পি ০৯০ পসপসপীপাপ পিশপীশীপিপা লিউ, ২৩ পা 





কী পোস্ট 


তাহাকে আছ” “মাষ্ট”+ বলিলেই কি তাহার উপাসন। হয়? এই কথ! 
বলিয়াই কি প্রাণেব তৃপ্থিলাঁত হয়? ছুইটী সংগীত গাহিয়া,। একবার বাহু 
তুলিয়া সংবীর্ভনে নাচিয়, ছুটি সংকথা শুনিয়াই কি আমবা উপাসনার 
শেষ করিব? এইবপ ফরিয়াই কি আমর! বুঝিব যে, ভগবানের যথেষ্ট 
উপাসনা কব! হইল ? রর 

না, এপ হইলে আসাদের প্রকৃত উপাসনা হইল না জদষ পরিকর্জন 
কধাই প্রকতি উপাপনা। ক্র কি উন্নতি হইল--এই জমাথবচ খতারই 
প্ররুত উপাসনা । জুদয়েব মলিনতা ক বাহির হইল, মার কতটুকু পথিত্রতাই 
ধা তগাঁয় প্রবেশ কবিল, আমবা ঈশ্বর পথে কতটা অগ্রলর হইলাম এনং 
সণ্পাঁবই বা কতটা পশ্চাতে পড়িল, এইরূপ আলোচন|। করা এবং সেই মত 
কার্ধা কবাই ঈশ্বেষ প্রকৃত উপাসন] | 

মানব আন্তবে বিবেক, বৈবাঁগা, এবং দ্ুক্কত কার্যা জনিত অন্বতভীপ যগ্যপি 
দেখিতে পাওয়া যায়, বুঝিতে হইবে, তথায় প্রক্ত উপাসনা আরম্ত হইয়াছে। 
অন্রভাঁপ ব্যতীত আস্মাব উন্নতি ঘটে না। আমর! অনেক সমযে আনেক 
লোঁককে ন্ুভপ্ত দেখিতে পাই, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে হুষ্মাবপে দেখিলে দেখা 
যাঁয় যে, তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্ববের জন্য অন্থুতাঁপ 'নাই। "কাহারও কাহীরও 
অনুতাপ প্রশংসা লাভের রূপাস্তব, অর্থাৎ কোনও প্রকাঁব ছ্নুনাম আগে 
ছিল, কোনও অন্যায় কার্য্য করান তাহা লোপ হইতে চলিয়াছে, এই জন্য 
তিনি লোকের কাছে অন্বতাঁপ করতে লাগলেন, লোক দেখিলেই হা ভ্ুদাশ 
করে “পা পিছলাইয়া গেছি” বলেন। এই রকম শহুতাপ প্রশংসা! লাভের 
আকাজ্িগাষ, এ অনুতাপে ঈশ্বর উপাসনা হয় না। 

আর এক প্রকার মন্তাঁপ দেখিতে পাই, তাহা কেখল অহঙ্কার প্রকাশে 
জনা। বেষন-ছি, ছি, তই ত, আমি হেন লোঁক, মন .কাঁজটা করে 
ফেল্লেম ! ছি, ছি, ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ কল্েম!” এ এক প্রকার অহঙ্কার 
প্রকাশ করার অনুতাপ । “আমি বড় হয়ে, ছোট কাজটা কল্লাম'_এ আত্ম- 
গরিমা প্রকাশ করার জন্য অন্তাঁপ। এ সমস্ত অহাপ অহ্তাপই নয়, এ 
-সকল অভিমানবাঙগক হনক-ছলনা হীর্থরের নিফট পৌছে ন!। 

থৃষ্টাল ধর্মশান্ত্রে একটা কথা আছে ৮1360877655, 602 ৮৪ 21280017 01 
[169-0া) 1 ৮ 17003.” যখন বীশুবিতেধীর! ( এব্রমেমরু9 ধান ইত্যাদির 
সহিত -ধর্মবিবাদ করিতে লাগিল, তখন ভন" কহিক্াছিলেন, শ্রইরাপ করিলেই 


বৈশখু, ১৩১৫ সাল। ] উপাসন!। ১৫ 


কিরাত হারি ররর াটিটাভিদিলারেরিরারোযারি রর রারারাহাাতিনে 
কি তোমরা ধর্দপথে অগ্রসর হইতে পারিবে? এইরূপ একটা গোলমাল 
ও বিবাদ করিয়াই কি তোমরা ঈপ্বরকে লাভ করিবে? একটা অসস্তেষ 
উত্পাদন করিয়া কি তোমরা হৃবয়ে আনন্দ জঞ্চয় করিতে পারিবে? 
1১ 70600) [90৩0৮ অনুতাপ কর, পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, তবে ত ধর্ম 
লাভ করবে 1” ৃ 

প্রকৃত অন্থতাপ অতি বিরল। যে প্রাণে উহ! বিরাজিত, সে প্রাণ 
মর্কাদাই, কাদে এবং তথায় দীনতা এবং বিনয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
প্রকারের ক্ধন্ুতাপই প্র্কহ অগ্তাপ। এই অন্গতাপে ঈষ্ববের উপাসনা হয়। 
'যাহাদের এইরূপ অনুতাপ আছে, তাহাদের প্রাণে ভগনানের প্রতি আশ! 
ভরসার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা বলে “ভগবান! আমরা 
দীন হীন কাঙ্গাল, পাপী তাপী নরাধন, গ্আর তুমি এমনি দয়াল, এমনহ 
ক্ুপাময় যে, আমাদের জন্যও তোমার দয়া আন্বার রহিয়াছে |” প্রকৃত 
অনুতপ্ত ব্যক্তি নিজেকে দীন এবং ছোট দেখে, অথ ভগবানের কপার 
গ্রতি যথেষ্ট ভরসা রাখে । ভগবানের দয়ার প্রতি সব্ধন্থ নির্র করাই 
উপাসনা । যে ব্যক্তি প্রাণ গন তাহার চরণে উৎসর্থ করিতে পারে, উপাদনার 
জন্য তাহার আর দ্বিতীয় কোনও প্রকার পন্থা আবশ্থীক হয় না। 

যাহাদের এইরূপ অন্থতাপ আছে, যাহারা নিজেকে অখম মনে করে, 
অথচ ভগবানের উ্পাদপগ্গে প্রাণ মন ঢালিয়া দেয়, তাহার্দের মধ্যে প্রেমভক্তি 
আপা জাগিয়া উঠে। তাহার! বুঝিতে পারুক আর নাই পাক্ষক, কিন্তু 
ক্রমে তাহাদের প্রাণ শান্ত ও পরিতৃপ্ত হইনা যায়। অগ্কতপ্ত হৃদয়ের আকর্ষণে 
ভগবান আর দুরে থাকিতে পারেন না, তাহাকে তখন অদীম অনন্ত সর্বব- 
ব্যাপীর্ধপে দেখিয়! অনুতপ্ত হৃদয়ের তৃপ্তি হন্ন না। তখন ভগবান তাহার 
নিকট হইতেও নিকষ্টে এবং অন্তবের অস্তম্মে বিহার করেন। অনুতপ্ত 
হৃদয় তাহাকে প্রাণের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া আলিঙ্গন করিয়া! শীতল হয়। 

দিনের পর দিন, বধের পর বর্ষ চলিক্সাছে, আমরা কি করিলাম? 
কতটুকু জীবনের উত্্রতি করিলাম? তগবানকে লাভ করার উদ্দোস্তে কতটুকু 
ব্যাকুল হইরা কাদিলাম? আজ এই নববর্ষে, এস সকলে, তাহার শ্র্রচরণে 
একবার লীনজালা! ব্যক্ত করিয়া ছই ফোটা চক্ষের জল ঢালিয়া দি। *্তাহার 
প্রতি আগের মানত হইতে প্রীতি উদ্ধৃত করিয়া, এস নকলে বলি “হে দয়াময়, 
ছে করুগামর, খ্আমানিগর্কে তোমার গ্রেমে উত্ান্ত করিয়া দাও, আমাদের 


১৬ তত্ব-মতীরী। 1 খাদশ বর্ধ, প্রথম মংখ্যা। 


25455252228 
মন প্রাণ যেন তোমাতেই উদ্ুখ থাকে, যেন তোমার পাদপদ্ম ভুলিয়। 
আমরা সংসারে আকুঞ্ নাহুই। তোমার করুণা ভিন্ন আমাদের উপায় নাই, 
আমাদের নিস্তার নাই । দয়ায়! দয়া কয়, আমাদের হৃদয়ে প্রকৃত অনুত।প 
প্রদান করিয়া, প্রাণকে স্বোমার পানে আকুষ্ট করিয়া, তোমার প্রেমে উন্বত্ব 
করিয়া দ1ও ।” 
পাপী তাপী নবরে, আজিকে ছুঝ্নাবে, 
ডাকছে কাতরে, গুনহে দয়াময়। 
পাপের দহনে, দাহছে পরাণে, 
এসেছি চরণে, লইতে আশ্রয় ॥ 
ভুলি তোমাধনে, স্থথের কারণে, 
তবের কাননে, কাদিয়া চলেছি । 
মোহের আধারে, পাপের বিকারে, 
সে বন মাঝারে, পথ যে ভুলেছি ॥ 
নধার সরলে, ছাড়িয়া হবুষে, 
প্রাণের পিয়াসে গরল পিয়েছি। 
সেই বিষপানে, দেখিনি নয়নে, 
ডাঁকিয়ে জীবনে মরণে এনেছি ॥ 
ভলিয়ে অসারে, মঞ্জিয়ে সংসারে, 
ডূবেছি পাথারে, উঠিতে না পারি । 
হয়েছি হীণবণ, ঘিরেছে শহদল, 
ভরসা কেবল করুণা তোমারি ॥ 
নাহিক শকতি ওহে জগপতি, 
কিবা হবে গতি, এ ঘোর আধারে । 
তব ককপা বিনে, গতি যে দেখিনে, 
আকুল প্রাণে ডাকিহে তোমারে 
এসহে দয়াল, ঘুচায়ে জঞ্জাল, 
কাটিয়ে মোহজাল হওহে উদয়। ূ 
হেরিগধে সে জ্যোতি, জাথক ঠাক, 
পাইব লদগতি পুজিন্ে'তোমায ॥ 








াশস্পপপিলিদ ৮ পিপিপি 


বৈশাখ, ১৩১৫ সাল।] জাগরণ। ১৭ 


জাগরণ । 


ধীরে ধীরে সান্ধ্য গগনের রবি অস্তমিত হইল, ধীরে ধীরে সন্ধ্যার শ্টামপ 
ইছাঁ়। ধরণীর গাঁয়ে ছভাইয়া পড়িল, কি যেন এক গভীর পবদাদে প্রকৃতি 
দেবী ক্লান হইয়! পড়িলেন। শ্রান্ত দেহে, ক্লান্ত মনে, নর নারী আপনাপন 
বিষাঁদ জীবনের কাহিনী অর্ধপথে অনমাপ্ড রাখিয়া, শাস্তির আশায় কোন্‌ 
এক * অনির্দিষ্ট পথপাঁনে নিদ্রাজড়িত নয়নে আশীপথ চাহিয়। নিদ্রাভিভূত 
হইয়া পড়িল। 

বাহজগত স্থির ধীর নীরব নিল্পন্দ, যেন ঘোর শুষুপ্টি মগ, চেতনার 
চিহ্ুমাত্র নাই। আকাশে অনংখ্য তারকা মিটি মিটি জলি-তছে--কাঁহাব পানে 
চাহিয়া, কাহার আশায় কে জানে! আকাশের কোন কুক্ষিতে তাহাদের 
এই দৃষ্টি কেন্দ্রিভৃত তাহা কে বলিতে পারে? অথবা তাহারা কাহান আশা- 
পথ চাহিয়া সমন্ত রাত্রি জাগরণ করিতেছে, এ র্হস্তা কাহার গোচরীন্ভৃত ? 
বাহাজগত কি হুপ্ত? এ যে আকাঁশে অগণন তারক! প্রহরীর স্তাঁয় জাগরিত, 
যে বির ঝির শব্দে মৃছ মুন মলয়-পবন বহিতেছে, ধীযে অসংখ্য কুন্ুম- 
কোরক ফুরটিয়া উঠিম্না তাহার পরিমল মলম্প-মারুতের অঙ্গে মাখাইয়! দশদিশি 
আমোদিত ও গ্রফুলিত করিতেছে, নদ নর্দী সেই একই ব্ধপে চঞ্চল তরঙ্গমাল। 
বঙ্গে লইয়! তটছুমি চুমিয়। ছুটিতেছে, কৈ শ্ুষুত্তির ত কোন চিহ্ন নাই! কেবল 
নীরবস্নিস্তবত! মধ্যে অলক্ষ্যে প্রকৃতি-দেবীর কর্খের প্রবাহ ছুটিতেছে, 
বিরাম নাই, বিশ্রান্তি নাই। 

এই অবিশ্রান্ত প্রবাহমান কর্ণাম্রোতের কি কোন লক্ষ্য নাই? কিকোন 
উদ্দেশ্য নাই? ইহা কে অর্বীকার করিবে? শ্বশ্ই আছে, বিশেষতঃ 
বৈজ্ঞানিকের বিজয় ঢক্কারঞ্ঞক্ষ গম্ভীর নিনাদে "-* জগত মুখরিত, কাহারও 
সাধ্য নাই যে, এই মহান্‌ বিরাট কর্ধরশ্রোতকে একট! উদ্দেস্ঠহীন লক্গ্যহীন্‌ 
ধলিয়া প্রতিপন্ন করে। সে টদদেশ্ত কি? লক্ষ্য কি?-_সৌনর্ঘয, শৃঙ্খলা, সমতা, 
প্রকৃতিদেধী এই, আশ্ঠবক্ষে পৌষণ করিয়া এই দিগস্তব্যাপী, মালাবধুগকলপ 
ধন্দিয়া এরই অবিরাম কর্মআ্োতের মাঝে অচলা অটলা। 

দ্গতের *নর নারী সকলেই কি সুপ্ত? সকলেই কি গভীর অথনাদে 
ক্লান্ত, চিন্তাভায়ে "নুহ, ভজপীড়িত্ নয়নে জড়ভাবাপন্ন? ইহা বোধ হুক 
সকলে স্বীকার কীরবেন না। দেশের ও কালের ব্যরধান ছি করিয়া এ 

৯. 


3৮ তত্-মগ্জরী। [ ছাদশ বর্ধ, পথ্য সংখা! । 


দেখ, আর্ধ্যখখবিগণ ভ্রানের থনি আলোড়িত ধরিয়াকি অপূর্ব মনি গ্রথিত 
করিতেছেন। প্র দেখ, মারবিজয়ী তথাগত গভীর যোগে ধ্যানের শ্রোত 
ছুটাইরা দিয়ছেন। যে চীশার জলম্ত বিশ্বাসে অন্ধ দেখিতে পাইতেছে, 
খঞ্জ হ[টিতেছে, ঘোর বাত্যাবিবুণিত তরঙ্গরাজি প্রশান্ততাব ধারণ করিতেছে । 
প্র যে চৈতন্ের উচ্ছমিত ভপ্তির তবঙ্গে সমুদায় ভাসিগ্সা যাইতেছে । কত 
ব্লিব,_সব্বশেষে ই যে দরিদ্র নগণ্য ত্রাঙ্গণ দর্লত্ৰাঁয় জ্ঞানে ও প্রেমে 
পকলের হৃদ্য মাঝে (নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাসলেন । এই সব দেখিয়! 
শুনিয়া কি করিয়া বলিব, সকলে সুপ্ত, নকলে অনসতার কোলে সথখতঞ্াভিভূত। 
যে আশ! হৃদয়ে ধারয়। প্রক্কৃতি আজ মহিমাময়ী, খোন্দধ্যের বানা, আত্মার 
জগতে (ক তাহার কোন ক্রিনা নাই, ইহা কি কাঁরয়া অস্বীকার কাঁরব? যে বন্দু 
আত আকার জগতের ভিতর দিয়! বহিতেছে, জাহাতে আরোহণ করিয়। 
মহাগুক্ষগণ সত্য ন্যায় প্রেম ও পরিপরতভার কমনীর ভুষণে ভূঁবিও হইয়া, মানব 
সমাজের আদশরূপে দঙাযমান | খধিগণ অমৃত লাভের আশায় মৃত্যুকে 
অতিক্রম করিঘ্মাছিলেন। তথাগত মানবের দুংখবিমোচনের আশায় রাজন 
ত্যাগ করিয়া কঠোর তপোমগ হইয়াছিলেন, দশ পণ্থপ্রকৃতি মানবকে পিতার 
অপার করুণা বুঝাইবার আশায় অকাতরে বলিদীনকাষ্ঠ আলিগন করিয়া- 
ছিলেন, এইন্ধপ কত শত মহপুরুষের পদ্চিহন আমাদের সমক্ষে অঙ্কিত 
রুহিয়াছে, তাহাদের গওজন্ষিনী বাণী মানবের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে, হুর্ধল 
মানব্জাততর ক্ষাণ সাধু পেশিতে বৈহ্যতিক শক্তি সঞ্চারিত কার্র। দিজেলু॥ 

কুর্য্য অন্তমিত হুইন্নাছে, সমস্ত দিনের ব্যস্ততা ব্যাকুলতা শান্ত হইয়াছে, 
শ্রাস্তিহরা নিশ।দেবীর আগমনে সকলে নিদ্রার কোমল অন্বে অঙ্গ ঢালিঙ্ক' 
স্থখ নিদ্রায় বিভোর । কিন্তু প্রকৃতিদেবীর শ্রাস্তি নাই, ক্লাত্তি নাই, নীরবে 
নিশ্চন্ত্ূপে আপন উঠন্বশ্ত সাধনে তৎপর, যখন জনমানব কেহই 
জাগিত নাই, পশুপাখর কাহারও সাড়।ণব্দটি পধ্যস্ত নাই, তখন চারিদিক 
নীরব নিম্পন্দ, সেই ঘোরা তিমগ্লাবরণ। দ্বিপ্রহর! রজনীতে লাধক, আদর্শ 
মানব, আশানদীতে অবগাহণ করিয়। গভীর আত্ম-নিজ্ঞন যোগে বদ্ধপরিকর) 
কোটি কোটি নরনারীর মধ্যে যাহার! জাগরিত, তাহাদের সংখ্যা অতি 
সামান্ত, সমস্ত মানবজাতির তুলনায় উহ! নগণ্য 

যয অন্তমিত হইয়াছে, সরোবরে কমল গুকাইয়াছে,, 'গোঁধুলি গগনের গা 
সন্ধ্যার ছায়া পড়িয়াছে, % সমস্ত সত্য $ কাবার এ দেখ, করার ফুটিল, বেল ভূই, 





বৈশাখ,১১৩১৫ সাল। ] জাগরণ। ১৯ 





হিরা নিডারা টিনের িাারারতিনিরীনিরিনি 
মঙ্লিকা গন্ধরাজ সৌরুভে দিক আমোদিত করিয়া হাসিল, আকাশ তারার 
মেখলায় সাজিয়! অপূর্ব শোভা ধারণ করিল, উহাও সত্য । এই দশ! বিপর্যয়, 
ভাবের বৈচিত্রা, ইহা ত দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ ঘটনা, কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য 
শঙ্খলা, অন্তত নিয়মাম্ববর্টিতা, লক্ষ্েব আশ্চর্য্য স্থিরতা, ভাবিয়া দেখিলে 
মহান্‌ বিষয়ে অভিভূত হইতে হয়। প্রক্কৃতিদেবী শত বির বাধা সত্বেও, সহস্র 
নশ| বিপর্ধায়ের মধোও, আপনার উদ্দেগ্চ্যুত, আপনার লক্ষাত্রই হন না; আর 
সমান । তুমি আমি সামান্ত আঘাত, অকিঞ্চিতকর বাঁধা অতিক্রম করিতে 
শরম কাতর হইয়! পড়ি, নিরাশায় ভগ্রহদয় হইয়া মৃতবৎ হইয়! পড়ি, ইহাই কি 
আমাদের মানবজন্মের সার্থকত1| 

সুর্ধ্য অস্ত গিয়াছে আবার উঠিব,*কমল শুকাইয়াছে আবার কুটিবে, 
গোধূলির গগনে আবার প্রদোষের অরুণাঁভ! থেলিবে, কিন্তু মানব! তোমার 
ক্লান্তিভর। দেহে, মালিনাপূর্ণ হৃদয়ে, মোহতন্দ্রাজভিত নয়নে কি আবার 
আলোক ফটিবে না? তোমার সাধের জীবনপ্রদীপ যে নির্বাণোন্থুখ, তোমার 
সাজান ফলপুষ্পশোভন কুগ্ধকানন যে শ্শানে পরিণত, কুমুদ কহুলার ভরা 
সরদসী পৃতিগদ্ধময় পঙ্ছে আরত,*আ'র তুমি সখ নিদ্রায় বিভোর । 

ওঠ, ওঠ, হিম।চ্ছয় সিংহ ! চেয়ে দেখ, ভোমার চারি পাশে কেমন উজ্জ্বল 
বিন্ল কিরণ প্রতিভা বিকশিত জগত, তুমি যাহাকফে সামান্ত অকিঞ্চিংকর জড় 
পদার্থ বলিয়া দ্বর্ণ করিয়া আসিতেছ, তাহার প্রত্যেক অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য 
কর দৌথবে, আদ্দুত শক্তির অপূর্ণ বিকাশ; ফলফুল প্রভৃতির পানে চাহিয়া 
দেখ, কি দুন্দর বিকাশ, কি আশ্চর্য্য পরিণতি; জগতের গ্রাতি কি নিঃস্বার্থ 
দীন। আর তাহাঁদের উপদেশ বাণী কাণ পাতিয়। শুনো কি বলিতেছে--- 
“বিকশিত হও, প্রকীশিত হও, জাগরিত হও, জগতকে মহিমান্বিত কর” বাহ- 
জগত হইতে আমর! নিয়জই এই শিক্ষা পাইতেছি, *আরও একটু অগ্রসর হইয়া 
বর্িজগত হইতে €ৃট্টি সরাইয়া' অন্তমুখি করিয়া এ শুনো, অস্তরের অস্তরতস 
প্রদেশ হইতে সেই একই ধ্বনি উখিত হইতেছে--৭্বিকশিত হও, প্রকাশিত 
হও, জাগরিত হও সংকু্ধ হও ।” বিস্বৃতির গর্ডে* বিলীন দুর অতীত হইতে 
কি এক ওজস্থি্ী বাণী নব প্রভাতের সমীরণে খেলিতেছে--গউত্তিষ্ঠত জাগ্রত 
প্রাপ্য বয়াযিকবাধত।” প্রভাতী স্মরণের সংস্পর্শে চারিদিকে কি প্রকটী 
চাঞ্চল্যের, কি একট চেঁতনীয অশ্থভব হইতেছে। ছুঃখ, দারিজ্য, অভাঁধ, 
জব, আপাবহাঁর হাতি এঁড়াইবার দগ্ঘ, যোর অজ্ঞান হবুণিফে লালিগন 





২০ তত্ব-মঙ্রী। [ দ্বাদশ বর্ষ, গ্রথম সংখ্যা । 


শিলা 


করিয়াছ, কিন্ত হায় মানব ! জাননা যে, এ সমপ্ত অনর্থের একমাত্র প্রসহ্থতি এই 
মোহ নিদ্রা। মিথ্যা ঘোর সংসার তরঙ্গ দেখিয়। বৃথা আতঙ্কে শিহরিতেছ, 
কল্িত অবসাদে শ্রান্তি বোধ করিতেছ, ভ্রান্তি বিজুপ্তিত স্থখছুঃখের জীবন- 
কাহিনী রচনা করিয়! কি অপুর্ব নেশার ঘোরে চিরমগ্জ রহিয়াছ, এতই 
তরর্ধল চিত্ত যে নিজের 'প্র্ঠি বিশ্বাসহীন, ফেই হেতু আশাহীন, সতততই 
নিরাশীর সাগরে মুঙ্ধম' কলে চেষ্টাহীন। বিখাস নাই, আশ নাই, চেষ্টা 
আপিবে কোথা হইত করী শক্তিদ্ন অভাব, কাজেই জড়তা, জংফলে 
জীবনে দুঃখ, শ্ুতবাং শতস্তস্থীন । 

ধীরে ধীরে পুর্বভাগে তিমির লেখা অপসারিত হইতেছে, নিশা অবসান 
প্রীয়, বিহ্ঙ্গগণ কলগীতি গাহিতেছে, কাননে কুস্থমপাতি ফুটিয়। প্রভাতী 
হনোল ক্ষ দোতাইয়া তাহার মর্গে আপন সৌবন্ত মাঁথাইয়া দিক আমোদ্িত 
করিতেছে । ওঠ, ওঠ, সপ্ধ মানব? নিদ্রা ভাঙ্গিয়া নয়ন মেলিয়া চাও । দেখ, 
দেখ, নব রাগে শ্বণর্র্ণ কিরণরাশি ছড়াইযা মরিচীমালী উদ্দিত হইতেছে, এ 
শুন কলত!নে বিহঙ্গগণ অগ্রে তাহাব আগমন বার্তা জ্ঞাপন করিতেছে । 
দেখ দেখ, সুন্দর গ্টামল ধরা অশ্রসিক্ত ফুল্দল লইয়া অচ্চিনা করিতেছে, 
ওঠ 'ওঠ অশ্যন্তিভাপিত তুমিও শধ্যা ত্যাগ কর, অর্থপাত্র হস্তে লইয। 
দৃায়মান হও, চেয়ে দেখ, তোমার সম্মুখে প্রত্যক্ষ জীবন্ত ঈশ্বর বরাভয়করে 
টা স্বঞলি লইয়া দায়মান, ধহি।কে তুমি অনন্তের কোন নিভৃত নিকেতনে 
রাখিরা নিশ্চিন্তদনে নিদ্রামগ্র ছিলে। উঠিয়া দেখ, তিনি তোম+7 হঁদয় 
হুয়ারে আপিয়! দণ্ডায়মান, ভুমি আসন রচনা কর, অর্থ লইয় চির ঈপ্মিত 

চিরবাঞ্চিতকে বরণ করিয়া অশাস্তিতাপিত পিপাসু চিন্তকে শাস্ত কর। 
প্রীনরেন্্রকুমার দত্ত ॥ 


সে মোর কোথায়! 


ট 
ওহে নুধাকর-_-পূর্ণ শশধর, 
হধাবিদ্দু যার ঢালিছ ধরায়, 
পার কি সুধাংশ্জ! পার কি বলিতে, 
অহা ৮০৯, ঘো ফোঁথায় |. 





বৈশাখ, ১৩১৫ প্াল।] সেমোর কোথায়! 





ন্‌ 
বনের বিহ্ঙগ, হে কৌকিল তৃল, 
করিছ নিতুই যাঁর গুণ-গাঁন, 
পার কি তোমবা,--পার কি বলিতে, 
কোথা আছে মোর সে গুণনিধান! 
চি 
মাগো মোতন্িমি! এ ভব্-সংসারে, 
বিতরিছ যার করুণা-আসার, 
গার কিজনলি! পার কি বলিতে, 
সে করুপালয় কোথায় আমার! 
৪ 
কাননে কাননে, কুরে কু যার, 
গায়ের সৌরভ কর্‌ বিতরণ, 
পার ফুলবাল! ! পার কি বলিতে, 
কোথা মম সেই সৌরভ-ভবন ! 
৫ 
পার কি গো উষা! পার কি বলিতে, 
কোথা মম সেই সৌন্দর্য্য-আধার ! 
হয়েছ সুন্দরী, ভুবন মোহিনী, 
সৌন্দর্যের কণ! লইয়ে যাহার। 
১১ 
খাহার আলোকে আলোকিত হ'য়ে, 
ভুলোকে পুলকে কর আলে দান, 
পার কি হে রবি! পার কফি বলিতে, 
কোথা মম সেই মহা ঝ্যোতিম্ান ! 
ণ 
বাঁচাও ভুবন, ওহে সমীরণ। 
লইয়ে নিঃশ্বাস পবন যাহার, 
পার়কি বলিতে, আছে সে ফোথার, 
লে মহাসমীর প্রাণেশ আমার! 


২১ 


২২ তত্ব-মঞ্জরী | [ ছাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। 





৮ 
ৰল গে! প্রকৃতি! বল দয়! করি, 
তোমারে কাতরে এ দীন হুধায়, 
এ্রাণনাথে মোর, লুকাইয়ে তুমি, 
নিভৃতে গোপনে রেখেছ কোথায়! 


শ্ীভোলান।থ মন্ুমদার। 


কেহ নাই আর! 


(১) 
হে প্রাণেশ! তুমি মোর, 
প্রাণ মন, জীবন্-জীবন্‌। 
হৃদয়-জলধি-নিখি, 
ভূমি মোর সাধনার ধন ॥ 


(২) 
ভুমিই আমার নাথ, 
জীবনের সরবন্ব-সার, 
পিতা মাঁা-বন্ধু-লখা, 
সমুদয় তুমিই আমার ॥ 


(৩) 
এ ছষ জলধি জলে, 
দেহ-তরী সদা ভালমান, 
একমান্ কর্ণধার; 
তুমি তীর, হে মহাঁপরাধ। 


বৈশাখ, ১৩১৫ সাল।]  রাঁমকুঞ্জ-সংগীত | ২৩ 





(৪) 
এ সংলারে তুমিই ত, 
প্রিয়তম, আপন আমার, 
তুমি ভি, অন্য মোর, 
কেহ নাই।কেহ নাই আর! 


ভ্ীত্কোলানাথ মন্ুম্দার। 


রামরুঞ্চ-নংগীত। 
কীর্তন--একতালা । 


গাও গাঁও ভাই, আনন্দে সবাই মেধুর) রামকুঞ্চনাম বদনে। 
(ওরে) হেলায় যাবি ধীরে, সংসার হুত্তরে, ঘুচে যাবে মোহবন্ধনে ॥ 
(ভব কর্ণধার এ এসেছে) 
“মা” “মা? ঝলে কেঁদে গঙ্গার পুলিনে, (ও তা”র) কতদিন গেছে কেই বা ত। জানে, 
(ওসে) এসেছে গোগনে, সেধেছে বিজ্মমে, (হ'য়ে) বঞ্চন কাষ কাঞ্চনে ॥ 
(নিজে সাধনের ধন হ*য়ে) (জীবের ছুঃখে দুঃখী হৃতয়ে) 
(দীনের ঠাকুর দীনের বেশে) 
কোন যুগে হেনুহয়মি হবেনা (কেউ) কখন এমন দেখেনি দেখবে না, 
(আীবের) দুয়ারে ছুয়ারে কেঁদেছে ফিরেছে জীবের দশ! হেরি নয়নে ॥ 
(যেনা! এসেছে*নিজে সেধে গেছে) ( এ্রমন দয়াল আর দেখি না) 
তচ্ছখানি তার দয়াতে বিকল, সংসার-বিদেশে তধারের আলো, 
(সে) কপার তরণী ভীসাযে আপনি, ডেকে ডেকে গেছে দীনজনে ॥ 
(স্ব কর্ণধার ও এসেছে )( এমন দয়াল আর কে আছে) 
(নিজে ঘারে দ্বারে ডেকে গেছে ) 
চারি বে? মথি ক্বামরদ। নাম, (ভা+র) চা বর্ধে সুধা ঝরে অবিরাম, 
(থরে) পান করনে নী, যভ দীলজনা, (আর) ভবে আনাগোনা রবেনে॥ 
(এসন ধন আশার হবে না) ( জীবের ভাগ্যের ক্মান্ নাহিক গীম।) 


২৪ তব-মঞ্জরী। [ ছাদশ বর্ধ, পথম সংখ্যা । 


শপ পপ 


ভষ নাই ভাই আবুল পাঁতকি, নম সার কষ কে আছ নবক্ষী, 
সে যে বকল্মা নিয়েছে, সব ভার গেছে (আর) কর্মফলে মোরা ভয় করিনে ॥ 
( কর্মফলের কর্তা এসে) ( দয়াল রামকষ এসে.) 





শ্রীদেবেশ্রনাথ চক্রবর্তী । 


নিন রাজা 


ভারতী গীতি । 


(খাঁজি) ভারতে ভারতী এল, নতি চরণে। 
করে হেম-বীণা, তুলিয়ে মুচ্ছ না, 
রাগ রাগিণীধবনি মধুর তানে ॥ 
বছে লঙ্গীত-লহরী গে! 

(তা?য়) (ভাসে গায়ক মন প্রাপ ) 

গীত-বক্ষবারি, 
পিয়ে অঞ্জলি করি সজনে & 
শুনি মঙ্গল ভজন গো 
দলে দলে শুন, পল্লীবালগণপ 
করে উচ্চারণ; 
জ্ঞান-কমল ফুটিল গো 
(হৃদি-সরসে দলে দলে) 
সৌরভ উদ়িল, 

(মন) ভ্রমর ছুটিল পিয়াসী প্রাণে ॥ 
প্র ম) কেমন সেজেছে গো--। 
অভয় দিতেছে, মানব মেতে 

জগত জেগেছে) 
জ্ঞান-হুদয়-বঞ্জিনী গো 
( এস মানসে বন মা গো) 
(দিব্য) জ্যোতি বিকাশিনি মোনস) আধার নাঁশ কৃপা করি আূ্দীনে। 


প্রীরেধশ্রবাথ চক্রবর্তী । 


ছিশ্ীবাঁম 
স্/6বণ ভনঙ্গ! | 


তন্-মঞ্জরী। 


পপ ০ পু ০০০৮ পপ 


জ্যেষ্ঠ, ১৩১৫ সাল 
ছাদশ বর্ম, দ্বিছীর সংখা 


অবনীতৈ আবির্ভাব । 


(৯) 
হে গ্রাণেশ' স্বরূপ-বিচারে, 
তুমি নত ননোর নন্দন, 
নহ তুমি, নহ জীবনেশ । 
হশোদার যা বাছ। ধন । 


(২) 
বিখরীপ । সন্ধপ তোমার, 
চিষ্টি যদি, এই মনে হয়, 
মহ ভুমি বন্ুদেব-ুত, 
মছ তুমি, দেবকীতনয়। 


(৩) 
হরি! তর চিন্তিলে শ্বরূপ, 
মূলে হু প্ভঃই আমার,-- 
তুমি মহ) দল্রথ-সুত, 
নছ তুমি কৌশল্যা-কুমার। 


২৬ তত্ব-মগীরী | | দ্বাদশ বর্ম, ছিতীয়ঞ্সংখ্য।। 


পাপ শপ এ 4-পপাশ১১প পপ 





(৪) 

অজ তুমি, আদি অন্তহীন, 
পবরদ্ধ, ব্রঙ্গাগড নিলয়, 
জব ৪ অনস্থ ব্রন্গাও, 
ভব সন্ত এ বঙ্গা নস | 

৫ 

০5 

কপহীশ, ওহে বনকপি। 
গগৃকীন, হে গ্ুণনিধাঁন, 
গুম কগ্ম পবমাস্থা কপ 
খাট ঘট সদা বিগ্কমান। 

ও 
হণ সুভ হতে মে কোমাব, 
াবনীতে তেরি আবিভাব, 
সেন নাগ! এস গে স্থাপিতে, 
লনীকন সত্য ধন্ম ভাব 

ণ 
সেভ নাথ! নাশিতে হ্র্জনে, 
সক্ত বা! কবিতে পুবণ, 
বর ওহে ভক্ত বতখ্সল! 
ভভকুলে জনম গ্রহণ । 

শ্রীভোলানাথ মভুমদার । 


স্পা সপ 


প্রীশ্্ীরামরুষ্ের উপদেশ । 
( পুর্ব প্রকাশিত ১৭ পুষ্ঠার "পর » 


*২*। সাঁধুদের মধ্যে ধাদের সামান্থ আধার, তারা লৌক-শিক্ষা দিতে 
সুযু পান; হাবাঁতে কাঠ নিজে এক রকম করে ভেফে যায়, কিন্তু একট! পাঁখী 
এসে বসলে, ডুবে যাঁয়। কিন্ত নারদাদি বাছছুরী কাঠ একাঠ নিলেও 
হেসে যাঁর, আধার উপরে কত মানুষ, গকু। হাতী পর্য্যস্ত নিন়্ে যেতে পায়ে। 


ল্য, ১৩১৫ সাঁল। ] জীজ্রীরাঁমকৃষ্ণের উপদেশ । ২4 








১২১। ঈশ্বরের কার্ধ্য এমামাদের ক্ষুড্র বুদ্ধিতে কিছুই বুঝ! যায় না। 
তীম্মদেব দেহত্যাগ করবেন, শরশয্যায় শুয়ে আছেন, পাগুবেরা শ্রীকৃষ্ণের 
সঙ্গে সব দাড়িয়ে। তারা দেখলেন যে, ভীম্মদেবেব চক্ষু দিয়ে জল পড়ছে। 
অঙ্জুন শ্রীকষ্ণচকে বল্লেন, ভাই, কি আশ্চর্য্য । পিতামহ ভীমগ্ষদেব, ধিনি 
সত্যবাদী, জিতেক্রিয়, জ্ঞানী, অগ্টবস্তুর এক বস্থু, তিনিও দেহত্য।গের সমস্ন 
সাঁয়ান্তে কাদচেন। পুল্রীকৃষ্ণ ভীম্মকে এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে ভীল্ম বেন, 
“কৃষ্ণ! তুমি বেশ জান, আমি সেজন্য কাঁদচি না। যখন ভাবচি যে, থে 
প(ওবদেন্র ন্বয়ং ভগবান নিজে সারথি, তাদেরও ভুঃখের, বিপদের শেষ নাই, 
তখন এই মনে করে কীদচি যে, ভগনানেব কার্য্য কিছুই বুঝতে পারলাম না।” 

১২২। পুর্ব জন্মের সংস্কাব মানতে হয়। একজন গভীব বনে শব সাধন 
করছিল, করতে করতে কত বিভীষিক। দেখতে লাগলো, শেষে তাকে বাছে 
নিয়ে গেল। আর একজন বাঁঘেধ ভয়ে গাছে চড়ে ছিলে, সে এই সব দেখে, 
নেমে এলে শবেব উপর বসে মাকে ডাকতে লাগলো । একটু পবেই মা 
সাক্ষাৎকার হয়ে বল্লেন “বব নাও" । সে প্রণাম করে মাকে বললে 'মা[ 
যে এত আয়েজিন কলে, তাকে তোমার দয্না হলোনা, আর আমি কিছুই 
জানি না, সাধনহীন, ভক্ষিহ্ীন, আমার উপর এত কৃপা হলো কেন মা? 
ভগবশ্তী বল্লেন 'বাছাঁ! তোমার জন্মাস্তরেব কথা ম্মবণ নাই, তুমি পূর্বজন্মে 
অনেক তপস্তা করেছিলে, সেই সাধনবলে তোমাব একপ জোটপাট হয়ে 
গেল €বং আমার দর্শন পেলে, 

১২৩1 আমশ্মহত্যা করা মহাপাপ, ফিরে ফিরে সংসারে আসতে হয়, 
আর এই সংসার-যন্ত্রণ। ভোগ করতে হয়। 

১২৪ যদ্দি কেউ ঈশ্বর দর্শনের পর শবীব ত্যাগ করে, তাকে আত্মহত্যা 
বলেনা। সে শরীব তুযাগে দোষ নাই। জ্ঞান্ফ লাভেব পর কেউ কেউ 
শরীর ত্যাগ করে। যখন সোঁণার প্রতিমা একবার মাটির ছাচে ঢালাই হয়, 
তখন মাটির ছাচ রাখতেও পার, আবার ভেঙ্গে ফেলতেও পাঁর। 

১২৫। বন্ধজীবেরৎ-সংস।রী জীবের হস» আর কোন মতে হয় না। 
এত ছঃখ, এত দগা পাঁয়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয় না। 

১২৬1, উট. কীটাঘাস বড় ভালকাসে। কিন্ত যত খায়, মুখ দিযে দব 
শরকয়ে রক্ত পড়ে, তনুও সেই কটা ঘালই খাবে, ছাড়বে না। সংসাবী লোক 
এক শোক ভাপজায়, তবু কিযুদিনের পর আবার যেমন ভেমনি। স্ত্রী অঙ্গে 


২৮ তত্ব-মঞ্জরী। | থাদশ বব, ধর্তীয় সংখা । 





সা পশলা স্্পিশাত মী শি পিট | এপশস্পী্িলজর সপ পশাপা 


গেল, কি অসতী হোলো, তবু আবার বিষে কবঢবে। ছেলে মরে গ্েল, কত 
শোক পেলে, কিন্ত কিছুদিন পর সব ভূলে গেল, সেই ছেলের মা, আবার 
একদিন চুল বাধলে, গয়ন! পরলে । একটা মেয়ের বিয়ে দিতে সর্বস্বত্ত 
হচ্ছে, আবার বছর বছর ছেলে মেয়েও হচ্ছে । মোকর্দামা করে সর্বাম্থ যায়, 
আবাব মোকর্দীম। করে। যে সব ছেলে পুলে হয়েছে, তাঁদের খাওয়াতে, 
পরাতে, কি ভাল জাগায় রাখতে পাবে না, তবুও বছব ঘছর ছেলে হুচ্ছে। 

১২৭। সংসাবী লোৌকেব আবার কথন কখন সাপে ছুঁচো গেলা 

গোছ হয় । গিলতেও পাবেনা, ওগরাতেও পারে না। বেশ বুঝেছে ধোে 
ংসারে সার নাই--আমড়ার কেবল আটি আর চামডা--তবু ছাড়তে পারে 
না। তবু ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না। 

১২৮। সংসাবী লোককে সংসার থেকে সরিয়ে যদি ভাল জায়গায় রাখ 
যায়, তা ছলে হেদিষে হে্দিয়ে মরে যাবে। বঝিষ্ঠার পোকাঁব বিষ্টাতেই আনন্দ, 
তাতেই বেশ হ্টপুই হয়, যদি তাকে এনে ভাতের হাড়িতে রাখো) সে 
অরে যাবে। 

১২৯। ইশ্ববের কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য হলে, তবে এই কামিনীকাঞ্নের 
আসক্তি থেকে জীব মুক্ত হতে পারে । | 

১৩০ | হচ্চে, হবে, ঈশ্বরের নাম কবা যাক, এ সব মন্দ-বৈরাগ্য। যার 
ভীব্র-বৈরাগা ভার প্রাণ ভগবানের জন্ত ব্যাকুল, মার প্রাণ যেমন পেটের 
ছেলের জন্য ব্যাকুল। 

১৩১। যাঁর তীব্রবৈরাগ্য সে তগবান বৈ আর কিছু চায় না। সংসারকে 
পাতকুয়। দেখে ; মনে হয় বুঝি ডুবে গেলুম। আত্মীয়দের কাল সাপ দেখে, 
ফাঁছ থেকে পালিয়ে যাঁয়। “বাড়ীব বলোবস্ত করি, তারপর ঈশ্বর চিন্তা 
কররো”--এ কথ! ভাকেই নাগ ভিতরে খুৰ রোকু। , 

১৩২। তীব্র বৈরাগোর একটা গরু শোনো। একটী দেশে খুব অনাশৃষ্টি 
হয়েছে, চাঁধারা সব খানা কেটে দুর থেকে নদীর তর মাঠে আন্ছে। 
একজন চাষার ভারি রোক,, সে প্রতিজ্ঞ! কলে, খানায় নদীর জল এনে 
ভবে ছাড়বে। যতক্ষণ তা না হয় ততক্ষণ খু্তে যাঁকে। এদিকে 
নাওয়া, থাওয়ার বেলা হলো। চাকার স্ত্রী" মেয়েকে দিয়ে । মাঠে তেল 
পাঠিয়ে দিলে, মেয়ে গিয়ে বয়ে বাবা? বেলা হয়েছে, (ভুল মেখে "লেকে 
্ীত খাবে টচল।' পে বলে, তুই যা; আমার এখন বাধ আছে। বেছে? 
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পিপাসা শিপ শপসপিন 


হপুর একট। হোলো, তখন চাষ! মাঠে কাজ কবুছ। তখন তার স্ত্রী মাঠে 
এসে বল্লে, “এখন৪ নাওনি কেন? হাত জুড়িয়ে গেল, তোমার যে লবই 
বাড়াবাড়ি! এখন এই পর্যন্ত থাক না, 'আবাব না হম কাল কববে, কি খেয়ে 
দেয়ে করবে” এই শুনে মে স্ীকে গালাগালি দিষে, ফোদাল জাতে করে 
তাড়| করলে। স্ত্রী বেগতিক দেখে দৌডে পালালো । চাষা সমন্ত দিন 
হাডল্ভাঙ্গা পরিশমণ্করে, সন্ধ্যাব সমঘূ খানার সঙ্গে নদীর সোগি কৰে দিলে, 
তখন নদীর জল কুল কুল কবে মাঠে আসাতে লাগলো । চাঁষাব মলে আনন্দ 
আর ধার না। তখন সে বাড়ী গিয়ে স্পীতক বল্লেন শ্রথন তেল দে, আক 
একটু ভাঁমাক সাজ)? এইটি তীব্র নৈবাগোব উপম!। আব একজন চাষা 
সেও মাঠে জল আনছিলো। তাঁর স্্রী গিয়ে ধগন পাকে "অনেক বেলী 
হয়েছে, এখন এস, আপচ বাঁডাবাডিতে ক'জ নাই”তথন সে ফোদাল রেখে 
বল্লে, 'তুই যখন বলচিম ভা চল্‌ । সেচাষার আর মাঠে জল আনা হলোনা । 
এটী মন্দ-বৈরাগ্যের উপগাঁ। খুব বোক না হলে যেমন চাষাব মাঠে জল 
আসে না, সেইরূপ মাহুষের ঈশ্বব লাভ হয় না । 

১৩৩। কামিনীকাঞ্চনে জীবাক বন্ধ করে, জীবের স্বাধীনতা চলে যায়। 

১৩৪। কামিনী থেকেই কাঞ্চনেব দবকাব। এই কাঁধধনের জঙ্চ 
পবের দ।সত্ব করতে হয়, হ্বাধীনতা চলে যাঁষ, মনেধ মত কাজ করতে 
পারা যায় না। 

২৩৫। জয়পুরে গোবিন্জীর পৃজারিরা প্রথম প্রথম বিবাহ করে নাই, 
তখন খুব ভের্জম্বী ছিল। রাঁজা একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তারা না 
গিয়ে বলেছিল “রাজাকে আসতে বলো।” তারপর রাজা ও আর পাচজনে 
মিলে তাদের বিয়ে দিক্টে দিলেন। তখন রাজার সঙ্গে দেখা করবার জঙ্চে 
আর ভাঁকতে হতোনা, নিজেরা! গিয়েই উপস্তিত। “মহারাজ! আশীর্ধাক 
ক্ষরতে এসেছি, এই নিশ্ধাল্য এনেছি, ধারণ করুন” বলে পিয়ে সব দীড়াতে 
লাগলো । কাজেকাজেই আসতে হয়, আজ ঘর তুলতে হবে, আজ ছেলের 
ন্রাশন, আজ হাতে, খড়ি, এই সব। * 

১৩৬। বীরভুদ্রের তেরশো ন্যাড়া শিধা ছিল । ভারা যখন সি্ধা হলো, 
ভখন বীরতদ ভাবলেন যে, লোকে বদি না জেনে এপ্ের কাছে £কানঞ 
অপরাধ করে, ভবে ভার ভারি অনিষ্ট হবে। এই ভেবে ভিনি তেততশে। 
নেবী ঠিক করেন এবং একদিন শিষ্ণের গঙ্গাঙ্গান করতে পাঠালেন ! 


৩০ তত্ব-মগ্জরী। | ছা দশ বর্ষ, ছিতীয় সংখা। | 


শী শীল পি জপ পাশ পেপসি 7 পালিশ ক পাপ পাপ লগ 
৯৬ স্পা | তিপপা পপ পপর পাপী 


একশো স্টাড়ার মনে কিরূপ একট] সন্দেহ উপন্থিত হোলো, তাঁর ভাবলে 
গুরুবাক্য লঙ্ঘন করতে নাই, মহাপাপ হবে, তাঁরা এই ভেবে, লরে 
পড়লো । বাকি বাঁরশে। যথন ফিরে এলো, তাদের বীরভন্্ বললেন, যে 
তোমরা এই তেরশো নেড়ীকে বিবাত করে! | স্্রীসগ হতেই ভাঁদের সে তেজ 
তপস্ত! সব চলে গেল, আর কিছুই রইলো না। ূ 

১৩৭1 দেখছো ত, কত পাশকরা, কত ইংর।জী পড়া পণ্ডিত, সাহেবদের 
চাকরী স্বীকাব কবে, তাঁদের বুট জুতোব গোজ। দ্বেলা থায়। এর কারুণ 
কেবপ “কাঁমিনী'। বিয়ে কবে নদেব হাট বসিয়ে, এখন আর হাঁট তেলবার - 
যে! নাই! তাই অত অপমান শ্বীকাব, অত দাসত্বের যন্ত্রণা । 

১৩৮। যদ্দি একবার ভীর-বৈরাঁগ্য হয়ে ঈশ্বব লাভ হয়, তা তলে আঁর 
মেয়ে মানুষে আসক্তি থাকে না। ঘবে থাঁকলেও মেয়ে মানুষে আসক 
থাকে নাঁ-তাদের ভয় থাঁকে শা" খাদি একচী' উন্ুক পাথর খুব বড় হয় 
আর একট! অতি সাঁমান্য হয়, তা হলে লোহাকে কোনটা টেনে লবে ? 
বড়টাই টেনে লবে। ঈশ্বব বড় চুম্বক পাঁথব, তাঁর কাছে কামিনী ছোট 
চুদুক পাথর। কামিনী কি কববে? 

১৩৯। যিনি ঈত্বব লাঁভ করেছেন, তিনি কাঁমিনীকে আব অন্য চক্ষে 
দেখেন না। তিনি ঠিক দেখেন বে, মেয়েরা মা ব্রদময়ীর অংশ, আর 
তাই মা বলে সকলকে পুজা! কবেন। 

১৪৯1 আচার্ষের কাজ কবা বড় কঠিন। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ 
ব্যতিরেকে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না। যদি আদেশ না পেয়ে উপদেশ 
দাও লোকে শুন্বে না। সে উপদেশের কোনও শক্তি নাই। আগে 
সাধন করে বা যে কৌনরূপে হোক্‌ ঈশ্বরকে লাভ করতে হয়। তর 
আদেশের পর আচার্য হওয়া যায়, লেকচার (1১০০০০ ) দেওয়া ঘাঁয়। 

১৪১। ষেতার আদেশ পায়, সে তার কাছ থেকে শক্তি পায়। 

১৪২। মানুষের কি সাধ্য যে, অপরকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত ফরে। 

১৪৩। যাঁর এই ভূবনমেহিনী মায়া তিনিই পেই মায়া থেকে যুক্ত 
করতে পাঁরেন। সচ্চিদানন্দ গুরু বই আর গতি নাই! 

১৪”। ঘি সদ্গুর হয়, তাহলে জীবের অস্কার তিন ডাকে ঘুচে যায়। 
গুরু.কীচা হলে গুরুরগ যন্ত্রণা শিঘ্েরও যন্ত্রণা । "কাচ! গর পাল্লা গড়লে 
শিথ্য যুক্ত হয় না। 
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১৪৫। জীবের অহঙ্গারই মারা । এই অহঙ্কার সব আবরণ করে 
রেখেছে । “আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল” যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি-অকর্তী, 
এই বোধ হয়ে গেল, তা হলে সে ব্যক্তি ত জীবন্ুস্ত হয়ে গেল, তার আঙন্গ 
ভয় নাইী। 

*১৪৬। মায়ব! অহং মেঘের শ্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য শৃর্ধ্যকে 
দেখা যায় না, মেঘ সরে গেলেই স্থর্ধ্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপা 
একঝর অহং বুদ্ধি যায়, তা! হলে ঈশ্বর দর্শন হয়। 

১৪৭। আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র--দিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, , মধ্যে 
সীতানূপিণী মায়া ব্যবধান আছে বলে, লক্ষণরূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখতে 
পান নাই। 

১৪৮। জীব তো! সচ্চিন্নানন্দ স্বন্ধপ। কিন্তু মায়া বা অহঙ্গার বশ 
নাঁনা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্বব্ূপ ভুলে গেছে । 

১৪৯ এক একী উপাধি হম আর জীবের স্বভাব বদলে যায়। ষে 
কালপেড়ে কাপড় পরে, অমনি দেখবে তার নিধুর টগ্লার তান এসে জোটে। 
বোগ। লোকও যদি বুট জুতা! পরে, গে অশন সিস্‌্দিতে আরঘ্ত করে, আর 
পি'ড়ি উঠবার সময় সাহেবদের মত লাফিয়ে উঠতে থাকে । মানুষের হাতে 
যর্দি কলম থাকে সে অমনি একটা কাগজ টাগজ পেলেই তার উপর ফ্যাস্‌ 
ফ্যাম্‌ করে টানতে থাকবে। 

১৫০। টাকাও একটী বিললক্ষণ উপাধি। টাকা হলেই মাম্ুষ আর 
এক রকম হয়ে যায়, আর সে মানুষ থাকে না। 

১৫১। একটা! ব্যাঙের একটা টাক] ছিল। তার গর্ত ডিগিয়ে একট] 
হাতী চলে গিছিল। ব্যাঙ রেগে বেরিকে এদে হাতীকে লাথি দেখাতে 
লাগলো, আর বললে, কার এত বড় সাধ্য যে আমায় ডিপিয়ে যায়। টাকার 
এত অহঙ্কার! ্‌ 

১৫২। যে আল্মিতে সংসারী করে, কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত করে, সেই 
আমিই খারার্প। জীব ও আত্মায় প্রভেদ হয়েছে এই "আমি, মধ্যখানে 
আছে ঝলে। জলের উপরু য্দি একটা লাঠি ফেলে দেওয়। যার তা হলে 
দুইটা ভাগ দেখায়! বস্ততঃ একজল লাঠিটার দরুণ ছুটা দেখাচ্ছে। 
অহংই এ লাঠি & গ্পাঠি ভুলে নাও, মেই একজলই খাকবে। 

১৫৩। শ্বজ্দাধআমি” বলে যে, আমার জানে না। আমার এত 


৩২ তত্তব-মগ্তানী | | ছাঁদশ বর্ষ, দ্বিতীয় স*খা1। 


টাক1, আমায় চেয়ে কে বড় পোক আছে ? যি চোরে দশ টাকা চুরী কবে 
থাকে, তবে প্রথমে টাকা কেড়ে লয়, ভারপর চোরকে খুব মাবে, তাজেও 
ছাড়ে না, পাহারাওয়াল! ডেকে পুলিশে দেন ও ম্যাদ খাটায়। “বজ্জাৎ- 
আম” ধলে, জাঁনে না--আমার দশ টাক নিয়েছে । এত বড় আম্পদ্ধী। । 

১৫৪। দুই একটা লোকের সমাধি হয়ে “অহং” যামু” বটে কিন্ত প্রায় 
মকলের যায় না। হাজার বিচার কর ণঅহং” ফিবে ঘুরে এসে উপস্থিত ভয় । 
আজ অধথগ।ছ কেটে দাও, কাল আবার সকালে দেখে! ফেকড়ী বেরিয়েছ্ছে / 

১৫৫। যর্দি একান্তই “আমি” মবে না, তবে থাক্‌ শালা “দা-আমি” 
হয়ে। “হে ঈশ্বর! তুমি গ্রভৃ আমি দান” এই তাবে থাকো | দাস-আমি, 
ভন্ত-আনি, এন্প আমতে দোষ নাহ। মিষ্ট খেলে অল হয় কিন্ত মিছরী 
মিষ্টের মধ্যে নয়। 

১৫৬। জ্ঞানষোগ ভারি কঠিন। দেহাত্মবুদ্ধি না গেলে জ্ঞান হয় না। 
কলিধুগে অন্নগত গ্রাণ, দেহাত্মবুদ্ধি অহংবুদ্ধি যায় না, তাই কলিযুগের- 
পক্ষে ভক্তযোগ । ভক্তিপথ সহজ পথ । 

১৫৭। যদি ঈশ্বর লাতের পর "্দাস-আমি' বা *ভক্ত-আমি” থাকে 
সে ব্যক্তি কারও আঁনষ্ট করতে পারে না। পরশমণি ছোঁয়ার পর তরবার 
সোপ। হয়ে ঘায়, তরবাবেৰ আকার থাকে কিন্ক তাতে ভিংসা করা চলে না । 

১৫৮। নারকেল গাছের বেল্লে। শুকিয়ে ঝড়ে পড়ে গেলে কেবল দাগমাজ 
থাকে । সেই দাগে এইটী টের পাওয়। যায় ধে, এককালে এইখানে নার- 
কেলের বেল্লে। ছিল। সেই রকম যার ঈখব লাভ হয়েছে, তার অহঙ্কারের 
দাগমাও থাকে, কাম ক্রোধের আকার মাত্র থাকে । 

১৫৯ “আমি দাদ, তুষি,প্রভৃ” “আমি ভক্ত, তৃমি ভগরান” এই অভিমান 
ক্ঞভ্যাস করতে করতে ঈশ্বর লাভ হয় । এরই নাম ভক্তিযোগ। 

১৬] ভক্তি পথ ধরে গেলে ব্রঙ্গজ্ঞানও হয় । ভগবান সর্ধশক্কিমান, 
মনে করলে ব্রহ্মজ্ানও দিতে ,পারেন। ভক্তের! প্রাণ ত্রহ্মজ্ঞান চায় না। 
“আমি দাস, তুমি গ্রভু, “আমি ছেলে, তুষি মা, এই অভিমান রাখতে চায় । 

১৬১। ভক্তি করলেই অমনি ঈশ্বরকে প$ওয়া যায় না। প্রেমাভিক্তি 
ধা রাগতক্তি ন। হলে ঈশ্বর লাত হয় না। লংগার রূদ্ধি একেবারে চলে 
যাবে, তার উপর যৌলজসানা মন হবে, তাঁর উপয় সম্পুর্ণ ভাবা হাবে, তবে 
ঠাক পাবে। 


জোট, ১৩১৫ সাল) আঈীরামকাষ্জের উপদেশ । ৩৩ 


এপ ৭০ ক শালি বাশ হু 
চে মা শি সস্শ 


১৬২1 "আর এক রকম ভাগ আছে, ভাব না বৈধি-ভক্তি। এত 
জপ করতে হবে, উপোন্‌ করতে হবে, ভার্থে গোঙ ভবে, এত উপচারে 
পুজা করতে হবে, এতো গাল বাণঘধান পিছে হাব এ সন তৈধি ভরি । 
এ সব করতে কখুত তবে রাগ- ক্ষ আসে। 

১৬৩। বাঁপধবাীয় ভক্তি - যমন হা নয়া পাবাল অগ্ত পাখা কৰা, “কিন্স, 
যাঁদ দর্ষিণে ভাগ্য়া আপনি ব্।; পাখাখানা লাল তেল দেয় পস্তরপ 
ক্র ক্টাক বাগ ভক্তি আপনগাপলি ৮৪ হান বল (গকেল ঈশ্বরের 
জন্য কাদে। 

১১৪1 যতক্ষন না হাব টং এল্।াস আম্মা, এপশদণ তঞ্জি। 
কাচাতক্তি। ভাব উপর ভালবাসা এলে, তখন (সই ভাক্তর নাম 
পাকাতক্তি'। 

১৬৫) হার কাঁচাভক্তি, সে ঈশ্বরের কী, উপদেশ, খাক্গণী। করছে 
পারে না! পাকাতক্তি হলে ধারণা করতে পাবে। কাচে যর্দি মশলা 
মীখান থাকে, 1 হলে যা ছবি পড়ে, বষে যায়, কিন্তু গুধু কীচেব উপক 
হান্সাব ছবি পড়,ক, ৩ থাকে না 

১৬৩। সংসারেব জালার জলে ঘষে গেকয়াবসন পরে, দে বৈরাগ্য 
বেশী দিন থাকে না। আবাব কাজকণ্স নাই স্ৃতরাঁং বৈবাগ্য হোলো, গেক্ুয়! 
পরে কাশী চলে গেল। ৩1৪ মাস বাদে বাড়ীতে পত্র দিলে, আমার কম্ম 
হইয়াছে, তোমবা ভাবিত হইও না, সত্বরই বাড়া যাইব |? আ'র এক রকম 
বৈরাগ্য দেখা যায় যে, সব আছে, কোনও অভাব নাই, কিন্তু কিছুই ভাল 
লাগে না। ভগবানের জন্ট একলা একল। কাদে । এই বৈরাগা ঘথার্থ বৈবাগ্য । 

১৬৭। মিথ্যা কিছুই ভাল নয়। মধ্য ভে$৪ তাল নয়। ভেকের 
মত যদি ননট। না হয়, তা হলে ক্রুণে সব্রনাশ হয়। নিথ্যা। বলতে বা কবতে 
ক্রমে ভয় ভেঙ্জে যার । তার চেয়ে সাদা কাপড় ভাল। মনে আসঞ্ষি আছে, 
মনুঝে মাঝে পতনও 2 জর বাহছরে গেরুয়া--বুড় ভয়ঙ্কব ! 

১৬৮। সাধাবহী লোক সাধনা করে, ঈশ্বরে তক্তি করে, আবার সংসারেও 
আসন্ত। হয়--কাশিনীকাঞ্চনে মুগ্ধ হয়। মাছি যেমন ফুলে বসে, যন্মশ 
বস, আবার বিভ্টীতেও বসেন 

১৬৪। শিতা-লিঙ্গ যমন ঘৌমাছি ;-কেবঙ্ ফুলের উপর বসে মধুপান্ন 
করে। নিত্যসিন্ব হুরিরস পান করে, বিষয় রসের দিকেও যায় লা। 


ও৪ তু মঙ্জরী | [ হাদশ বর্ঘ, দ্বিতীয় সংখ্যা । 


৮ রা ৯৬ এ পপ স্পাসপসপপাসপীি শপ পি শশী শপ সি পপ শপ 
০০ সপ চে ৮ সি 


১৭০| পম্নাআর মানা অনেক প্রভেদ।' দয়! ভাপ, মায় ভাল ও নয়! 
মায়া-- আত্মীয়ের উপর ভালবাসা স্ত্রী পুত্র ভাই ভগিনী ভাইপো ভাগ্নে বাপ্‌ 
মা এদেব উপর ভালবাপা।; দয় সর্ধভূতে সমান ভালবাসা । 

১৭১ । এক সব্ববন্ষোতমঃ তিনগুণের পার) প্রকৃতিরও পার। 

১৭২ অদ্বৈত জ্ঞানের পর চৈতন্ত লাভ হয়। তুখন দেখে, সর্বাভূতে 
চৈতগ্তরূপে তিনি আছেন। চৈভন্যপাভেৰ পৰ আনন্দ। তাই--অইৈত, 
চৈতন্য, নিতাযাননা? | 

১৭৩। আস্মজ্ঞানীবা বলে সোহম অর্থাৎ আমিই সেই পবমাস্মাত 
এ সর বেদাম্ববাদী সন্ত্যাসীব মত, গত পক্ষে এমভ ঠিক নয়। সবই কবা 
ঘাঁচ্ছে, অথচ "আই সেই নিশ্ধিম় পরমাত্বা' এ কিকগে হতে পারে! 

১৭৪। আম্মা নিলিপ । স্রথ ছুঃখ, পাপ পুণা, এসব আম্মার কোনও 
অগকাব করতে পাবে না, তবে দেভাভিমাশীদের কষ্ট দিতে পাবে! ধোৌঁষ। 
দেয়ল মযলা করে, আকাশের (কিছুই কদতে পাবেনা। 

(ক্রুমশঃ ) 


পবা“ 


পাগলের খেয়াল । 


আনন্দময়ী আছ্ঘাশক্তিশ্ববপিণী বঙ্গমবী মা! কালী, হর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রত্ৃতি 
নামধারিণী, জীবগণ মোহ বিনাশিনী ভে ভগবতি ! আনন্দ-্বন্ধপ নিত্য সত্য 
ক্ন্বিতীয় শুদ্ধ চৈতন্যন্বদূপ শিব, রাম, বিষণ ব্রহ্মা, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি 
আধ্যাধারী ছে ভগবান; এই পাগলের পাগলামী, করিবার শক্তি দাও। 
বৈশ্লেষিক ও সাংশ্লেষিক শ্যত্রে অস্শীলনপর্্বক গমনাগমন করিয়া তোমাদিগেরই 
কপাবলে তোমাদিগকে স্থুলে হুক্ম কারণে মহাকারণে দর্শন করিয়া এই. 
পাগল যেন বিভোব হয়, এই আশীর্বাদ কর--এই বর দাঁও। 

হে ভগবতি, হে ভগবান, এই পাগল বালাক্বীলাবধি তোমাদের বিবিধ 
আধ্য! শ্রবণ করিয়! আসিতেছে । সময়ে সময়ে এই সথ আখ্যা লইয়া 
ডাঁকিত্বাও শান্তি অর্থাৎ মনের উদ্বিদ্রতা নিবারণ অঙ্গভব করিয়াছে; কিন্ত 
সে ক্ষণিক, একবার যায়--একবার হয়--আবার যীয়-আবাঁর আসে-_-এই 
রূপে সংসার-সমুদ্রের অনস্তকালের উত্তাল তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে ভাসিয়া 
ক্োনিয়া পাগলের জীবনের প্রায় বার আনা অতিবাহিত হইয়াছে । বার আনা" 
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অর্থে সচরাচর জীবন সংখ্যাঞ্ষ ডুলনায় গৃহীত হইল। কাহার যে কখন বি 
আন!, বা আট আনা, বা চারি আঁনা ভয়, তাহ! মহাকালের অন্তরালে অবস্থিত, 
কাহারও দেখিবার বা জানিবার উপায় নাই। 

এই পাঁগলেব জীবন-তরঙ্গে সময়ে সময়ে ভীষণ ঝড় লাগিয়াছে। হছে 
ভগবান, হে ভগবতি, তোমাদের নাম সকল ধরিয়! পাগল তখন ডাকিয়াছে ও 
অনায়ীমে তাহা হইত উত্তীর্ণ হইয়াছে । এক দিন হঠাৎ মনে উদয় হইল 
, যে খই সব বিভীষিকান্মপ তাড়নাব হস্ত হইতে একেবারে নিস্তার পাইবার কি 
কোন উপায় নাই? এই দেহ ধারণ কি এই কষ্ট ভোগ করিবার নিমিত্ুই ? 
কত রকম কষ্ট শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক । এই পাগলের হঠাৎ ষেন 
এরুদিন চমক ভাঙ্গিল। জগতের সমুদায় জীবকেই «৯ সশষ্টে অভিভূত দেখিতে 
পাইলাম । এই সমস্তের কারণ এই পাগল কত লোকের নিকট দিজ্ঞাস! কবিল, 
কেহই মনোঁমত উত্তর প্রদানে শান্তি দিতে পাঁরিল নাঁ। তবে এই পাগলের 
কেবলমীত্র একটা বোধ হইল যে, একদিন না একদিন কোন সছুত্তর মিলিবে। 

একি! হে ভগবান! হে ভগবতি ! তৌমরা আবার একাধারে পুকষমূর্তিতে 
কামারপুকুর গ্রামে শ্রীক্ষুদিরায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সর্ব-কনিষ্ঠ পুত্রন্ূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়া বামকৃষ্খ আখা! ধরিলে! কাবণ, এ নামেও বাল্য-সংস্কারের 
নাম সকলের ন্যান্ম এই পাগলের মনটাঁও হঠাৎ যেন গলিয়। গেল, হৃদয় 
কত লীতল হইল। 

একি ? পাগলের পাগলামীর মাক্রা বাড়িল নাকি? এ আবার একট! 
খেয়াল দেখিতেছি নাকি? পাগলের মন কি প্রতারিত হইতেছে ? 
আমাদের শানে “ছলনা? নামে একট! কথা! আছে, এবং এই ভগবান ও ভগবতী 
বহু বহু স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ইহার ক্রীড়া করিয়। গিয়াছেন, শাস্ত্রে তাহার 
দৃষটাত্ত পাওয়া যায়। এঁও একটা তাই নার্কিঃ হইলেও হইতে পারে, 
দেখা যাক । 

আবার জানা গেল, নুতন ভাব, নৃতন প্রেমের তরঙ্গ । অতি গোপন ভাব, 
অতি সঙ্কোচ ভাব অভি» দীন ভাব, শেষে কিনা" আমার মত পাগলের জন্য, 
কলিয় জীবের উদ্ধারের জনা, শিক্ষা দিলেন বকলম! ভাব! একি! এই 
বেটাছেলের *মধ্যে মা, বাবা-ভগবাঁন ভগবর্তী, ছুই ভাবই কি আছে 1 কে 
দ্বেন মন তোমায় বতীল, াধি রাস্তায় অন্থধাধন কর, আছে ।” 
(বর পাগলের যদ! পাচভৃতের কথায় ভূলিসনে। তারা সব তাদের ছহছ 
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ফেলে আরও ঘোঁখারব তল শা পেশ বসে আছে । রে মুখ পাগলেব মন, 
একটু সং করে, একবাধ ভা কাব পাশ না কবে, কাধি রান্তা বিশ্লেষণ 
হ গুঘশষণ শপে বিচাঁব কবর, এখনভ এক বামকফেব ভিতর তোর সেই 
চিরসঞ্চিত বালামংহ্কানজপ ভগবান ৪ শগবশীঞ্* দেখিতে পাইবি। মন 
একটু স্িব তথ, এথনহ প্রত বানঞ্াষর কুগাস দেখবি, থে রামকষ,। সেই 
কালী, সেই শিল (সই দ্ুগ।। অত বাধ, (লই আীরুল্ত, সেই হী” সেই 
মইন, সেউ শক্তি ৪ সহী ওক । 

বে অস্থির মন, তনি পা কদেবকে হাদয়গম কবিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষটিত 
হ্হয়াছ, এ চে কেন? কেন মন ভুমি এত লালাফিত হইয়াছ ? কি কার. 
এ উতৎ্কপ্ঠিত ? অবগ্যহ কোন বিদ্ধ কার্ধা ঘিয়াছে, যে নিমিত্ত মন তুমি 
কারণ অনুসন্ধান করিতেছ। কোন কযা হলেই তথায় ভাঙার কারণ 
আছেই, ইহা স্বভাবসিদ্ী 1 1ধশেধকপে অঙ্ুদাখন করিয়া দেখিলে, ইহা চৈতন্য 
জগতেব এক্টী প্রধান ও গ্রাথম সুত্র বাঁপিয়! শন্গমান হয়। ভাবিয়] দেখ, 
তন ৩ শুবাঁণাশিষ্ট এই জগত ঈতপত্তি হই এস পর্য্যন্ত এই প্রধান স্তরে 
হ্রাথিত , ঠা ভান শত চে কবিগাও উডাইয়া দিতে পাবিবে না। 

সেই নিশি মন, তোমার বাথা পাইবাব কারণ অনুসন্ধানে ভুমি এভ 
ব্যতিবাস্ত হ্ইয়! পড়িযাছ। তুমি বোধ হয় ভীষণ আঘাভ প্রাপ্ত হইয়াছ। 
অথবা তোমার চির একঘেয়ে ভাব আর ভাল লাগিতেছে না, সুতরাং 
তুনি চঞ্চল হঈষা উঠিগ্না। তান যে সকল লহযা আনন্দ ক্ষরিবে 
ভাবিয়াছিলে, তাহা নিরানান্দ পবিএত হইযা্ছ । ভমি নির্ববোধের মতন 
চাকচিকো ভূল্য়াছিলে, দে চাকাচক্য কে ফেন, অপসাবিত কতিয়াছে।' 
সেট! অস্থামী বলিষা কে ধেন দেখাউগ্।) দিল। যাহাদের সংসর্গে, পার্থিব 
নশ্বর বপ্তগুলি, পরম আনন্ের ও অবিনশ্বর ভাখিঙ্গা, পাইবার লন্ত এত 
লালায়িত হইয়া কত চেষ্টা কৰিলে, কত উদ্যমে বাব বার পাইকাব জন্য 
ব্যতিব্যস্ত হ্ইয়। পড়িলে, কিনব কে যেন তোমাকে সে পথে বাধা দিয়! 
জোমার সুখের শ্বপ্প ভাজিয়। দিল, তোমাকে হতাশ করিল তোমার চির 
সঞ্চিত আশীর মন্তকে [কুঠারাঘীত হইল । মন, ভাবিষ্না দেখ, এই কারণেই: 
ভোর এত যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ ছটিল | ফাহাদিগকে তোমারঃরম আগ্মীর 
ও আপন ভাবিয়াছিলে, কে ঘেন দেখাইয়া দিল ষে, ভাঙন তোমার কেন্ছই 
বয়) যাহাঁদের জন্য গ্রতরূপ কৌশলজাল বিশ্তারপুর্বধ অর্থ সংখ 
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করিবার চেষ্টা করিলে, তাঞ্ছাব! তোমাখ ফীকি দিল।, তোমার পূর্দসঞ্চিত 
অর্থ কে যেন মাদাবাজ্জীতে ছোমাব নিকট হইতে বাহির করিক্সা লঈল। 
তখন তুমি অক পাথাবে পড়িয়া ভে'মাব ললানে করাঘাত করিতে লাগিলে, 
এবং যাহাকে এনপিন একবাবও মনে কর নাই, সেই ঈশ্বর » স' তোমার 
অন্তরে জাগনাক ভইলেন, অর্থাৎ কে যেন বলিলেন, “অপি গবান তোর 
তআস্টি, ওয় কি?* মন, তৃমি দতগ্রতি কর্ণপাত না করিয়। ঈশ্বরের প্রতি 
দেন্াবোপ কবিতে আরন্ত কবিলে-- 

তুমি লশিে লাগিলে হে ঈশ্বর 1 কে তোমায় দয়াময় বলে? এই কি 
তোমার দমাঁ? আভা 1 অমুকের এমন শ্রীবুদ্ধি হঈল, আর আমার ভাগ্যে 
কিনা এপ ক্লেশ যে, ইচ্ছা করিলে এর পনসাণ মুন্ডি কিনিয়। পুত্র কন্ার ফুখে 
দিতে পাবিতেছি না! পাঁগলের মন 1 স্ভিব হ9,__একটু শ্ুম্ত ও সরল হইয়া 
ভাব দেখি, তোমার এত কছ কেন 5 এখনি দেখিতে পাইবে, তুমি যাহাতে 
সংয্ক্ত ভইয়া আন্তানে বিভোর ছিলে, কে যেন তাচা হইতে তোমাকে 
বিষুক্ত বা! তফাৎ কবিয়া দিয়াছে শ্ুতপ্লাং এখন তুমি সেই বস্তয় অভাব বৌখ' 
কবিতেছ। মন, বেশ তলাইয়া বোঝ, এই অভাবটাই তোমার যত কষ্টের খুল। 

রে পাগলে গন,-মনে কণ, তামার কোন একটী যুবতীব প্রতি অনুরাগ 
হইপ। কফেহযেন তাহা তোমাকে পাইতে দিল না । কিন্তু ঘন, তুগ্গি 
তাহার মিলনাভান বশত মভাতঃখে পতিত হইলে । তাহাকে পাইবার 
জন্য কত যুক্তি কত মতলব খাটাতে লাগিলে, সবই বিফল হইল। তুমি 
বোধ করিলে, ভোমার মাথায় যেন বঙ্জাধাত হইল। মম দেখ এখালেও 
সেই অঙাবই দুঃখের মুল। অথবা ধরা যাক থে মন, তুমি মেই চারুহাসিলী' 
ধরবর্ণিণী তোমার মনমোঠিনকে লাঁড করিলে। তাহার সৌন্দর্যে বিভোর, 
কইয়া দিবারীত্র ভীহাক্ে লইয়া সঞ্ভোগ করিতে লীগিলে। তুমি কর্ভব্াকর্তব্য 
ধিশুঢ় ভইয়া সেই রমণীর সেবায় নিযুক্ত হইলে এবং তোমায় উক্তির চরিতার্থ 
করিয়া দুখে দিন কাটুইতে লাগিলে । 

মন, যে আকচিঞ্যের ও মোহের আকর্ঘট প্রথমে তী যুবতীকে দেখি 
মোহিত হইরাছিলে, আজ দশ বংসর পরে হঠাৎ এর্দিন দেখিলে. সে চাফ- 
চিক্য নাই? তাহার মাংসপেশী সব শিথিল কুইক! পড়িয়াছে। যে পৌন্দর্ধা 
ৈখিয়। গশ বসু পুর্বে বিমোহিত হইয়া! পড়িরাঁছিলে, আজ যেন কাহার 
দির তথা বা -নিষবানুসারে লে লৌন্দ্ধ্য সম্পূর্ঘ রিরপ ও বিরুভ হুইনাছে। 





মএ শলশীলপপি পা পলি সপন পিপাসা শশা সস 
কি ক টি পপসকসপান পপঞ্ঞ্ ক ১প্স৮- 





পি 


৩৮ তত্ব-মগ্জরী। | ঘদশ বর্ধ, দ্বিতীষ সংখ্যা । 


রি সপ ০০ নি 
০০ পাপী পিশাতিপিসীপ পিসী পিসি 


তাহাকে দেখিলে এখন আর দে ভাব আইসে না ৮ সেই যুবতী এ এখন প্রোঢা।, 

পু কন্যাব মাতা হইয়। তাহাদের সেবায় কাঁলাতিপাত করিতেছে । তোমার 
দিকে একবারও চাহিয়া দেখে না। এখন সংসারের তাড়নায় তোমাকে 

অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। (কবল অহনিশি তোমাকে অভাব জানাইতেছে। 

ডুমি তাহ! পূরণ করিনার নিমিত্ত বাস্তার যুটেব ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। 
এখন আর তোমাব সে পুর্ব আনন্দ নাই। অর্থাভাবে ঘুরিয়। ঘৃবিয়। স্বভাবের 

নিয়মে তোমারও যুবাঁশরীব কে যেন ভাঙ্জিবা দিল। ব্যাধি আফিয! 

চাঁপিয়! ধরিল। সেই “অভাব, পীড়ন করিল। হতাশ হ্ইয়! পড়িলে মন” 
তোমার সুখের স্বপ্ন ভার্গিয়া গেল। কে যেন বলিল যে, ইহ! প্রত স্থথ নয়, 

কারণ প্রকৃত সখের বিরাম নাইী। দে আনন্দেব নাজাব জ্রমশংই বৃদ্ধি প্রা 
হয়, তাহার ক্ষয় নাই। মন দেখ, এখানেও সেই অভাবই মুল। 

আরো দেখ, তুমি অর্থের নিমিত্ত কত জুয়াটুরি বাটগাডি করিলে, 

দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া, এমন কি জীবনপাত কারয়াও অর্থ সঞ্চষ করিলে। 

কিন্তু কে যেন কোন মাধায দুই দিনের মধো তোমায় তাহা হইতে 
বঞ্চিত করিল। হয় চোবে লইল্‌, না হয় ব্যবসায় সর্বস্বান্ত হইয়া হাহাকার 

আরন্ড করিলে। লোকে তোমায় কত মূর্খ বোকা ইত্যাদি বাক্যে তোঁমার অন্তরে 

আঘাত দিতে আরম্ভ করিল। কিন্বা বদি, তোমার ভাগ্যে অর্থ ব্যাঙ্কে বা লোহ।র 
দিন্দুকে স্িতি করিলেন, তাহাতেও মন তোমার শান্তি নাই। তাহা রক্ষা 

ভাবনায় তোমার চাঞ্চল্য দিবারাত্র আবস্ত হইল । কিসে বৃদ্ধি হইৰে তজ্জন্য 

দিবারাত্র ঘুরিয্না বেড়াইতে লাগিলে। ধন বৃদ্ধিব মূল উদ্দেশ্ট, তোমার অর্থের 
ঘ্বানায় অন্য পীঁচজনার ধন ছলনাগ্ন অর্থ(ৎ চতুরতার সহিত অপহরণ করির্বা 

বৃদ্ধি করা মাত্র। রাত্রে যে সুখে নিদ্রা যাইতে তাহাতেও ব্যাঘাৎ ঘটিতে 
লাগিল। তোমার আনন্দ ঝা শাস্তি কোথায়? ভাবিয়া দেখ, এত অর্থেও 

তোমার নিরানন্দ হইল। কে যেন হঠাৎ বলিল, ইহাতে তোমার আরাম 
কোথায়? তথনও যদ্দি তোমার চৈতন্য না হয়, তখন তোমাকে খন্য 
উপায়ে আঘাত করিল, অর্থাৎ "তোমার কোন পরম আত্মীয়কে- হস! তোমার 
নিকট হইতে কাঁড়িয়! লইল। ভূমি শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলে | যে অর্থের 
আনন্দ্বিভোর ছিলে ও তোমার সুখ চরিতার্থ করিতেছিলে, তাহাঞ্আর তখন 
তোষাঁকে রক্ষা করিতে পারিল না। আর সে সখ নাই,» বারা হাহাকার 
মান্ধ। মুন তখন তুমি দেখিলে, ধন্ধনে জ্রথ নাই, ন্সাবার অভাবে পড়িবে । 


জোট ১৩১৫ সাল।1] পাগলের খেয়াল । ৩৯ 


শা _ শশা শিপ শি , __ 2৩ আশা শিট ০৯৬ শালা শশিপপপিপ্পাপপীপিসপিপপাপাগ লাালটা টিপি পি পি পপ পানি 


যেদিকে দেখা যায়, ঠ্লেই দিকেই মন দেখিলে--অন্ভাব অভাব অভীব। 
ন্তরাং সংসারের ভিতর হে পাগলেব মন, যাহাতে তমি লিপ্ত. হও তাহাতেই 
ঠকিয়া যাইতেছ ও অবশেষে সেই অভাবক্তনিত কষ্ট বোধ করিতেছ। তাই 
এই অভাব বোধ আর যাহাতে না হয়, তাই অগ্ুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছ | 

মন, তোমার একটা সন্দেষ্ উপস্থিত। তুমি বলিতেছ, যখন তোমার 
জ্ঞান হয় নাই__শি্ত ছিলে, তখন কোন অভাব ছিল না, এবং কোন কষ্টই 
"পাও নাই, ক্রমশঃ পাচজন পারিষদ মিলে এত গণ্ডগোলঞ্ক_ইহাদেব সংসর্গ 
না করিলেই হইল। মন, তোমার এ পিপ্ধান্ত ঠিক নয। এস একটী নব-প্রস্থত 
সম্তান লইয়া বিচাৰ কবিয়া দেখি । 

আমবা দেখিতে পাই, শশ্ুসস্তান কখন চুপ কবিষা! দেয়াল করে, কখন 
কীদে। মন, যদিও তুমি এক সমম্ন ওকপ ছিলে কিন্ত তোমাৰ কি সে অবস্থার 
কিছু স্মরণ আছে? কখনই না। শিশু কাদে কেন? অনুসন্ধান করিলে বুঝা 
যায় যে, কোন অভাব হইয়াছে বলিয়াই কাদে । এই অভাব পুরণ যখন হর, ষে 
উপায়ে হোক, তখন আনন্দ হয় ও ভায়া থাকে । দেখ মন, শিশু কাদে 
অভাবের জন্য, যুবা কাদে জভাবেব্‌ জন্য, প্রো বুদ্ধ প্রভৃতি সবাই কাদে সেই 
এক অভাবের জন্য । শিপু যখন কীদিল, জননী শুন দিয়! তাহাকে চুপ 
করাইলেন। এ ক্ষেত্রে শিশুর ক্ষুধা পাইয়াছিল, তাহার সেই অভাব বলিতে 
হইবে। কিন্তু সময় বিশেষে স্তন দিয়াও যথন শিশুর কান! থামিল ন1, তাহার 
মাতা নানাবিধ কারণ অনুসন্ধান করিয়াও যখন কিছু ধরিতে পারিলেন না, তখন 
ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সাবাস্থ করিয়া ডাক্তার ডাকাইয়া ওষধার্দির 
দ্বারা সে কষ্ট নিবারুণ করিলেন। তাহার অভাব দূর হইলে সে আবার 
হাসদিল। একই অভান সর্ধত্রেই বিশেষ বিশেষ রূপে দেখা যায়, এবং 
তাহা সম্পূরণ করিবার নিমিত্তও জগতে যাবতদ্ি আয়োজন হইয়া! রহিয়াছে । 
আমরা লেখা পড়া করি অর্থোপাজ্ঞনের জন্য, শান্তি পাঠ করি জ্ঞান 
লীভের মিমি, ভালু জল বায়ু দেখিয়৷ আবাস স্থান নির্দেশ করি স্বঙচ্ছন্দে 
থাফিবার জনট। জামাদের অভাব হইলেই শাস্তি হয় এবং তাহা! নিবারণের 
নিমিত্ত আম্রা তাহার উপায় স্থির করিয়া থাকি । | 

দেখ ঈাগলের মন, আমাদের অভাব নিবারণের জনা আমরা যে সর্ধীল উপায় 
অবগন্থন করি, তাহা পরিধর্তনসীল নুতরাং সাময়িক অভাব পূর্ণ হইবার পরক্ষণেই 
পুনবাস' অভার্থদদিত কেপে খভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। আমর! 'এই্বাপ 


৪% ভন-মগ্ররী | | ঘাদশ লষ, দ্বিতীয় লখা' | 


সব্ধদা অভাব অনুভব কবিতহোছ ও তাহা (বিমোচনের ব্যবস্থাও হইতেছে, 
'র্থাং দঃখে স্থথে এক রকম কবির দিন কাটিগনা যাইতেছে । আরো 
যন দেখ, মোটামুট ক্ষুৎপিপাসা পড়ত কতিপশ সণ স্থুল অশ্তাবই আমর! 
বুঝিয়া থাকি । আনবা স্থল ভাব আতগ্রম করি» মদ স্ম্বাপস্থায় আমাদিগকে 
পধালোচনা করিষা দেখ, ঠাক হল ।দাঁগিল লে, ছাদের জন্মিবাব স্থত্রপাত 
হইন্ডে মুঞাকাল গাধ্যপ অতল শীত শাক তি ও ৭151 য্খন ডগবনেক্র 
সঞ্চার ৮ম পল পরতানব সি এক আব প্রা হতনা থাকি । তখন 
লমুদায়ঠ আতাব। প্রত অত সবল জাপান পা ভাতে থাকে । 
ভথনকার অলাব পুথ কঠিকার নিশি আমাপিগাত অথবা মাতাকেও 
চেরা কাবতে হফ লা আউ্াশীণিত ছ তলৰ ডা জগবীশণিক দেহাক 
পরিপোষণ কবিয়া ক্রান এ০১1275 প কা এ ক নিত সহলাব পরও 
আমাদেব অভাব পূর্ণ কাবপাখ (ননিদ আমাদশাব চান পয়াস পাহতে 
হয় না। আমাদের শাবাবিক অতাব অর্থ, দেহ বন্ধিত কবিবার শুপায় 
পৃথিবীতে আছে এব” তাহার বাবস্টা অতি তুনাক। ভে।জ্য সামগ্রী 
আমরা স্মজন করি নাই এব বলবীধ্য প্রাপু হইখাব প্রণালী আমাদের 
কল্লিত নহে। দেহ সন্বন্ষীয় অভাব যেন্ধপে বিদুধিত হয়, দৈতিক যন্ত 
বিশেষের অভাব বিদৃবিত হওয়াও আমাশধের হচ্চ। খা কার্যাধীন নহে । প্রতোক 
ষত্ত্রের অভাব কে যেন আপনাপনিই শম্পর্ণ করি 1দতেছে। 

মন দেখ, দৈহিক অভাব ধেগন কে পুর্ণ কবিতেছে, মানসিক অভাবও 
সেইন্ধপে সম্পূনণ হইয়া থাকে । মানসক বা দৈহিক অভাব হইলে, 
দেহ ও মন উভযেই ক্রেশ পায় এখং তাহ! পুরণ হইল উভয়েই শান্তি 
লাভ করে। ব্লকাবক খাদ্য আহার ক'বলে শাবীরিক* বলাধান হয় 
তজ্জনিত মনও সুস্থ থাকে। মন, ইহাকে তোমাব সম্পূর্ণ অভাব পুরণ 
বলা যাক্ন না। মন, একটী বস্তব অভাব তোমার সদাই অনুভূত হতযা থাকে, 
তাহার নাম জ্ঞান। কোন বিষয় তোমাতে উদিত হইলেই তখনই তাহান্ব 
তত্ব ব্যছির করিবার নিমিত্ত তুমি চিন্তিত ও ব্যস্ত হও । মন গৌহান্ড পর্বযস্ত 
দেহের অভাব পুবণ হয় না, সেইরূপ তোমার বিলয় কাল পর্য্যন্ত তোথার 
অজ্ঞানতাও বিদুরিত হয় না। অর্থাৎ যাছাব সাছায্যে বা অর্তিত্বে তুমি 
যে দেহ আবাসে বাদ কব, তাহার বিলদ্ক বা পরিধর্তনকাঞ্ ?র্যাঙ তোমাক 
অজ্ুনত। বিদু়িত হয় না। এইজহই তোলার কষ্টের পার লাই । 
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বৃর্ষিয়াছি মন, তাই অর্তীবের উচ্ছেদ করিয়। যাহাতে চি্শাস্তিতে 
থাকিতে পার, তাই আননাময়ী ম, পতিতপাবন রামকষ্জ, বলিয়া তোমার 
প্রাণের জাল! জুড়াইবাব চেষ্টা করিতেছ। তাই বুঝি ভগবান ও ভগবতীকে, 
বর্ম ও শক্তিকে দেখিবার জানিবার ও লইয়। আনন্দসন্তোগ করিবার জন্ঠ 
চেষ্টা করিতেছ। তাই বুঝি যাচাইদ্া! লইতেছ, আর না ঠক) আর না 
অভাবের তাড়নায় জরজয়ীভূত হও। বেশ মন, তোমাকে ধন্বাদ। থুব 
যাচুইরা লও । এখন একবাব স্থিরচিত্তে বোঝ দেখি | তখন*ঘে ভগবানকে 
দোষারোপ করিয়াছিলে, এখন সে গুলি তাহাব নিট্টব কার্ধা অথবা তাহার 
ককণা বা দয়া, এস, ইহাই আমব!1 দুজনে নিত্জনে একটু বিচার কবি। 

দেখ মন্‌, খুব নিভৃতে পরামর্শব দরকার । কেননা তোমার যে কশকগুলি 
পারিষদবর্গ আছে, তাহাদের লইয়া ব! তাঙাদের কোনকপ সংশ্রবে থাকিয়া 
পরামর্শ করিলে চলিবে না । কেননা তাহাদের মতলব মতই শু আশার 
ছল্নায় এতদিন এত কাঁও করিবে। ফল কি পাইলে? লাভ লোকসান 
থতাও, এই দণ্ডেই দেখিবে, কেধল লোকসান, অশান্তি ও অনুতাপ | অভাব 
অভাৰ অভাব। মন), তোম্ধ্র পারিষদবর্গরা এক একজন এক এক 
ভীষণ শ্তু নিশভু সদৃশ । ইহাদের মধো প্রধান যেগুলি, তাহাদের একবার 
তাব দেখি। 

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মর্দ, মাৎসর্ধয শুধু এরা নয়! আবার এই সব 
পারিষদর্গের অন্যান সহম্র সহজ অনুচরও আছে, যাঁছার! শী বড় বড় 
ছ*্বনার চাটুকার বা মোসাহেব। তাঁহারা অত্যন্ত জটিল ও এত সতর্কে 
এক এক জনকে এত উপায়ে সহায়তা করে যে, অবোধ মন, তুমি তাহার 
রিশ্কুবিসর্গ৪ জানিতে পার নাঁ। তোমার পার্ধিষদববর্গের চাটুত্কানর তোমাক 
একেবারে অন্ধ করিয়া ফেঠিয়াছে। মন, একে একে ভাব দেখি। 

কাহার হজ্ত হইতে কি কখন রক্ষা পাইস্াছ? ইহার কি ভীষণ 
তাড়া তা'কফি তোমার স্বদবণ মাই। এই বৃত্তি চক্রিতার্থ করিবার নিমিপ্ত কি 
না ০ ক্ষত লোৌকেয় মনঝ্ডাপ দিঁয়াছ। অপরের কথ! দুয়ে 

॥ সা লিও গ্নবাস হবে মগম্তদেহখানা! তাহার কি না লাঞ্ন! 

রা কষে বাধিত হয়া পড়িলে, সুতয়াং তোলার খ্বার সে ক্ষতি 
নাইস“ মিক্ান হারা সপর্কিছ_যৌবনেই বার্ধক্য আলিরাছি ও যাবি 
আনাম জেগে সে ত্য ছফার করিজা থাক । মল, ঠারেঠোছে বধ পর 
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কথাম্মবণ কব। হ্াপির| গাষেব জো উদ্দাইরা দিতে পাবিবে না। বিচার 
কৃবিষধা দথ, সেই অলাবে আসিব পাল । 

ছেমনি ক্রোব, উহার অনীনে যশ পাঁড়িযাছ, তামার আ্রাথব সংসাধে 
ছনই পড়িয়াছে | হস প্বেল্‌ গর্ধানা বাঁলণা মাহ! বোধ ভহাযাছে, তাহা নিবাবণ 
করিতে গিষা, ইহার গ্রকোণে পড়িযা! একটা কাণ্ড বারধাইষা ফেণিলে ! 
যাহাতে ভয় ত ভোনাৰ কাবাবাঁস না হম ফ্াসীকাষ্টে খালিতভে হষ। অপবা 
অহ্যায়পৃর্বক পরকে ফাকি পিচত গিযা কোন মোকদ্দমাম লিপ্ত হইলে, 
যাহাতে তোমাব সব্বন্ধান্ত হইল। বাস্তাব ভিখারী হইয়া কষ্টে দিনপাত 
হইতে লাগিল। পুনবায় আঘাত প্রাপ্‌ হইয়া অন্থসক্ষীন কবিলে,--অভ্রাবকে 
দেখিতে পাইলে। 

এখন মন্‌, বেশ বুৰিতে পাবিতেছ যে, সংসালে ভোমাব মতলব মতন মেনে 
কার্যে হস্তক্ষেপ কবিয়াছ, তাহ! কে যেন সম্পূ হইতে দিল না। 'গ্রতি পদক্ষেপে 
আঘাত প্রাপ্ত হইয়া এখন এমন এক স্কানে পড়িয়াছ, যেখানে কোন 
যুক্তি বা তর্ক খার্টিতেছে না। অসহায় হহথা প্ড়িযাছ। তোমাৰ সঙ্গুচরেরা 
এখন তোমায় দুর্বল দেখিঘা আপাততঃ ঘ্ণা কবিধা গোপনে লুক্কাইত ভাবে 
আছে। আবাস কেহ তোমাকে সবল করিলেই তাহাবা পুনরায় জুটিয়া 
ভোমাকে বিনাশেব চেষ্ট1] কবিবে। এইকণে একে একে লো, মোহ, মদ, 
মাৎসর্ষযরূপ পাবিষদবর্গের তাডনায অশ্সিব হইথা শব ক্ষেশ পাইবার সশ্থৰ 
ত্বাহ। পাইয়াছ। সাবধান, তাই বলিতোছি, -এস নিক্জনে দুটা মনের কথা কই। 

এবার বেশ নিজ্জন হইয়াছে । এস আমরা দুজনে দেখি, হঠাৎ কেন্‌ 
দয়াময় মা কালী, বা শিব, বা কৃষ্, বা যীন্ত, বা আল্লা ইত্যাদি যে কোন উপাধি- 
বিশিষ্ট ভগবানের নাম কেনই বা মনে জাগৰক হইল? এবং কেনই বা হঠাৎ 
তাহাকে দোষারোপ করিয়া কত্তকগুলি আক্ষেপ করিলাম । 

দেখ মন, ভূমি ভ্রমবশতঃ যখন যে ছঁচে পাতিত হইলে, তথনই তাঁহাদের 
আঙুয়ারী কার্ধ্য করিতে বাধ্য হইলে। যখন তাহার সস্তোগ অবসান হুইল, 
আর তাহা! লইয়! থাকিতে পারিবে না। নূন নূতন ছাচে পড়িতে 
পড়িতে ঘুরিয়! থুরিয়। অস্থির হইয়া পড়িপে। কিছুই তোঁমাকে তৃপ্তি দিতে 
পারিল না। শেষে হয়ত দেখিলে যে, তোমায় রাস স্থান দেহটা পর্য্যন্ত 
একেবারে তাজিয়া গিয়াছে । তুমি ভাবিতে লাগিলে,-স্াভা যৌধনে বে ছাঁচে 
পড়্িরাছিলাম, সেইটাই যেন খুব সুখের ছিল। এখন চে করিয়াও তাহা 
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ফিরাইয়। পাঁইবার উপায় নাই তোমার দেহট|1 ভাঁঙিয়। প্গিয়াছে । তৌমাথ 
ভাঙ্গা ঘস্প তোমার অন্ুচবেবা মাঝে মাঝে পদার্পণ করিয়! জুলুম কবিতেছে। 
তাহাঁদেব সভবাস এখন ভোঁমাব ভাল লাগি না। হোক তোনায় 
“পতা পুভাইধা ব্রঙ্ঈচারী' বলিশা উপভামন করিতেছে । 

মন একবাব 'াঁব দেখি, তুমি এহদিন এন কাঁগড কবিলে, গন নিকপাঁয় 
হঈয়াপ্পড়িলে, কে জনম আবার নূন্ধন এক ঈশ্ববের উপাধি বিশেষ ম্মবণ 
করায়, (তাঁমান নিবস শপ জণ্য পুনলায় স্বস ৪ 'মঁশাপুর্ণ করিল ? 
বেশ স্িষ্বচিত চিন্ু! বল ম্মাবৃগ্াক | 

ভগবান শব্দটা যেই (তাম।ব জদযে উদন ভইল, অমনি অত যে কষ্ট যেন 
কথঞ্িৎ প্রশমিত হইয। গেল যেই দেখিল ইল ও মন্দ নম, পত্তিতপাৰন কা 
দষামন ভগনাঁন বলিধ! বাঁ চিস্বা কবিবাগার। অন, তমি বলীষান হও, 
তোমাৰ অন্তবে বত আশাব সঙ্গাব হয়, ভন ভিমি ভাবিতে লাগিলে, যাহার 
প্রকোপে পড়িমা ভুমি নিবাশ ও ভগ্রঙ্গদয় ভইঘাঁভ, এই ভগবানের স্স'শরয় 
গ্রহণ বিল তাহার সম্বন্ধে একটা কোন ব্যবস্থা হইাও হইতে গারে। 
পুনবাঁয় সেই পুর্ব অপহৃত বন প্রন্যাণী ভয়! ভগবান ভগবান করিতে 
লাগিলে। উদ্দেশ্রী এই যে, চিনি যাতে উা ঞাপ্রিৰ আকাঙ্ষা পুরণ করেন। 
অর্থাৎ যাহার বিয়োগে ক্রেশ পাউরা "গবানকে দাকিততদ্ব, স্টাহার সযোগ অন্বেষণ 
করিতেছ। কাঁবণ তুমি তখনও তাহা বই অন্য কিছু জান না। তাঁহাতেই 
তুমি ড্রবিয়াছিলে, তোঁমাব সংস্কান আঁবাব ভোমাঁকে ভাহাতেই টানিতেছে। 

দেখ পাগল মন, এই ভগবান ভগবান নান করা, এখন ধবতে গেলে 
তোমাঁব সেই পূর্ব অপহৃত বস্বব নামাস্তর মাত্র । এখন ভগবান বলার উদ্দেশ 
সেই পুর্ধব বস্থ লানেন আঁকাঙক্া ব্যতীত আব কিছুই নয়। যদি টাকার শোকে 
হতাশ হইয়া পড়িয়! থাক ত ভগবান এখন তৌমাধু, সেই টাঁকাঁ ছাঁডা আর 
কিছু নয়, অর্থাৎ টকাঁরূপী তগবাঁনকে ভুমি চাঙ্িতেছ। যদি কোন আল্মীরের 
বিরহ যন্ত্রণার ভগবান ভগবান কবিয়া' থাঁক, তোমার ভগবান-ভাব তবে 
যেই অগঙ্ৃত স্থানীয় ,বাতীত আর কি হইতে* পারে? তুমি যেযে ছাচে 
পঁড়িম। আর্জ্ধরীভৃত্ত হইক়াছ, তাহাদের সহবাস-সংঙ্গ র ত্যাগ কর! বড়ই কষ্টকর। 
মন ভুমি ক্রি হহা ঝুঁঝতে। পা না-যে একবাব, তোমায় এক বস্ত 
হইতে বঞ্চিত করিগ়াছে,+লে ধাবা সেই অবগার্থ বা অনিত্য বন কিবূপে দিঝে? 
কে. কনর উহার এক্‌ নম, তোমার প্রার্থিত বন্ধ দিতে পারেন, আর/র 


৪৪ তত্তব-মপ্তরী । [ দ্বাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা! । 


বর শপ শ্ আস্প (সী জালালী লাশ পাােশীটিতিশীশিলস পপি পাপা ৯ পক্ষ ০০ 


কিছুদিন বাদে ঠিক এইক্সপ দুর্দশা ঘটিতে পারে। মন সাবধান হও। বেশ 
শ্থিব হইয়া বোঝ । ঈশ্বরের নামে এত বল পাইয়াছ, ষেন নূতন জীবন লাভ 
করিয়াছ। কেবলমান্ত্র ধাহার নাষে এত ফল পাইলে, তীহাঁকে লইয়া কি 
উপভোগ কবিতে ইচ্ছা যাঁর না? ধাঁহার নামে এত আনন্দ হইল, বাহার নামে 
আশার সঞ্চার হইল, তাহাকে লীভ কবিলে নাঁজানি কি হয়। অর্থাৎ আজীবন 
ষে অভাবের তাডনাঁয এত দুঃখ কষ্ট পাইলে, সে অভাব জাঁব কি থাকে ? 

দেখ মন, তুমি কি অন্ধকারেই পড়িয়াছিলে! কে তোমায় সর্ববসম়ে 
সর্বাবস্থা হইতে টাঁনিয়। উদ্ধাব করিল ও প্রতিবারেই অভয় দান কবিল? কে 
তোমায় পদে পদে দেখাইল যে, যাহাতে যাহাতে সতা জ্ঞান করিয়া উম্মাদ 
ভইয়| বিভোর হইয়াছিলে, ভাহা সত্য নহে, অর্থাৎ যে যে অবস্থায় যে 
ভাবেবা যে রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলে, সেই সেই ভাব বা রূপ সত্য নঙে। উহা! 
অন্যান্য কপ সমুহের অস্তারী একটা যৌগিক ভাব বা কপবিশেষ । তাহ! 
চিরপ্রথান্থুদারে অনস্তকাল ধরিয়া জন্মায়, মোহ উৎপাদন করে ও তাহান্স, 
কার্ধা সমাধা কবিয়া পুনরায় লয় হয় বা অন্যরূপে পরিবর্তন হয়। উহ! 
সর্বশক্তিমানেব শক্কতিব এক লীলা বিশেধ। দেখ দেখি মন, কে তোমাকে 
অহেতুক ভালবাসায় সর্ধ অনিত্য হইতে টানিয়া টানিয়া তুলিতেছে ঃ কে 
এখন প্রতি পদে পদে দেখাইতেছে যে, এটা তাহা নহে, ষাহীতে তোমার 
অভাব মোচন হইবে? ইহা কি সেই করুণাময়ের দয় নহে? মন, পৃর্ধে থে 
সকলেব নিয়োগে এত অসহ্ হইয়া ভগবানকে পৌষাঝৌপ করিয়াছিলে, এখন 
কি সেগুলি তাহার দয়ার কার্য্য বলিয়া নোঁধ হইতেছে না? সেই পূর্বের 
অনৃতাপ কি এখন আনন্দে পরিণত হইতেছে ন1? এখন বুঝ মন ষে, 
ভগবানকে লাভ করা ভিন্ন অভাব মোচন বা চিরানন্দ লাভের অন্ত কোন 
উপায় নাই, এবং অনুসন্ধানে ও বিচাঁরে তাহাই তুমি-জ্পীত হইলে। 

ধন্য মন, ধন্য তুমি, এপ্নন তোমার সহিত ম্পদ্ধ৷ করিয়া! পণ পর্য্যন্ত রাখিতে 
প্রস্তুত আঁছি। তুমি চেষ্টা করিয়াও অনিত্যে ধাবমান হইয়া আর নিশ্চিন্ত 
থাকো দেখি, কেমন সেখার্নে তিটিতে পার? দয়ামর তেইার টিবি ধরিয়। 
টানিয়া ভূপিবেনই ভুলিবেন ৷ এই জন্যই ভগবান দয়াময় ও পতিতপাঁবন্‌ 
নামে অভিহিত হইয়া থাকেন এবং আনন্স্বরূপ ভীছায় আখা! হুইক্গাছে। 
ডীহীতে পুর্ণানম্স, তাহা বিরাম নাই। এখন ভিজা হইভেছে থে, বে 
তগবাঁনের নামে তোমার এত বাও হইল, হুর হইয়াছিল, বল পইিলে, অপাস্তি 


জোষ্, ১৩১৫ সাল।| জ্রীরামকৃঞ্চ-সেবাশীতি | ৪৫ 





সস লা ১... 





পপ শীল পিপি শশা পিক পশশিসিপাী শিপ পাদ মি পশীশি্ী পপপীলপীশাপিশি পাপ শিপলু 
০.০. 


ভোগ করিতেছিলে, কথঞ্চিং শাস্তি লাভ করিলে, এস মনং এখন ছুজনায় বিশেষ 
চেষ্টা করিয়া দেখা যাক সেই ভগবান জিনিসটা কি? এবং কি করেই ব| 


তাহাকে লাভ করিয়া চিরশান্তিতে থাকিতে পার! ষাঁয়? (ক্রমশঃ ) 
জনৈক পাগল। 


ডাগর 


আীরামরুঞ্জ-নেবাশঈীতি। 


( কীর্তানের স্বর ) 


ভজ বাঁমকুঙ্ঝ প্রচ জীবন ধন। 
জীবনদন ভজ শ্রীবাঙ্গীচবণ 
জীবের সৌভাগ্য হরি ধবাদ উদয় । 
(আর ভয় নাতি বে)! ভব পাবার পাবে) 
প্রেমানন্দে নৃত্য কবে তকভ নিচয় ॥ 
(কি আনন্দ হোলো রে) হ্ৃদয বতন পেয়ে ) 
প্রভু সঙ্গ সাধ সর্ধ হৃদয়ে উদ্ভব । 
( তারা চরণ সেবা চাম গো) ( নিত্যধামের সেবক সবাই ) 
ঘরে ঘবে লয়ে করে আনন্দ উত্সব । 
(সুখের বন্যা এলো গো) (বামরুষ কুপা গুণে) 
উৎসব শেষেতে হয় ভোজলায়োৌজন । 
( প্রভুর সেবা হবে গো) (ভকত কুটীর মাঝে ) 
কমল আসন দেয় প্রভুর কারণ ॥ 
( গ্রভু বলিবেন ব'লে) 
নয়নের প্রেমনীরে শ্রীপদ ধোঁজয় | 
কমনীয় কেশদ্বামে যতনে মুছয় ॥ 
( পাছে চরণে বাজে গো ) 
ভোজন করিতে প্রস্থ বসিক্বেন ভবে। 
আনন্দে মগন চিত তক্জগণ সবে ॥ 
(আনন্দের আর সীম! নাই রে) (ভকত হৃদয় মাঝে ) 
বেমনে হাথানি সেই মধুর রগ্ষন । 
ভুঙগাইডে রহ দূরে গন্ধে মাতে মন ॥ 


৪৬ তত্-মপ্তরী | [ ছাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সং্যা। 


শপ শাশীপপসপাশিস শপ শিপ পলিসি পাপা পাদ? পপ পপ পপ লা পিসি | পিপল 





পপর ০ 


সক্ষিত পপীপিপাদীপ পদ পালদালা 


মঃর্জিত থালেতে শোভে অন্ন পরিপাটি । 
ত!চাঁরে বেষ্টিয়া বহে ব্যঞজনেব বাটি ॥ 
স্রগবা ঘ্ুতের কিবা শগন্ধ বিস্পান | 
শক ভাঁলি পাল পুরু ব্পন আহাক। 





পানু 2 হাত মাখ ) 
পলছু' স্তকুত। পম প্রদানি পদ্ন। 


? দশ আমুখ বাখানে ॥ 


ই তন্ন 


লে 


এ 


বি 
দাল মোথ খাঁন সা্পি সঙ্গে বড়ি ভাজা । 
বহস্তে বলেন গেসে “এতে বড অজ? ॥ 
কৃত পবিহাস জীন গে!) (বাসৰ সাগব প্র ) 

ডালন। আঙ্গাদি কন "মনি চমত্কাব”। 
শুনিয়া ভলও প্রাণ আশন্দ অপার 
খাইতে পাইনে প্রত ডানার কালিয়া । 
"অতীব মধুব এটি? বলেন সয়া ॥ 
অন্বল চাঁকিয়] প্রা শিভজি উঠিল । 
মবি কিবা রামরুষ্ণ ভোজ€নর লীলা ॥ 
দধিক্ষীর পবমান্ন খা'ন ভাসি হাসি। 
ভক্তঙ্গদে কি আনন্দ, কমান প্রকাশি ॥ 

( গমন ভাঁষ। নাই গো) (আনন্দে প্রকাশ করি ) 
সলোশ জিলিপি গজ! রসগোল্লা আব । 

(কত মিই শোভে গো) (প্রভুর সেবার তরে) 
“লট গাঁড়ী'* নাম দিদে করেন আভার ) 

( ভক্তবাহ্ণ পুরাইতে ) ( ভক্তবাঞ্ছ! কল্পতরু ) 

ভোজন শেষেতে গ্রভু গ্হাস্ত বদন । 
রাম হন্ডে করিলেন উপর শোধন । 

( প্রভু হাত বুলীগ গে! )( ভকতে উল্লাঁপ দিতে ১। 








সপ্ত 


 আীরামরুক বলিতেন, পথে জমতা সত্তেও তথায় লট দাছেছের গাড়ী উপাহিতে উইইলে, 
হেঙদ পখ পরিস্কার হুইয়! দেই গাড়ী চির খাইবার রাহ, নিপু উদর মিটার 
গৃিও তদ্ঞগ।* 








জৈযষ্ট, ১৩১৫ লাল।]  এককন্ট সংশীপ্ভ । ৪৩ 
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কপুবি বাসি জলে কি প্র পান। 
হানি হাপি মুখে য5 ভক্ষ পাশে চান ॥ 
অতি বেশ? "খুব হোলো মুখে বাব বাৰ। 
শুনিয়া সকল প্রাণে হরিষ আপাব॥ 
পেবশেষে করিলেন প্রভু আচমন । 
“তোম। সবে খাও নাগো বলেন বচন 
তীন্ুল যোগায় কেহ মশলাধ নদে । 
কিপিং কিঞিৎ লার দেন শ্ুবদনে ॥ 
গৃহেতে পাইষে আদ পামরুষ্॥ নি 
মেবক-হৃদয়ে নাই আননা অবাপ ॥ 
সমারবে কত মত সেবা য় করে) 
(যতনেব ধন পেয়ে ) 

পুলকে শ্রীপদ ছুটি হদি মাঝে ধবে ॥ 
গ্রপাদ পাইয়ে সব ভক্তগণ নাচে । 

( বঙ্গানন্দ তুস্থ*কোবে )( সেবান,শ মন হয়ে) 
কাতরে এ দীন তার শিন্দুকণ। ঘাঁচে ॥ 


আগর ৯. সপ 


এককড়ি সংগীত । 


( দশম বর্ষের ১৮৭ পুষ্ঠার পর) 
হম্‌ না হবিব চরণ ছাড়া । 

বাধ্নারে মন” যুগল-চরণ, দিয়ে তোৰ এ ভক্তি-দড়া ॥ 
কাদ্‌ দেখি মন্হরি বলে, ববষি প্রেম-অক্ষধারা । 
নইলে পরে, বৃথা যে রে, সার হবে তোর ঘোরাফেরা ॥ 
যদিরে প্রশ্বর্ষে ভুলে, হরিকে ভুই হস্রে হারা। 
শেষের দিনে,*্তর) বিনে, কেঁদে যে তুই,হ্বি সারা । 
মিচ্ছেকেন খাকিস্‌ বলে, হয়েছিস্‌ যে কুটের বাড়া । 
সাধ দেখিয়ে, করবি কি বে, ১ যখন ধমের তাড়া ॥ 


৯৯4 নে একেই যে তোর কপাল পোড়া? 
সামার ক্লাছিন্‌ তবে, আগাগোড়া ॥ 
লে ॥ তে হরে খাড়া খাড়া । 

পলো কেরন কর, কটাবি তুই শেখের ফাড়া 1৪1 


৪৮ তত্ব-মঞ্জরী।  [হাদশ বর্ষ, দিতীর সংখ্য।। 


এও পা গর পা 





কাজ কি আমার হত্ধি বলেং। 
যদি অদৃষ্টের ফল সদাই ফলে ॥ 
কপট নিষুর যে জন, ভক্কে কীদায় স্থযোগ পেলে। 
কেন মিছে তাহার কারণ, ভাসি সদাই নয়ন-জলে ॥ 
বুঝেছি তার যত দয়া, দয়াহীন সে সর্ব-কালে। 
দয়াময় বলে যে জন, বধ্ধী সে জন ভ্রম-জালে ) 
দয়া যদি থাকতো! তাহাব, তক্তে কেন হঃখ দিলে । 
নাম জপিষে এই হল শেষ, ডুবতে হল অঙল-জলে ॥ 
তক্ত-বৎসল কে বলেরে, ভক্ত-হস্তা বল! চলে । 
তার দয়। মায়া সকল মিছে, ঘটেরে সব কর্মা-ফলে ॥ 
যা কবলে তা কবলে হবি, থাকবে যদি থাকো ভুলে । 
চির ছুখে বাখলে যদি, স্থুথ দিবে রি জীবন গেলে ॥ 
এককফডির এই মিনতি, শমন নিকটে এলে । 
পয়1 যদি থাকে তোমার, রেখে! তবে চষণ-তলে ॥ ৫ ॥ 
আয় দেখি মন ভবের হাটে। 
কিন্তে হবে ধর্ম রতন, হাটের খবচ বাধন! গেঁটে ॥ 
বিপদ-পক্ষে পূর্ণ যে বে, কেমন কবে ঘুরবি হাঁটে । 
সামলে তোকে ঘুরতে হবে, ধীরে ধীরে চল্না উঠে ॥ 
হবিনামের ধষ্টি খানি, ধর দেখি মন জোরে এটে । 
পতনের ভয় আর রবে ন!, শ্রম হবে ন! রাস্তা হেটে ॥ 
এমন আমা কপাল পোড়া, বাঞ্ছিত-ফল নাহি জোটে | 
ভাল করে দ্যাখ্না খুজে, পান্‌ যদি তুই ক্বাছ্ে-পিটে ॥ 
কখন+ঃআর কিন্বিরে তই, হাঁটের বেলা যাচ্ছে কেটে । 
নিজের অভাব বুঝলি না মন, ঘুরে বেড়ান্‌ বেগার থেটে | 
দল কাজে অইস্তা, মুখেতে খুব খই যে'াটে)' 
ধর্ম-কর্দের রেলাতে এন, কেন এ ছুরি ঘটে ॥ 
'ঙে না লিলে যে ছিলোতে, ভীবন-নুর্ঘয বামূছে পটে |" 
এককড়ি বলে মনের স্থণে, ধসে খুকিস্পাঁের হাটে 1 % 1" 


হা কাজ 


জীশ্ীরামর্ 
চরণ বসা । 


তত্ব-মঞ্জরী। 





আঁষ।ট, ১৩১৫ সাশ। 








ঘদশ বর্ম, তৃহীম় সন্থা। 


শ্রীপ্্রীরামকৃষফ্ের উপদেশ । 
( পূর্ব্দ প্রকাশিত ৩৪ পৃষ্ঠাঁব পব ) 


১৭৫।| সুখ ছুঃখ দেহধাধণের ধর্ম। কবিকস্কণ ওতে আছে যে, কালুবীর 
ভগবন্তীর ববপুত্র, কিন্তু সে জেলে গিছিল, তার বুকে পাঁধাণ দিয়ে রেখেছিল । 
দেহধারণ করলেই সুখ ছুঃথ ভোগ আছে। 

১৭৬। শ্রীমস্ত কত বড় ভক্ত, আব তাঁর মা খুল্লনাকে ভগবতী কত 
ভালবানমতেন, সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ । মশানে কাটতে.নিষ্বে গিছিলে!। 

১৭৭। একজন কাঠুরে--পরমতক্ত--ভগবতীব দর্শন পেলে, তিনি ক 
ভালবাঁপলেন, কত কৃপা করলেন, কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আক ঘুচলে! 
না। সেই কাঠ কেটেই*থেতে লাগলে।। 

১৭৮। দেবকীর কারাগারে চতুভূর্জ শঙ্ঘচত্রগদদপদ্মধারী ভগবান দর্শন 
হোলো, কিন্ত কারাগার ঘৃচলো না। 

১৭৯। এসব কি জানো, প্রারব্ কর্ধেক ভোগ । যে কদদদিন ভোগ 
আছে, দেহধারখ করতে হয়। একজন কাপ গঙ্গাঙ্গান করলে, সব পাপ 
ঘুচে গেল, একস বাণ ডৌথ, আর ঘুচলে। না। পূর্বজন্মের কর্মভোষ্ষা। 

৯৮০ দেখ্ের, তুঁথ হছে হছি ছোক) ভক্তের জ্ঞান ও অক্কির পরিষর্য্য 
থকে) ধর উতধ্য কখনও খাবার নয়। দেখনা-_পাগুবদের অত বিপদ 


৫০ তন্ব-মপ্তারী। [ ঘাঁদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখা! । 


অর কস্পকিরিজপ 


কিন্ত এ বিপদে তারা চৈতন্ত একবারও হাঁরায়নি। তাঁদেব মত জ্ঞনী, 
তাদের মত ভক্ত কোথায়? 

১৮১) বিষয়াসন্তি যত কমবে, ঈশ্বরে রভিমতি তত বড়বে। 

১৮২1 কলিকাতার বাপ্টব দিকে যত আপবে, কাশী থেকে তত তফাৎ 
হবে, আবাধ কাশীর দিকে যত বাবে, বাড়ী থেকে তত তফাৎ হবে । 

১৮৩। ঈশ্বরের নিকট যত যাওয়া যায়, ততই ভীচ্তে ভাব ভক্তি" হয়। 
সাগরের নিকট নদী যতই যায়, ততই ক্োেয়ার ভাট! দেখা যায়। 

১৮৪। জ্ঞানীর ভিতর এক টান। গলা বইতে থাকে । তার পক্ষে সব 
ক্বপ্রবং | সে সর্বদ। স্বরূপে থাকে। ভক্তেব ভিতব এক টানা নয়, জোয়ার 
ভ(টা হব--হা'লে, কাদে, ন।চে, গায়। ভক্ত তাৰ সঙ্গে বিলাল কতে ভালবাসে-- 
কখন সাতার দেয়। কখন ডুবে, কখন উঠে-যেমন জলের ভিতর ববফ 
“টাপুর টুপুর; 'টাপুব টুপুব কবে। 

১৮৫। ব্রঙ্গ ও শক্তি অভেদ--যেমন মণির জ্যোতি: ও মণি; মণির 
জ্যোতি: বল্লেই মণি বুঝায়, আবাব মণি বল্লেই জ্যোতিঃ ব্বায়। মণি না 
ডবলে জ্োতিঃ ভাবতে পারা যায় না, আবার জ্যোতিঃ ন। ভাবলে মণি 
ভাবতে পাবা যাপন না। 

১৮৬। এক সচ্চিদানন্দ শক্তিভেদে উপাধি তেদে নান! দ্ূপ। যেখানে 
ব্ার্ধ্য সেইথানেই শক্তি । জল স্থির থাকলেও জল, তরঙ্গ ভুড়ভুড়ি হলেও জল। 

সচ্চিদানন্দই আবার আদ্য(শতি'-যিনি স্থট্রি স্থিতি প্রলয় কবেন। 

১৮৭। শুদ্ধজ্ঞান আর শুদ্ধ ভক্তি এক। শুদ্ধজ্ঞান সেখানে--শুদ্ধভক্কিও 
সেইথানে নিয়ে যায় । 

১৮৮1 সত্যকথাই কলির তপন্তা। সত্যকে আট করে ধরে থাকলে 
ভগবান লাভ হয়। 

১৮৯! যখন নিঞ্জন সাধন করবে, তখন সংসার থেকে একেবারে 
তফাঁতে যাবে, তখন যেন স্ত্রী, পুত্র, কন্ত!, মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্মি, আত্মীয়, 
কুটুম্ব, কেহ কাছে না থাকে। নির্জনে সাধনের সময় ভাববে, আমার 
কেউ নাই, ঈশ্বরই আমার জর্বন্ব) আর কেঁদে কেদে তার কাছে জ্ঞান 
ভক্তির জন্য প্রার্থনা করবে। 

১৯*। চোর চোর যদি খেল, বৃড়ী ছুয়ে ফেল্লে আরু ভয় নাই। 

১৯১। একবার পরেশমণিকে ছুঁয়ে সোথা হও, সোপা হবার পর 





আমা, ১৩১৫ সাল।] জীত্রীরামকুষের উপদেশ । ৫১ 








্ পপর | ও কজন 





হাজার বৎসর যদি মাঁটতে পৌতা থাক, মাটি থেকে ৫তাঁলবার পর সেই 
সোণাই থাঁকবে। 

১৯২। অবধূতের চব্রিশটা গুরুর মধ্যে চিল একটা গুরু । এক জায়গায় 
জেলেরা মাছি ধরছিলে!। একটী চিল একটা মাছ ছোঁঁ মেরে নিয়ে গেল। 
চিলেরু মুখে মাছ পথে হাজার কাক তার পিছনে কাক করে তাড়া 
করলে । চিল যে দিকে যায়, কাঁকগুলোও সেই দিকে যায়। শেষে ঘুরতে 
ঘুব্চ্র মুছটা চিলের মুখ থেকে পড়ে গেল। তখন কাকগুলেো! চিলদক ছেড়ে 
মাছের দিকে ছুটলো। চিল তখন নিশ্চিন্ত হয়ে একটা গাঁছের ডালের উপর 
বসে ভাবতে লাগলো যে, “এ মাছট! যত গোল বাপিয়েছিল। এখন মাছ কাঁছে 
নাই, তাই আমি নিশ্চিন্ত হলুম |” অবধৃত চিলেব কাছে এই শিক্ষা করালেন যে, 
যতক্ষণ সঙ্গে মাছ (অর্থাৎ বাসন] ) থাকে, ততক্ষণ কন্ম থাকে, আর কর্মের দচণ 
ভাবনা, চিন্তা, অশান্তি । বালন। ত্যাগ হলেই বর্দক্ষয় হয় আব শান্তি হয়। 

১৯৩। অবধূতের আর একটী গুরু ছিল মৌমাছি । মৌমাছি অনেক 
কষ্টে অনেক দিন ধরে মধু সঞ্চয় করে, কিন্ত সে মধু নিজের ভোগ হয় না। 
আর একজন এসে চাক জেগে নিয়ে যায়। মৌমাছির কাছে অবধৃত 
এই শিখ্লেন যে, সঞ্চয় করতে নাই। সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোল আন 
নির্ভর করবে, তাদের সঞ্চয় করতে নাই। 

১৯৪। এ নিয়ম সংলারীর পক্ষে নয়। সংযারীর সংসার প্রতিপালন 
করতে হয়, উস দরকার। পন্ছী (পাখী ) আউর দরবেশ (সাধু) 
সঞ্চয় করে না। কিন্ত পাথীর ছানা হলে পঞ্চয় করে--ছানার জন্য মুখে 
'করে খাবার আনে । 

১৯৫। ভগবানের শরণাগত হয়ে লজ্জা, ভয়, এ সুব ত্যাগ কর। আমি 
যদি হরিনামে টা লোৈ আমায় কি বলবে, এ সব ভাব ত্যাগ কর। 

১৯৬। লজ্জা, ত্বণা, ভয়, তিন থাকতে নয় । লঙ্জা, গ্বণা ভয় জাঁতি- 
অভিমান, সি এ সবুপাশ। এসব গেলে তবে সংসার হতে মুক্তি হয়। 

১৯৭। পাশ বদ্ধ জীব, পাঁমুক্ত পিব। 

১৪৮। ভগবানের প্রেম ছুল্লভ জিনিস। স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা, 
সেই নিষ্ঠা ধঁদি ঈশ্বরেতে- “হয়, তবেই ভক্তি হয়। 

১৯৯। শুদ্ধাতত্বি হওয়া বড় কঠিন। ভক্তিতে প্রাণ মণ প্রকবায়ে 
ঈত্বরেতে লীন হয়। 


৫২, তত্ব-মগ্জরী 1 [ ত্বাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ! । 


৯৬ রা পাপ শা মাপ 


২০০1 ভক্তির পর ভাব। ভাবেতে মানুষ অবাক হয়, বাষু স্থির হয়ে 
যায়। আপনিই কুন্তক হয়। ষেমন বন্দুকের গুলি ছোড়বার সময়, যে 
ব্যক্তি গুলি ছোড়ে সে বাকশূন্য হয় ও তার বাধু স্থির হয়ে যায়। 

২০১। অজ্জুন যখন লক্ষ্য বিধেছিলেন, তখন কেবল মাছের চোখের 
দিকে দৃষ্টি ছিল, আর কোনও দিকেও দৃষ্টি ছিল না। এমন কি চোখ ছাড়া 
আর কোনও অঙ্গ দেখতেই পাঁন নাই। এইরূপ অবস্থায় বায়ু স্থির হয়, 
কুম্তুক হয়। 

২০২। প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা। চৈতনাদেবের প্রেম হয়ে 
ছিপ। ঈশ্বরে প্রেম হলে, বাহিরের জিনিস ভূল হয়ে যায় । জগৎ ভুল হয়ে 
যায়। আব নিজের দে যা এত প্রিয় জিনিস, তাও তুল হয়ে ষায়। 

২০৩। ঈশ্বর দর্শনের আর একটী লক্ষণ_ভিতর থেকে মহাবাঁযু গর্‌ গর্‌ 
করে উঠে মাথাঁর দিকে যায়। তখন যদি সমাধি হয়, ভগবানের দর্শন হয়। 

২০৪ যাবা শুধু পঞ্ডিত, কিন্তু ভগবানে ভক্তি হয় নাই, তাদের 
কগ। গোলমেলে। একজন পণ্ডিত বলেছিল “ঈশ্বর নীরস, তোমরা 
নিজেদের প্রেম দিয়ে সরস কর।” বেদে ষাকে “রন স্বরূপ” বলেছে, তাঁকে 
কিনা নীরদ বলে! এতে বুঝতে হবে, সে ব্যক্তি ঈশ্বর কি বস্ত্র, কখনও জানে 
নাই, তাই এপ গোলমেলে বাঁথা। একজন বলেছিল--"আমার মামার 
বাটীতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে।” এ কথায় বুঝতে হবে, ঘোড়া 
আদবেই নাই, কেননা গোয়ালে ঘোড়া থাকে না। 

২০৫। অনেকে এর্র্ষযোর--বিভব, মান, পদ, এই সবের অহঙ্কার করে, 
কিন্ত এ সব ছদিনের জন্য, কিছুই সঙ্গে যাবে না। 

২০৬। টাকার অহঙ্কার করতে নাই। যদি বলো যে, আমি ধনী, তো 
ধনীর আবার তারে বাড়া, তারে বাড়া, আছে। সন্ধ্যার পর বখন জোমাকি 
পোকা উড়ে, সে মনে করে, আমি এই জগৎকে আলো দিচ্ছি। কিন্তু নক্ষত্র 
যেই উঠলো, তার অভিমান চলে গেল। তথন নক্ষত্রের ভাবভে লাগলো, 
আমরা জগতকে আলো! দিচ্ছি। কিছুক্ষণ পয়ে চন্দ উঠলো, তখন লক্ষতজেরা 
লজ্জার মলিন হয়ে গেল, চন্দ্র মনে কল্পেন, আঘার আলোতে জগৎ হাঁপচে, 
আমিণজগৎকে আলো দিচ্ছি--দেখ্তে দেখ্তে অরুণ উদয় ধোঁলে।$--সুর্যয 
উঠ্ুচন। টাদ ম্সিন হয়ে গেল--খালিক পরে দেখাই গগেগ'ন।! এই গুলি 
ধনর! ফপিভ(নে, বে মার ধনের গাহঙার থাকে না| | 
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২০৭। তাঁকে জেনে-এএক হাতি ঈশ্বরের পাঁদপন্মে রেখে, আর এক হাতে 
সংসারের কার্য কর। 

২০৮। যতক্ষণ তাকে ন1 জানা! যায়, ততক্ষণ সংসার মিথ্যা । তখন 

তাকে ভুলে মানুষ আমার, "আমার, করে, আর মাষায বদ্ধ ভযে, কামিনী 
কাঞ্চনে মুগ্ধ হযে, মান্য আবও ডোবে। মাখাতে মানুষ এমনই অজ্ঞান 
হয় যে, পালাবার পথ থাকলেও পালাতে পাবেনা । 
»৮২০৯| তাঁকে যদি লাভ কণত্তে পারো, সংসার অসার বলে বোধ 
হবে না, ঘে তাঁকে জেনেছে, সে দেখে জীব জগৎ সব তিনিই হয়েছেন। যখন 
ছেলেদেব খাঁগযাঁবে, ভাব্বে--বেন গৌপালকে খাওয়াচ্চ। পিতা মাতাকে 
ঈশ্বর ঈশ্ববী দেখবে ও সেবা করবে । তীকে জেনে সংসাঁব করলে, লোকেব 
বিবাহিতা শ্ত্রীর সঙ্গে প্রায় এহিক সম্বন্ধ থাকেনা । তখন দুজনেই ভক্ত, কেবল 
ঈশ্বরের কথ! কয়, ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নিয়েই থাকে, তক্তের সেবা করে। 
সর্ধভূতে তিনি আছেন জেনে, তার পবা ছুজনে করে। 

২১০1 ঈশ্বরেব শবণাগত হও, তা হলে সব পাবে। 

২১১। সংসারে সাধন ক্রবা বড় কঠিন । অনেক ব্যাধাত--রোগ, শোক, 
দাবিদ্রা, আবার স্ত্রীব সঙ্গে মিল নাই, ছেলে অবাধ্য, মুখ, গৌয়ার। তবে 
উপায় আছে,-মাঁঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে, তাকে প্রার্থনা করতে হয়, তাকে 
লীভ করবার জন্য চেষ্টা করতে হয়। 

২১২। একেবারে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে যাবার দরকার নাই । যখন অবপরু 
পাবে, কোন নিঙ্জন স্থানে গিয়ে ছু একদিন থাকবে, ষেন কোন সংসাক্ের সঙ্গে 
সম্বন্ধ না থাকে, যেন €কানও বিষরী লোকদের সঙ্গে সাংসারিক ব্ষর নিক্ষে আলাপ 
করতে নাঁহয়। হয় নিজ্জন বস, নষ সাধুসঙ্গ, সংসারী লোকের উপায়। 

২১৩। বীর মন প্রাণ অন্তরা ঈশ্ববে*গত হয়েছে, তিনিই সাধু। 
ধিনি কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, তিনিই সাধু । ধিনি পাঁধু, তিনি স্ত্রীলোককে 
এ্হিক চক্ষে দেখেন না; সর্বদাই তাঁদের অন্তরে থাকেন, যদি স্ত্রীলোকের কাছে 
আদেন, ষ্জাকে মাতৃনৎ দেখেন ও পুজা করেন। সাধু সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা 
করেন, ঈশ্বরীয় কথা বই কথ] কল না, আর সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে, 
ভাদের দেখা করেন। 'দোটাধুটি এই গুলি সাধুর লক্ষণ। 

২১৪। বিবৈক্ু উদ হলে ঈশ্বরকে জানবারি ইচ্ছা হয়, অসংকেঞ্ভাঁল 
হাসজে-ধেমম দেহমখ। পোঁকমান্য, টাকা, এট পব্‌ ভলগাল, ঈশ্বর 
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যিনি সংশ্বক্ূপ, তাঁকে জানতে ইচ্ছা হন্স না। সদসৎ বিচার এলে তবে ঈশ্বরকে 
খু'জতে ইচ্ছা করে। 

২১৫। মনে নিবৃত্তি এলে তবে বিবেক হয়, বিবেক হলে তবে তত্বকথা 
মনে উঠে। 

২১৬। যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওযা যায়, ততক্ষণ নেতি,নেতি ক'রে ত্যাগ 
করতে হয়। তাঁকে যাঁবা পেয়েছে, তারা জানে যে, তিনিই নব হয়েছেন। 
ঈশ্বর-_মায়। জীব জগৎ। তখন বোধ হয় জীবজগণ্ শুদ্ধ তিনি । 

২১৭। যদি একট! বেলের খোল শীস আর বীচি আলাদা করা যায়, আক 
একজন যদি বলে, বেলটা কত গুজনে ছিল একবার দেখতো । তুমি কি খোলা 
আর বীটি ফেলে দিয়ে কেবল শাস্টা ওজন করবে? না ওজন করতে হলে 
খোঁলা বীচি সমস্ত ধরতে হবে, তবে বলতে পারবে বেলটা এত ওজনে ছিল। 
খোলাটা যেন জগত, জীবগুলি যেন বীচি। বিচার করবার সময় বেলের 
শীসকেই সার, খোলা আর বীচিকে অপার বলে বোঁধ হয়। বিচার হয়ে 
গেলে সমস্ত জড়িয়ে এক ব'লে বোধ হয়। তখন বোধ হয় যে, যে সত্বাতে 
শীস, সেই সব দিয়েই বেলের খোলা আর বীচি হয়েছে। বেল বুঝতে 
গেলেই সব বুঝিয়ে যাবে । 

২১৮। অন্ুলোম আর বিলোম। ঘোঁলেরই মাখন আবার মাখনেরই 
ঘোঁল। যদি ঘোল হয়ে থাকে, তবে মাখনও হয়েছে । যদি মাথন হয়ে থাকে, 
তবে ঘোলও হয়েছে । যদি আত্মা থাকে, তবে অনাত্মাও আছে। 

২১৯। বারই নিত্য তারই লীলা, ধারই লীলা তারই নিত্য। যিনি 
ঈশ্বর ব'লে গোচর হন, তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন । 

২২০। তাঁকে ধে জেনেছে সে দেখে যে, তিনিই সব হয়েছেন--বাঁপ, মা, 
ছেলে, প্রতিবেশী, জীব, জস্ত, ডাল, মন্দ, শুচি অশুচি সমস্ত । 

২২১1 পাপপুণ্য আছে, আবার নেই। যদি তিনি অহংবুদ্ধি রেখে 
দেন, তা হ'লে ভেদবুদ্ধিও রেখে দেন, পাপ-পুণ্য-জ্ঞানও রেখে দেন। তিনি 
ছ'একজনেতে অহঙ্কার একেবারে পুছে ফেলেন, তারা গ্লাপ-পুণ্য ভাল-মন্দের 
পার হয়ে যায়। ঈশ্বর দর্শন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি ভাল-মন্দ- 
জ্ঞান থাক্কবেই থাকবে। তুমি মুখে বলতে পারো--“আমার পাপ .পুণ্য 
সমানণ্হয়ে গেছে, তিনি যেমন করাচ্ছেন তেমনি করছি”-_ক্িন্ত অন্তরে জানে! 
যে, সব কথা মাতর--মন্দ কাজটী করলেই মল ধুগ্বুগ করবে। 


আধা, ১৩১৫ সাল।] শ্রীত্রীয়ামকঞ্জের উপদেশ । ৫৫ 


২২২। ঈশ্বর দর্শনের “পরও তার দি ইচ্ছা হয় "তিনি “দাস-আমি 
দ্বেখে দেন ”স অবস্থায় ভক্ত বলে--গুর্টীমি দাস তুমি প্রত | সে ভক্তের 
ঈশ্বধীয় কথা, ঈশ্বরীয় কাজ ভাল গাগে; ঈশ্বর বিমুখ লোক ভাল লাগে না, 
ঈশ্বর ছাড়া” কাজ ভাগ লাগেনা । তবেই হোলো, এরূপ ভক্ততেও তিনি 
ভেদবুদ্ধি রাখেন। 

*২২৩। তভাকে* ঠিক কে জান্বে? আমাদের যতটুকু দরকার ততটুকু 
হলেই হোলো । আমার এক পাতকুয়া জলের কি দরকার? এক ঘটী হলেই 
হোলো । চিনিব পাহাড়ের কাছে একট! পিঁপড়ে গিছিল, তার সব পাহাড়টার 
কি দরকার? একটা ছুইটা দানা হলেই হেউ ঢেউ হয়। 

২২৪। সরলতা লাভ পুর্বজন্মের অনেক তপন্তা না! থাকলে হয় না। 
কপটতা--পাটোয়ারি--এ সব থাকতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। দেখনা-_- 
ভগবান যেখানেই অবতার হযেছেন সেইখানেই সরলতা । দশরথ কত 
সরল! নন্দ__শ্রীকষ্চের বাবা কত সবল! লোকে কথায় বলে--আহা কি 
স্বভাব যেন নন্দ ঘোষ । 

২২৫। যদি পাগল হতে, হয়, সংসারের জিনিস নিয়ে কেন পাঁগল হবে? 
যদি পাগল হতে হয়, ঈশ্ববের জন্য পাগল হপ্ড। 

২২৬। লোককে খাওয়ান এক রকম তারই সেবা করা । সব জীবের 
ভিতরে তিনি অগ্রিবূপে রয়েছেন । খাওয়ান কিনা তাহাকে আহুতি দেওয়া | 
কিন্ত তা বলে অনং লোককে খাওয়াতে নেই। এমন লোক যাঁরা ব্যাভি- 
চারাদি মহাপাতক করেছে, ঘোর বিষয়াসক্ত লোক, এরা যেখানে বসে খায়, 
সে যায়গার সাত হাত মাটি অপবিত্র হয় 

২২৭। অহঙ্কার ভাল নয়। আমি করছি*--এটী অজ্ঞান থেকে হয়। 
“ছে ঈশ্বর! তুমি করছ; এইটা জ্ঞান। ঈশ্বরই ক্ষর্তা, আর লব অবর্থা । 

২২৮। আমি আমি করলে যে কত হর্গতি হয়, বাছুরের অবস্থা ভাবলে 
বুঝতে পারবে । বাছুর “হাম মা” হাম্‌ মা” (আমি আমি) করে। তার ছর্গতি 
দেখ। হয়ত.মুক্রাল থেঁকে সন্ধ্যা পর্যযস্ত লাগল টান্তে হচ্ছে, রোদ লাই, বৃষ্টি 
নাই, হয়ত কসাই ফেটে ফেল্লে। মাংসগুলো লোকে খাবে। ছালটা চামড়া হবে, 
নেই চাখড়ায় জুতো! এই সব তৈয়ারি,হবে। লোকে তার ভিতর প' দিয় চলে 
যাবে। তাতেও ছুরগৃর্তির খেষ হুয়নি। চামড়ায় ঢাক তৈয়ার হয় । আর ঢাঁকের 
কাটি দিয়ে অনবরত চামড়ার উপর আঘাত করে। অবশেষে কিন। নাড়ীভূি 
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গুলো নিষে তাঁত ঠৈযাবি করে। যখন ধুনরীব তাত ভোয়ের হয়, তখন 
ধোন্বাঁব মমন “তু হু” “তু বলে। আব হাম মা হাম্‌ মা বলে না। তুছুতুু 
(তুমি, তুমি) বলে, তবেই নিস্তার, তবেই তাব মুক্তি। 'আব কর্দক্ষেত্রে 
আসতে হয় না। | 

২২৯। জীব যখন বলে “হে ঈশ্বব! আমি কর্তা নই তুমিই কর্তী, আমি 
যন্ব তুমি মন্ত্রী তখনই জীবের সংসাব যন্ত্রণা শেষ হর্ম। তখনই জীবের 
মুক্তি হয, আৰ এ কন্মক্ষেরে আসতে হবনা। 2 

২৩০ জঈশ্ববকে দর্শন না কবলে অহঙ্গাৰ যায়না । যদি কাক অহঙ্কার 
গিষে থাকে তাৰ অব্শ্য ঈগৃব্‌ দর্শন হয়েছে । 

২৩১1 জীখব দর্শনের লক্ষণ আছে । আমস্ভাগবতে আছে, মে ব্যক্তি 
জীশ্বব দর্শন কবেছে, তাৰ চাবটি লক্ষণ হয় (১) বালকবৎ (২) পিশীচবৎ (৩) জড়- 
বত (৪) উন্মাদবৎ। 

২৩২। যাঁব ঈখৰ দর্শন হয়েছে তাৰ বালকের স্বভাব হয়। সে গ্রিগুণা- 
তীত, কোন গুণেব আট নাই। আবু শুচি অশ্ুচি তার কাছে ছুই সমান-- 
তাই পিশাচবৎ। আবাব কখন জড়েব মত চুপ" কবে বসে থাকে । কখন 
পাগলের মত হাসে কাদে নাচে গায়। এই বাবুব মত সাঁজেগোজে, আবাঁৰ 


খানিক পরে ন্যাংটো!--বগলের নীচে কাপড় বেখে বেড়াচ্ছে। 
(ক্রমশঃ ) 





ধর্ম । 


উতৎ্কট বিজ্জানবিৎ তীহাব গভীবৰ গবেষশব ভাবা এখনও জগতের 
উৎপত্তির দিনটা স্থির নির্দিষ্ট করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি সফলকাম 
হইবার আশ! নুদুবপরাহত ভাবিয়া বিজ্ঞানেব হাল ছাড়িয়া নিশ্চেষ্ট হন নাই। 
কোন্‌ মাহেন্দ্রক্ষণে এই ধরাধামে আদম হবাৰ বংশধরগণের আবির্ভাব 
ঘটিয়াছে তাহা লইয়া বিকট প্রত্রতান্বিকগণের কর্ণভেদী কোলাহলে মানব 
সমাজ, এখনও মুখরিত। কোন্‌ শুভ মুহূর্তে মানব-মন্ে ধর্ম বুদ্ধির প্রবেশ লাভ 
ঘটিয়াছে, তাহ! লইয়! পাশ্চাত্য বুধমগ্ডলী যথেষ্ট মন্তিক্ক আলোড়ন করিয়া 
৬ পাকার পুস্তক লিখিয়৷ কোন স্থির-সিন্ধাস্তে উপনীত হইতে এখনও গন্দিছান। 

*এই জগতে যে পরিমিতকাল আমাদিগকে জ্লীবন-সংগ্রামে ব্যাপৃত 
থাকিতে হয়, তাহার সহিত ধর্্াধর্মের বিশেষ ঘনিষ্ সম্বন্ধ । প্রাত্যেক গ্রার্ণী- 
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শরীরে যেন্গপ ছুইটী শক্তি ( রুল শা ও 06৮194812০0 
কেন্দ্রান্থগশক্তি ও ফেন্দ্রাতিগশক্তি ) প গ্রতিদবন্ীভাবে কার্য করিয়া 
উহাকে পঞ্সিুষ্ট বর্ধিত ও জীবিত রাখিতেছে, সেইরূপ ধর্ধমাধশ্্মন যেন মানব- 
জীবনকে নিয়মিত করিয়া উহার অস্তিত্ব সম্পাদন করিতেছে । এই বর্শা 
ভূতপ্রশময় মানবজীবনে যেমন কেহ এক মুইর্ভকাল কর্ম না কনিয়া থাকিতে 
পারে না। প্রকৃতির হস্তে জীড়নক আমবা কর্ম না কবিলেও কর্ম আমাদিগকে 
কেহ করিয়| যাইবে-_ 
নহি কশ্চিৎ কণমপি জাতু তিত্যকশ্মর্কিৎ । 
কার্ধ্যতে হাবশঃ কণ্ম সর্ধঃ প্রকৃতিজৈগণৈঃ ॥ 

ইহা ঘজ্প মত্য, কর্মের অঙ্গীভূত ধন্ম প্রতি মীনবর্তীবনে অনথধ্যুত থাকি! 
তাঁহাকে পৌঁষণ করিতেছে, ইহাও তজ্রপ সত্য । 

যাহ। কিছু রহস্তপূর্ণ, যাহা কিছু ছুজ্জেয়ি, তাহাই সমস্তা নিরাকরণেই মানবেৰ 
ধীশক্তি. নিষ্োদ্বিত, মানবের পুর্ণ মন্ুযত্ত্যই যেন উহারই উপরে প্রতিষ্ঠিত । 
প্রাতঃম্মরণীয় পুজ্য খধিকুল হইতে প্রতিভাশালী মনীবীগণ পর্যাস্ত এই সত্যই 
গ্রতিপন্ন করিয়াছেন । ধর্ম সম্বন্ধে তীভারা এপর্যন্ত যে সমুদয় গভীব 
গবেষণাপুর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, তীহাঁদের নিকট হইতে প্রাপ্ত আলোকে 
আমার ক্ষীণদৃষ্টি যতটুকু দেখিতে বুঝিতে শক্য ভইয়াছে, তাহারই আলোচনাব 
নিমিত্ত এই প্রবন্ধের অবতারণা । 

আলোচনার প্রবৃত্ত হইবার পুর্বে পর্দা শঝোের প্রকৃত অর্থনির্ণয় করা বিধেয়, 
অন্কতঃ আমর! যেক্ূপ অর্থে উহ্হীকে গ্রহণ করিব, ভাহীরও কিঞ্চিং আভাস 

বিচাদের পূর্বে দেওয়া উচিত, নচেৎ বৃথা পওশ্রম মাত্র হইবে। 

ধর্খের প্রক্তত ঘর্থকি ? তাহা নির্ণয় করিবার, আগ্রে ধর্্ু সম্বন্ধে অন্য অর্থ 
বাসা আঁম্র! সচত্বাচর ব্যবহার করিয়। থাকি তাহা! বা প্রয়েজিন। ধন্ম আমরা! 
অনেক অর্থে ব্যর্হার করিয়! থাকি, প্রথমডঃ বন্তর স্বভাব যাহা তীহাঙ্ষে 
অহা ধন্ম বিঘা থাঁক্রি, যেমন জলের শৈত্য ইত্যাদি। তিতীয়ত; আশ্রম 
বিশেষকেও ধর্ধু গাছে, যৈমন আক্ষচর্ধা গারস্থা ইত্যাদি। তৃতীয়ূতঃ কতক খুলি 
ডঃ নীতিকে ১০ খা দিব থাকি, খথা-_সততাপরিয়তা, দানলীনতা,, ক্র 
ক্ষিক ও দামাজিফ রীতিনীতিকে ধখী পন 
ঠ ফে'অসুদয় প্রথা চলিত নী তাহাও 
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প্রভৃতি নান! জাতির ডগবৎ চা? অবলম্থিত ভিন্ন ভিন্ন সাধন গ্রণালীকেও 
ধর্ম বলিয়৷ থাকি, যথা--হিন্দুপ্ন, মুঁদলমানধর্ম, খ্রীষ্টধর্ঘ ইত্যাদি । এই এতগুলি 

অর্থে আমর। প্রীয়শঃ ধর্দ শব্ধ ব্যবহার করি। 

উপন্ষে ধর্ম শব্দের নাধারণ অথসযূহ লিখিত হইম্াছে, উহার মধ্যে কোন 
একটীকে ধন্ম এবং অপরটিকে অধর্দ বলিয়া বাদবিতওড1 বাধাইবার উদ্দেশ্ঠ 
দীন প্রবন্ধলেখকের নাই, অথবা অযথা চুলচেরা তর্কবিতর্ক করিকা বৃথা 

শত্ভিক্ষয়, কালক্ষেপ ও সহ্দয় পাঠকবর্ণের চিত্ত-চাঞ্চল্য করিবার উদ্দেশ ৪-!ই, 
তবে ভিম্ন ভিন্ন মতালোচনা করিয়! তন্মধ্যে সার-নিফাশনের অধিকার সকলেরই 
আছে, আম্র। এই স্থলে সেই পন্থা! অবল্জন করিব। আমাদের বিচার্ধা বিধস়্ 

প্রধাননডঃ তিনটি; ১ম, ধশব্দের অর্থনির্ঘয়, ২য়--ধর্ম বৃত্তির অভিব্যক্তি; 
৩য়--ধর্দের লক্ষ্য । এই তিনটি বিষষ স্মরণে রখিয়। বিচাঁরে প্রবুত্ত হইতে হইবে। 

ধৃ+ মন প্রত্যয় করিয়। ধন্দম শব্দের উত্পত্তি। যাহার দ্বারা মনুষ্যত্ব ধৃত 
হয় তাহাই ধর্ম । কেহ বলেন, ধাহা দ্বার! লোক বক্ষ! হয় অর্থাৎ সমাজ রক্ষা হয় 
তাহাই ধর্মী। মনুবত্্য ও সমাজ উত্তয়ের মধ্যে সীমাজ্ঞাপক রেখা টানা 
একটু কঠিন, ধাহারা ধর্শ অর্থে মানব ধর্ম, 'ামুষত্্য বুঝেন, তীহাদের মতে 
যাহ] দ্বারা মানসিক ও শারীরিক বৃত্তিগুলি সম্যক পরিপুঃ স্করিত হইয়! 
মনবের সর্ধাঙীন্‌ পূর্ণতা ও দার্বজনীন কুশলতা সম্পাদন করেন, তাহাই 
মানব-ধর্ম। “ঘতোহত্যুদক্ন নিঃশ্রেযস সিদ্ধি; স ধর্ম যাহা হইতে সর্বপ্রকার 
প্রহিক মর্গন এবং অস্তে (মৃত্যুর পর ) মোক্ষ লাত হয় তাহাই ধর্ম । ধীহাদের 
মতে ধর্মের ভিত্তি সমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার অন্থরূপ অর্থ করেন, সেটি 
অনেকটা এইকপ--সমাজ অর্থে দলমসূহ, অর্থাৎ সমষ্টিকে বুঝীস, বিন্দু বিন্দু 
জলকণ! মিশিয়। যেমন বিশুল জললোত, কষু্র ক্ষুদ্র বাঁলুকণ! জমিয়! যে প্রকার 
অত্যুচ্চ গিরিরাজীতে পরিণত হয়, শুদ্রূপ এক একটাবব্যষ্টি জীব একত্রিত ছইস 
বিরাট মানব সমাজের গ্রতিষ্ঠীকরে। ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ মতান্যাযী 
সর্বা্ে এই আনব পণুধন্মা ছিল, ক্রমশঃ অভিব্ক্তির সোপান পরম্পরা 
বর্তমান কীন্তিমান মানব পদবীতে আরা হইয়াছে । 'নমাঘর্যন্ধ হইয়া থাঁকিতে 
হুইলে কতকগুলি নিন্মের বন্টভ| স্বীকার করিতে হয়,-_-সেইখলি হইল নীতি, 
প্রবৃতিয় বন শিক্ষা করিতে ছু, সংযম অভ্যাদ কৃষিতে ছু, কাব্য জ্ঞানকে 
ক্ষ করিতে হয ইত্যাদি ইত্যাদি । এই প্রকার বিধিবনধ নিয়মের পালন সমাছ 
রক্ষা অনুকুল, অতএব এই খুলি ধর্ম, ইছ। প্রতিপক্ষের ঘত। 


আষাঢ়, ১৩১৫ সাঁল। ] ধন্ম। ৫৯ 
22222455455 


উউয় পক্ষের মত সম্বন্থে কিঞিং বশ পাওয়! গ্রেখ, এক্ষণে আন্মন 


পপ শশী 








ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করি। ম্লীনবজাতির ইতিহাসে পাঁওয়া যাস 
যে,আতি আদিমকালে এই মানুষ সর্বর্তৌভাবে পশুধন্দী ছিল, তখন ধর্দধর্দ 
সম্বন্ধে কোনণচিন্ত তাঁহাদের অগংস্কত বুদ্ধিতে স্থান পাইত না, তাহার! 
লমপর্ণপে আপন্ন পশ্তপ্রবৃত্তির অধীন ছিল, কেবল আধ্ুনুখীস্বেষণে ধরাবক্ষে 
বিচরণ করিয়া বেড়াই, প্রবৃত্তির অঙ্কুশ তাড়নে যথা ইচ্ছা কলুষাচারের 'গুষঠানে 
হৃখ অনুতব করিত, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে চমতকত হইতে হয়, কি প্রকারে 
এ্রকাতীদবীর অজ্ঞাতবিধানে সেই মুঢ বর্ধর অসভ্য মানবপমাজে চিন্তবৃতি 
উৎকর্ষতা লাভ করিয়া ত্বীরে ধীরে সভ্যমানন পদহীতে আরোহণ করিতে 
লাগিল! অভিব্যক্তি স্তরে স্তরে কর্তবাবুদ্ধির বিকাঁশ তাত ঘটিতে লাগিল, 
ধর্মবুদ্ধির উদ্মেষ হইতে লাগিল। পণ প্রবৃত্তি সমূহের মধ্যে ছইটি সর্ব প্রধান, 
একটা ক্ষুতপ্রবৃত্তি অপরটী কাষপ্রবৃত্তি। কাম প্রবৃত্তি, বংশবৃদ্ধি ও সমাঁজরক্ষা 
অনুকূল হইলেও ক্ষুপ্রবৃত্তিক্ন প্রবল গীড়নে বংশরক্ষা ও মমাজরগ্ষ! ুকঠিন 
বাঁপার হইয়া উঠে। যেখানে জীবের আহার জীব, মানুষের আহার মানুষ, 

সেখানে জীবন সংগ্রামে দূর্ববলের জীবন আশ! কিছুমাত্র লাই। 
রাক্ষলাচার নরমাংস ভক্ষণ, এক সময়ে প্রায়ই সকল দেশেই প্রচলিত 
ছিল। অর্মানিশার দুর্ভেচ অন্ধকারে যাহাঁদিগের মুখ চিরদিনের জন্য আবুত 
তাস্করাই ভাগ্যবান, গ্রতিহাসিক যাঁহাদিগের ছুম্বৃতি লিপিব্ধ করিয়াছে, 
তাহারাই ধর! পড়িল, মাস্ুষে মীঙ্ষের মাংস আঁহাঁব করে এইটী কি বীভৎস 
বাপান্! দেখিলেও বিশ্বাম করিতে ইচ্ছা হয় না। হোমর হিবভোটীদ্‌ প্রভৃতি 
গ্রীন পতিহাপিকগণ অনেক দেশের বাঁক্ষসাচার বণনা করিয়া! গিয়াছেন। 
পুরাকালে সাইক্ূপ ও লেষ্ট্রোগণ শিখর ও মাসাঁগেটী জাতি নরমাংস তক্ষণ 
করিত। ফিজি অধিবয়ীরা এখনও নরমাংসশ্রিক্, কন্োদেশে রীতি ষোড়শ 
শতাবীতে মংন্ত, ছাগ, মেষ-মাংসের স্তা় নরমাংস বাজারে বিক্রয় হইত। 
্্ামবাদী কুকি জাতি নরমাংস ভক্ষণ করিত ইতাদি। এই প্রকার কত উল্লেখ 
করিব, ইতিহাযুর পুর পর পৃ ইহার অলম্ত সার্ধী। সেই নিষ্ট অবশ! 
অভিজ্র করিগা,.মাহুয আজ এত সন্য হইয়াছে, ইহা অল্প গৌরবের বিষতব 
নেছে। মাসকে যখন্‌ তাহা অপেক্ষা অধিকতর বলশীলী দীষের সহিত বাঁস্‌ 
হস ল 1 উদ জাঁধিয়। বাঁধ করিতে হয়। আধ 
কপ প্রভৃতি করাল দু'্াখত হইতে বু্ষো গাইবাহ হু, 


ঃ তত্ব-মগ্ররী | [ দ্বাদশ বধ, তৃতীয় সংখ্যা । 








খপ পাপ বা রকি 


শসা 


আপনাপন শক্তি (কন্দ্রীতৃত করিবারজন্য, দলের পুষ্টিসদনে তৎপর হইতে হয়, 
এইন্দপ মিলিয়! মিশিয়। থাকবার সমাজ হ্ঙ্টি ধীরে ধীরে আরস্ত। 
এক্ষণে ধর্থের সহিত সমাজের |ক সন্ধা দেখা যাউক; দলবন্ধ হই! 
থাকিবার প্রধান কারণ--আপনাকে এব" শ্বজনবর্গকৈ সকলের পীড়ন, হইলে 
রক্ষা--এইবপে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি তাব হইতে কর্তব্য-বুদ্ধি বিকশিত 
হইয়া উঠে, প্রবৃত্তির দমন আবশ্ঠকে হয়, অন্ে অল্পে কলুষ চারের নিবারণের 
নিণিত্ত নান! নীতিহ্থত্র গ্রথিত কবিতে হয়-_ নিয়মের শৃঙ্খল! টিতে হয়, ষে 
সকল নিয়ম দ্বারা সমাজ রক্ষিত হয়--সমাজের বন্ধনী দৃঢ় হয় তাহাই ধর্রসথত্র, 
অতএব যাহ দ্বারা লোক বা সমাজ রক্ষা হুয় তাহাই ধর্শস। প্রতিপক্ষের যুক্তির 
সার্থকতা এইরূপে ঘটিশ। এক্ষণে কেহ বলিতে পারেন--আচ্ছা, শ্রইরূপে 
লা হম মানব সমাজের স্ঙ্ি ও ধর্ম প্রবুত্তির অভিব্যক্তি হইয়াছে; কিন্তু 
মন্থঘ্যেতর জীবে কি ধর্মাপর্দেন কোন সংআব নাই? এ্ঁযে সিংহ ব্যান অনায়াসে 
নিগটহ ছাগ শিশুকে গলাধঃকরণ কবিতেছে, ভীষণ সরীস্থপ কত নির্দোষী 
প্রাণীকে উদরসাৎ কবিতেছে, ইহার জন্য তাহাদিগকে দগুলা্ভ করিতে 
হয় কি না, ধর্মের ুয়াবে দায়ী হইতে হয় কি না?,ইহার উত্তরে-_এক্ষণে যাহারা 
30:5181 0£ 070 966৪৮এর ছুন্দুভি ধ্বনিতে দিকৃ নিনাদিত করিয়া 
তুলিয়াছেন, সাহারা ব্লিবেন-_ইহ। ঠিকই হইতেছে, দুর্বল সকলের ভক্ষ্যূপে 
বিধিনির্দি্ট হইয়! ধবাধামে আসিয়াছে, ইছার নিষিত্ত হা-হুতাশ করিবার কোন 
প্রয়োজন নাই; সিংহ ব্যান গ্রভৃতি প্রাণী কখন দয়া-পরবশ হইয়া! 'অহিংসা 
পরমৌধর্দঃট ভাব অনলম্বন কবিয়া আপন জঠরানল নিবৃত্তির জন্ত বাতাহারী 
হইর়। বসিবে না। লীতিশান্কারগণ এখানে নীরব, ধর্শাস্্রকারগণ অশীতি 
লক্ষ যোনি অতিক্রম করিয়া মানবজন্মেই ধর্শের ব্যবস্থা করিয়াছেন--উহায় 
পূর্বের নর্থে ৷ গ্ররৃতি$দধীর, এট! ক্কপা কি ম্মক্কপা আ্ছা গাঠিক বুধিয়! লউপ, 
মোটের উপর, প্রাণীবর্গ যাহা কিছু করে 22029] 108৮100৮ বশেই ধরিয়া 
থাঁকে, সহজ সংস্কার বশে চালিত হইয়া করে, ইহাই জগব্-বিধান। ক্বাচীর্ঘয- 
হাক্মলি মহাঁশর উহার নামকরণ করিয়াছেন 093012 0801895 এবং ভরি 
মতে উহা ০700৩51 অর্থাৎ খর্দীধর্শা বহিভূততি। জড়ন্বগতের এরাক! খাড়ায 
যধ্যে ৮ নিষ্কই প্রাণিদগতের জীবন 'সংগ্রীষের ভিতর পরস্পর তাত অং 
আগদাপন স্মাহার সংস্থানের চেষ্টার মাধো কোন বন্থারু্গর হিসাব দিক 
লাই. উহাকে 291207%1 হী বপিয়া হাএরেজ ব্ল্ইি 'শীচার্দেচর াঃজ 


আষাঢ়, ১৬১৫ সাল । ] ধর্ম । ৬$ 
সপপীশাপাপিপাপপপাপিপাশা পলিশ াীশাীীাশাশিীটিিট নীতি 
যুক্তিসঙ্গত) এবং যে নিয়জ্জে, যে শৃ উন্নত মানঝুমুনে বিবেক বুদ্ধির 





স্পা 


উদ্রেক হয়, কর্তবা বুদ্ধির উন্মেষ হয়, তাহ্ুর নাম দিয়াছেন 9৮0১$০৪] [১0৫০98, 
ধ্মীধর্ম বিচারের ভাব যত এইথানে। ফ্রানরূত অপকর্ম্মই পাঁপ বলিয়া গৃহীত 
হয়, অঞ্ঞবন্চে অনুষ্ঠিত ক্রিস! পাঁপ বা অধশ্দ বলিয়। পরিগণিত হল ল।। 
অংক কেহ ব। এই অজ্ঞানতাীকেই মহাপাপ ঝ। অধন্্ু বলিয়। গুহণ ককিতে 
কোন দ্বিধা রোধ করৈন না। 

পাঠক বোঁধ হয় অধৈর্ধ্য হইয়! মনে মনে ভাবিতেছেন, তবে ধর্ম কি? 
আম"তক্জন্ পাঠকের নিকট অগ্রেই নিবেদন করিতেছি যে, এই পথ বড়ই 
দর্গম--আতি সাঁবধানের সহিত অগ্রসর হইতে €ুইবে,--পধর্শন্ত তন্ধং নিছিতং 
গুহায়াম”---তবে নৈক্লাপ্ত অবলথ্থন অবিধের়, ঘতক্ষণ আমাদের ঘমক্ষে "মহান্নং 
যেন গতঃ স পন্থা” বিরাজমান 

উপরে উত্ত হইস।ছে, মহা দ্বারা সমাজ রক্ষিত হয় তাহাই ধর্ম --অর্থৎ 
যে রীতিনীতির পালনে, যে নিয়ম প্রণালীর অনুষ্ঠানে মমাজগরন্থী দুট়াভৃত হয় 
তাহাই- ধর্ম । এক্ষণে দেখা যাউক--অভিব্যক্তির সোপান পরম্পরাগ্ন যে প্রকারে 
দেই বিশ্বৃতির গর্ভে বিলীন অতীতের বর্ষার অসভা মানবমমাজ বর্তমান শিক্ষিত 
সভ্য জ্ঞানী সমাজে পরিণত” হইয়াছে, এই উভয়ের মধ্যে কত বৈলক্ষণঠ, কত 
পরিবর্তন দৃষ্ট হয়] থাকে। পশুর ধর্ম অসভ্য বর্ধর সমাজে অনুষিত হয় না, 
আবার অদভ্োর পালনীয় ধর্শ সভ্যতম মানব-সমান্ধে গৃহীত হয় না। সমাজের 
ম্যায় ধর্ম ও পরিবর্তনীয়। ব্যাকরণ যেমল ভাষার অনুসরণ করে ধর্্মও সেইরূপ 
সমাজের অনুসরণ করে। এখানে সামাজিক আচার রীতি নীতি পদ্ধতিক্ষেই 
ধর্ম হলিসা গ্রহণ করা! হইয়াছে, ইহা! বলাই নিশ্রয়োজন। ধর্শাকে বীহার 
এইরূপ অর্থে প্রযুক্ত করেন, তীহ!দের সহিত আমর! সম্পূর্ণ একমত হইতে 
রি ল1। যেখানে ধর্ম সম্মজের মুখ চাহিয়া ঞচলে, সমাজের গতি শক্ষা 
করিয়া চলে, সেইথ!ঠনে ধর্মের মহত থাকে না, তাহার গৌরবের লাঘব ঘটে। 
ঞ্রখনে ধর্থের অর্থ দেশাচার, কালবিশেষে অবল্ক্িত সামাজিক রীতিনীতি 
পদ্ধতি, ই মাতু। 

কেহ বেছে. পাবনা, বন্দনা, ফঙ্ধন বাজসকে ধশ্ম স্থদপে গ্রহণ করিয়। 
কোকেন, বে হা অবনত হীকার ।করিতে হইবে যে, অসত্য বর্ধার মুমাজের 
অস্থি পাপ ডট সুদল মানবের সুজা প্রণালীর মধ্যে আক (শ 
পাত সাধ |. ্ীরু ৫গরহুপুজা, অনুম্প মুলা প্রেবাছি 058728 ) 





৬২ তত্ব-মগ্জরী 1. [তাদশ বধ, তৃতীয় সংখা। 


পপ শা পাস শপ পাপা?» পাল পল পানা ক. পা পিপি ০০০22525255 


পুজা, এবং স্ভাস্মাে প্রতিমা পুর্ল৮ এইদ্ধপে অতিব্যক্তির স্তরে শুরে মানব- 
প্রকৃতির ব্যাবৃতি পরিমাণে ধর্মবিশ্ব যয ও তদনুষায়ী অনুষ্ঠান স্বতঃই বিব- 
ভিত হইয়া থাকে । দেব-সথষ্টির হু পুষে গ্রোতসথষ্টি। এই মানব যখন দেবতা 
পুজ। শিখে নাই, তখন প্রেহাম্ম'র পু করিত এবং তাহার" সস্তোধার্থে 
কতই বীভৎস ব্যাপার অনুষ্ঠান করিত। নান! কারণে, প্রেতাত্মার উদ্দেশে 
নরবলি দিবার প্রথা! ধর্মবূপে নান সমাজে গৃহীত হইতে দেখা ঘাম । পেকুেশে 
কাহারও পীড়া হইলে প্রেতাত্থার নিকট আপন পুত্রকে বলি দিয়। রোগমুক্ 
হইবার কামনা করিত৭ ট্রোগ্কানদিগের হস্তে পাট্কলসেক্স মৃত্যু প্ছ্হলে 
তাহার প্প্রোত্বার দিঘাংসাধৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য গ্রীক 
সেনাপতি পাটুকলসের সমাধি-ক্ষেত্রে দ্বাদশটী টোঙজানকে বলি দিয়াছিলেন। 
 আগষ্টদ্‌ জুলিয়সের প্রেতাক্সাকে পরিহ্বগ্ত করিবার ন্ধন্য পেকসিয়ার 
তিনশত অধিবাদীকে হলি দিয়ছিলেন। অপেক্ষ[কৃত স্ভাজাতির মধ্যে যে 
রীতি প্রচলিত ছিল, অসভ্য ও বর্ধরদিগের মধ্যে সে রীতি তদপেক্ষা কত বহুল 
পরিমাণে প্রচলিত থাক! সম্ভব, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পাঁরে। যেখানে 
প্রতিমা পুরা, মেখানে প্রকৃতি ও প্রেতপুজা দেখা গিক্লা থাকে | €পকিংয়ে 
প্রকৃতিদেবীর পুজার্থে এক বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাকে 1৩770)19 ০? 
[309০7 বলে এবং সেই মন্দির প্রাঙ্গণের চতুঃপার্থে অপরাপর দেবদেবীর মন্দির 
আছে, তাহাদিগকে ['01221)10 01 1970) ও '9101019 ০€ 10518101909 
ইত্যাদি বলা হয়। এন্ধপ লত্তেও তথায় প্রেতপুজাও বিশেষ ঘনঘটার রি 
চলিয়। থাকে । আবার তথায় বৌদ্ধধন্্ ও সঙ্বের শরণেরও ক্রটি নাই।, 
যাহা হউক, প্রত্যেক সুরের মানবসমাজের অবস্থান্্যায়ী পুজাপদ্ধতি বন্দনা 
বন্ধন যাদকে ধরস্বকূপে গ্রহণ করিতে পারা যার. 'দোপানগাঁজির কোনও 
সোঁপানকে উপেক্ষা করিবার নহে।, অতীত, উপেক্ষা, করিলে বর্তমান বুঝা 
যায় না এবং বর্ধমান উপেক্ষা করিলে ভবিষ্যৎ মিলিবে না। মান্বস সমাশ জি 
 যেল্তরের ভিতর দিয়। আসি! সভ্য হইছে, ত্য, মন্তব্যে প্রত্যেককে সেই 
সেই ভরের মধ্য দিয়া অগ্রসর, হইতে হয়, অহবৃতির, ( 1০৫1 ৃ্‌ নিয় ছু এ । 
মান রঃ মাজে অবস্থাস্্যাযী ঈর, উদ্দেশে গৃহীত, স্থাকে: ধর্ম, বরিষ। গ্রহণ 
৫  করিজেবোধ হয় কেহ আপত্তি ক্রিষেন: না। 
কহ্দরশী হবীগণ কি এখানেও কান্ত হন না, তাহারা উদেশে 
ও জিব কলাপকে খর ব বে একই ব্রণ কুপে সবীকীিকরেন, 






















'আঁষাঢ়। ১৩১৫ সাল। | ধন্ম। ৬ 


ধাহারা মনুষ্যত্বের পক্ষপাতী 'তীহার! যা ধর্শের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন। 





সপ সাপ পপ 








কিন্ত গ্রক্ৃত ধর্দ কি? ধর্শের সারভাগ ডি? তাহার তত্ব ত মিলিতেছে ন।। 
ধর্মের একটী,মুল ভাব আছে, একটা সুক্ষ আকাজ্ছা আছে, যাহা জ্ঞানের ঘার। 
গ্রকাশ করিতে গিয়া মতের হৃ্টি হইয়াছে এবং কার্যোর ছারা গ্রাকাশ করিতে 
গিয়া কতক গুলি রীৃতি নীতি অনুষ্ঠানের প্রবর্তন হইয়াছে । মানব স্থষ্টিব আদি- 
কাল হইতে যে এক "হৃদয় উন্মাদ আকাঙ্ষা, অনির্বচনীয় তৃষ্ণা মানব প্রাণকে 
আঁোুড়িত করিতেছে_তাছাই সাধক, মহাপুরুষ, এবং অবতারগণ ফুগে যুগে 
তাষায় ও বর্ণে প্রকাশ করিতে গিয়া ভি জি ধর্শমাত ও অঙুষঠানের অবতারণা 
করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন মত হইলে উহাব মধ্যে একভার ও সামগীভের স্থান 
আছে, নানাত্বেক মধ্যেও একত্র স্বর্ণ রহিয়াছে, ধর্শের প্রাণভূত দেই 
বস্তটিই গ্রকৃত সর্ি। মত মতান্তর অন্নঠানাদি বাহিরের ব্যাপার । 

এই স্ভুরিজ আঅনকুমিসে ভি ধবর্ড। বত ত্বকে, ভূ, মান্টম্যরর, 
বঞ্জাবাছু বহিয্নাছে, তাঁহার সহিত জগতের অন্য ফোন প্রদেশের তুলনা হয় 
না। কেহ বলেন,--অহো, কি সুন্দর সত্য আধ্্য-ধন্পেব বিমল উজ্জল আলোকে 
গগন উদ্ত(সিত; অপরে বঙ্গেন,_-তী দেখ অর্দচ্্াঙ্কিত ইস্লীম্‌ ধর্থের পতাকা 
গগনে উডটীয়মান ) তৃতীয় ব্যন্তি কুশ হস্তে অগ্রপৰ হইয়া বলেন_দেখ পাপী, 
তোমার জন্য কি মহান্‌ আত্মতাগ, এই ধর্ম গ্রহণ কর। ইহা ক্সপেক্ষা আরও 
কত গুরুতর অভিনয় ভারতবক্ষে অভিনীত হইয়া! আমিতেছে। একজন 
বলেন-হোমকুণ্ড কৈ? যুপকাষ্টে ছাগ কই? গ্রেতাস্মা কে? দক্ষিণার 
আয়োজন কিরূপ? আবার শুন, একজন বলিতেছেন, শিব, শিব, এ সমুদয় 
কি? রক্তপাতে মঙন্তু কামনা, প্রেতপুজার অনুষ্ঠানে প্রেমঘর্রেব আরাধনা ? 
কি অজ্ঞানতা ! দাও হজ্ঞকুপ্ড নিভাইয়া, তোল সেইখানে চৈত্্য পিশান, কর 
বিহার হরি! হরি! আবার জঞ্জাল ঘটল, "দয়ামিদ্ফুব ভর্িস্ত্াণী ফলিল, 
ভিক্ষু তিক্ষুণীর বীভৎস ক্রিম্াকলাপে চাবিদিক ছাইয়৷ ফেলিল, পঞ্চমকার 
নব ধণ্মের হট্টি করিল] আবার রব উঠিল, মাতৈ: ! হত, হর, মায়ার আবরণ 
ছি কর, টিগুষ্ত তুমি, বন্ধ--এ অজানতা ত্যাগ কর, শুদ্ধসরখ মি, ছুর্নাতি 
কগটাচারের প্রশ্জয দিনা, বল__শ্চিদাননকপশিবো হম, শচিদানদদদপশিবোহম, 
ঘাটে মাঠে কাননে হারে, সঠ গ্বীপনা কর। আবার স্বচ্ছ গয়োবর পন্থিল 
হই পড়িল্‌। “অ্বি: জনা মুদ্ষ কষতাল বাজিয়া উঠিল, প্রা 
পাঁয়ে। দৌনার নূধুর রন বুধ ঘাজিল ; ভন নাই, ভয় দাই, এসেছে এসেছে 


৬৪ তত্ব-মঞ্জরী । [দশ বর্ষ, তৃতীয় সুংখ্যাা। 


সী পাপা শপ পন রশ. ২ ৯০ পাপ তা পা 





১০ শপ সলী 


নব উঠিল, যুগধর্শ প্রবর্ঠিত করির্জে নৃতন মাঁছষ এসেছে, এস এস সংবশর্তনে 
যোগ দাও, কে কোথায় পতিত চা বেদনা, তোমায় কোলে লইবার জন্য 
স্বয়ং প্রেমময় উপস্থিত। শত গ্রন্থি পীর পর, ছিন্নকম্থ! অঙ্গবাপ কর, তীহার 
শ্রীচরণে শরণাগত হও, যম নিয়মের তীত্র কশাথাত সহ করিতে হইবে না, 
কেব্ল মুখের কথাম্ম-হরিবোলে অবহেলে ভবনদী পার হইবে। এইক্লুপে 
ধাশ্মিকের রক্ষা ও আর্ডের প্রতিত্রাণের জন্ত ধর্মবন্তা কতবার এই ভারত- 
কুমিকে গ্াবিত কবিয়া ছুটিয়।ছে এবং ভবিষ্যতে আন্ও কতবার ছুটিবে। 

এইবপ হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মতবাদ স্থষ্ট হউক ক্ষতি নাই, বাহাতঃ প্রভেদ 
দৃষ্ট হইলেও উহাদের প্রত্যেকর অন্থস্থলে একটী সত্য নিহিত আছে; সেইটাই 
ধর্শোর মুল, আর লমুদয় বাহিরের বস্ত। সত্য উপলব্ধির প্রবল আকাঙ্ষা 
হইতে নানা ধন্মমতেব উতৎপত্তি। উপণিষ্ট মতমতান্তরেব পালনে ধাশ্সিক 
হওয়1 যায় না, মনুষ্য লাভ ঘটে না, ইহাব সাক্ষী সম্প্রদয়িক ইতিহাল। 

বুধমণ্ডলী ধন্মের মুল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইস্সা নন! দিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন ,-কেহ বলেন প্রেম, কেহ ব। নিওর, অপরে বিশ্ময়, কেহ বলেন 
ভয়। মহাম্মা থিওডের পাকাত্ের মতে 99059 0£ 0৬791109760 হইতে 
(নির্ভন্ের ভাব হইতে ) ধন্মভাবের উৎপত্তি, পণ্ডিত হার্বাট ম্পেনদারের মতে 
ধম ০8১0২ ( বিশ্মক্ন ) হইতে ধর্পের উৎপত্তি, মিভুর্দী ধঙ্ের মুল ভাব ভয়, কেহ 
ব। তাব হইতে ধর্মের উৎপত্তি স্বীকার করেন। নির্ভর, বিশ্ব, ভয়, এ সমুদয় 
ুক্িস্থ্, ভাব্রে উৎপত্তি বুদ্ধির পুর্বে । বর্ধর ভাবসর্ধন্ব, খসভ্য তাঁব- 
প্রধান, লভ্যে ভাবাধিকয ; যে ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া বর্ধন উদ্ভিদের 
উপানক, অসভ্য শুর্ধ্য, সমুদ্র, মেঘের উপাসক, সেট ভাবের দ্বারাই চালিত 
হইয়। লুসভা শিক্ষিত অনেষ চৈতন্োর উপসনায় নিযুক্ত । ভাবই ধর্মের 
প্রশ্থতি, নুদ্ধি তাহার ধাত্রী। এইয়পে পীচঙ্গনে পাচগ্রকার সিদ্ধান্ত 
করিয়া! থাকেন। 

উপরিলিখিত পঙ্ডিতমগুলীর মতদবৈধের মধ্যেও ন্ধুষ্প্ই একতাশ্থত্র 
লক্ষিত হইস্কা থাকে, তাহা দত্যাহসন্ধিৎলুত।। বর্ঘথ সত্যেরইট অন্থখঘন 
করিয়া থাকে, পত্যকে অরল্ধন' করিয়া! নিছের দন্ডিত প্রতিক, কৃরে। 
“সুত্যে প্রতিটি” এই রক্ষণ ছায়া নান? অনৈক্যের বাধ্য হক 
সম্পাদন করা যায়) সৃত্য উপলবির প্রবল - “আকাল. "স্তরে জাগয়ক 
ও হইসে ধর্মদীবনের আলুন্তই হর লা । বিশমাস-ধহন। ফাকে দর্পন 


আধা, ১৩১৫ পাঁল। ] ধন । ৬৫ 


পাপ 


করিয়া তাহাঁর অনুগত হওয্কীই ধন্ম “নান্তঃ পন্থা বিদ্যতে, অয়নায় |” ধর্শের 
সারতত্ব এইখানে নিহিত। যাহা কি মহত্ব, মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব, 
সমুদয়ের মুলভিত্তি এইখানে প্রতিতিত। মাফিন খধি 50)62807 তীহার 
0৮৪: ৪০৪ প্রবন্ধের এক স্থীনে এই সত্যটা সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেল-- 
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“আমরা সচরাচর যাঁকে মানুষ বলি, যে মানুষ আহার করে, পান 
করে, কৃষিকাজ করে, কেরাণীগিরি করে, এ মানুষ দেখিলে প্রকৃত 
মাঞ্চষের পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং পরিচয়ের ব্যাঘাত হয়, সেই মানুষকে 
আমরা শ্রদ্ধা করি না) কিন্তু সেই আত্মা ( পরমাত্মা), মানুষ ঘাহার যন্ত্র 
স্বরূপ, যদি মানুষ তাহাকে নিজ কার্ধ্যে প্রকাশ হইতে দেয়, তবে তাহার 
নিকট আমাদের মন্ডক অবনত হয়। এই মহান আত্মা যখন মানবের 
বুদ্ধি দ্বারা প্রবাহিত হয়, তথন সে বুদ্ধি প্রতিভার আকার ধারণ করে; 
যখন হৃদয়কে আশ্রয় করে তখন প্রেমরূপে প্রকাশিত হয়। যখন আমাদের 
বুদ্ধি স্থতঃই ' একটা কিছু হয়ে দাড়াতে চায়, তখন আমাদের বুদ্ধির অন্ধৃতা 
প্রকাশ পায়, যখন মানুষ নিজে একটী কিছু হতে চেষ্টা করে তখনই 
মীনব ইচ্ছার ইুর্ঘল্তী আস্ত হয়। সকল প্রকার সংস্কারের একই উদদেশ্য-_ 
আমাদের মধ্য দিয়! সেই গহন আত্মাকে প্রবাহিত কয়। অর্থাৎ আমাদিগকে 
তাঁর অহগত কের! 5. হ্ঘ সন্য, অতি সত্য। 

পানের য্ত অষটাঠা্ থাক লা, ধর্ধাগুঠানের যতই আড়দ্বর হউক 


৬৬ তত্ব-মগ্ররী | | ছ্বাদ্শ বধ, তৃতীয় মংখ্া।। 





পাকি পপি পাপ পপ লা লিক 


না, তর্কছটা ব্যাখাদঘটাব যতই জটিলতা থাকুক না, মুলপত্য, সাববস্তর গ্রঁটি 
ভিন্ন আব কোনটি নয়৷ থান দি রীতি নীতি এক্ষণে, কুলক্রমাগত 
আঁচাধের পালনে, শাস্ত্রনিদ্দিষ্ট ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে, ধর্মজ্ঞাচন নিজেকে ধাম্মিক 
ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে জীবন কাটাইছেছেল ভরা নিতান্ত সবলদর্শী, ধন্মলা, 
ধর্শোর লক্ষীভূত সভা লাভ, তাহাদের জাখনে স্থদুবপরাহত । বাঁর ভিন 
কেহ ধর্লাভে সমথ নহে, যাহার দেহে জীবন নাই, ধমনীতে শোণত 
নাই, মন্তিষ্কে প্রতিভা নখ, বক্ষে সাহম নাই, ধর্ম উপাজ্জন তাহার পক্ষে 
আকাশ-কুম্থম | যাহার অনুষ্টানে সংসারাসক্তির হাস হয় না, পাপেরগ্রতি 
ঘবণা হয় না, পুণ্যেব ক্ষুধা প্রবল হয় লা, পবিজ্রতা সঞ্চয়ের গ্রাবৃত্তি জন্মে না, 
তাহা ধর্ম নহে; যাহাপ পালনে জীবনে শরজিস্ঞ্চ।ন হয় না, হৃদয়ের প্রসারণ 
হয় না, অন্তর নির্মাল হৃষ না, ভাবেন উত্স খুলিয়া যাষ না, তাহা ধম্ম নহে, 
তাহা বিষবৎ ত্যাগই বাঞগ্চনীষ, হউক তাহা পিতৃপিতামহ্েরে গৃহীত গন্থা। 
হউক তাহা ধন্মাচার্য্যে আদেশ, হউক ধর্মশাস্ত্বের অন্ুশীসন, তাহার মুল্য 
এক কপর্দকণ্ড নহে। 

ধর্শের লক্ষ্য সত্য লাভ, ধর্মাবহ পবমপুকযেব সাক্ষাৎকার, হুম্দশী জ্ঞানী ও 
প্রেমিকমণ্ডলী এইবূপ অর্থে ধর্খু শব ব্যবহীর কবিয়া থাকেন, আমরা 
তাহীদেরই পদাঙ্ক অন্থপরণ করিব, এবং অপবে, ধাহারা ধর্মের লক্ষ্য সমাজ 
রক্ষা, পারলৌকিক সুখ, এ্রহিক মঙ্গল, এইবপ নিকৃষ্ট অর্থে ধর্শব্দ ব্যবহাব 
করেন, তাহাদের সহিত আমাদের কোন সহানুভূতি নাই। আবাব কেহ কেহ 
ধর্ম অর্থে “ধৃতি ক্ষমা দমোহস্তেয়াং» প্রভৃতি কয়েকটি গুণের উল্লেখ করেন, 
বাহারা এইরূপ অর্থে ধর্ম নির্দেশ করেন, তাহারা ধর্শের গুড মহত্ভাব সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ! এগুলি বাহিরেব ক্রিয়া, ধর্ম উহার প্রাণ, ধর্মের ভিত্তির 
উপব উক্ত গুণাবলীর সৌধ (নম্মিত; গুণগুলি ফুল, ধন্ম তন্মধ্যস্থ রস, ধর্ম এ গুণ 
গুলির সভীবনী শক্তি । 

এইবার উপসংহার করা যাউক, এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করা গেল 
তাহার সংক্ষেপে সার নিঘৃর্যণ ক্ষরিলে কি পাওয়া যায় দেখ! যাক । ধর্মবিশ্বাস 
শ্বাভাবিক। সেই অতীতের অসভ্য বর্ধর মানবসমাজ হইতে বর্তমান শিক্ষিত 
হুসঙ মানবসমাজ পধ্যস্ত অভ্তনিহিত ধর্ম বুদ্ধির ক্ষীণ সুত্র অভিবচক্তির সোপান 
পরম্পরায় ধীরে ধীরে পরিক্ষণট উন্মেষিত হইয়া আপন মহিমা প্রতিঠিত হইতে 
চলিয়াছে। দেখিতে পাওয়া ধার, সেই অশিক্ষিত্ত শসন্তঝ মানব হইতে জ্ঞানী 


আাঢ, ১৩১৫ দাল।] জীবনের উদ্দেশ্ট কি? ৬৭ 


০ 


বিজ্ঞগমাজ পর্যান্ত কেহ বা ভঁয়ে কেহ বাস্িম্ময়ে কেহ বা প্রেমের সহিত এক 
অনির্ধচনীয় শক্তির উদ্দেশে আপনাকে [তি করিতেছে, এবং তাহা হইতে 
ধীরে ধীরে ধর্শাশান্ত্র ও অনুষ্ঠানেব অভুদরু ঘটিতেছে, এবং কি এক অজ্ঞাত 

আকর্ষণে মানব হৃদয় উদ্বেলিত হুইয়া ছুটিয়াছে, ভাহীকে রোধ করিবার শক্তি" 
কাহাবও নাই, এবং ফতদিন না ধর্মাবহ পরমপুকুষেব সাক্ষাৎকার লাভ ঘটিতেছে, 
ততাদিন ইহার বিবাম*নাই, আকাজ্ছার পর্যাবসান নাই। ধর্মের ইহাই লক্ষ্য । 
মানব হৃদয় ধতদিন এইন্প ভাবে ধর্শের মর্ম, ধর্শের প্রভাব ও ধর্শের সৌন্দর্য্য 
অনুভব করিতে না পারে, ততদিন মে নিতীস্ত অজ্জের ন্যায় স্থুল বিষয় লই! 
পড়িয়া! থাকে, আর ধাম্মিক প্রেমিক মহাঁজনেব। উহ'র গভীৰ সত্যভাবের মধ্যে 
মন প্রাণ নিমজ্জিত করিয়া তন্ময় হইয়া যাঁন, এবং তাহাদের মুখে অহনিশি 
এই প্রার্থনা ধবনিত হইতে থাকে-- 
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10৮ 810, 


শ্রীনরেন্্কুমব দত্ত। 


সপন ০ 


জীবনের উদ্দেশ্য কি? 


অণীতিলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া এ দুর্লভ মানবজন্ম লাঁভ হয়, ইহাই 
শান্ের উক্তি। অবগ্তই অনেকে হিন্দুশান্্ের এ মত কতদুব যুক্তিযুক্ত 
তাহা বর্তমান বিজ্ঞানম্বীস্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিতে প্রস্তত হইবেন-_কার্ণ 
এক্ষণে আর পূর্বেকার মত লে!কে শাস্্কে অন্রীস্ত বলিয়। গ্রহণ করিতে 
্রস্তত হন না। বিশ্বীসের যুগ চলিয়া গিয়াছে_-সন্দেহের যুগ সবলে 
পুরা তেজে চলিতেছে । ছু" বংসরের বালককে একটী গর বলো--সে বলিবে, 
এটা কি সত্যি? পরম্পর কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে চায় না। কেন 
এরূপ হইল জানিনা, *বোধ হয় যুগধন্মে এপ হইয়াছে। যাহা হক, 
যুক্তি ও তর্ক স্ডি্ন কেহই কোন কথা বর্তমীমকালে সত্য বলিয়। গ্রহণ 
করেন ন1--ধতই কেল শাস্ত্রের দোহাই দাওনা। তবে অশীতিলক্ষ যোনি 
ভ্রমণ করিয়া মানব জন্ম লাভ হয়; হিনদুশান্ত্রের এ কথা বিনা যুক্তিতে 
কেহই গ্রহণ কাঁররেন না 1 বিজ্ঞানশাস্ত্রের এত উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে 
থে খ্ঞভিথ্কিবীদ” “৭৮৫67 ০1 40160 প্ক্ষণে সকলেরই নিকট 


৬৮ তত্ব-মগ্ডরী | দ্বাদশ বর্ষ, তৃতীষ সংখা । 


১ আত পাপী কপ পাপ এ 


অল্প-অধিক পবিচিত্ত। “"অভিব্যক্তিদ” জনসমাজে স্প্রসিন্ধ মৃত মহাস্ম! 
ডাববিন (10810) কর্তৃক ব্প প্রচলিত হয়। অভিব্যক্ভিবাদেৰ 
যৌক্তিকতা ও সতাতা এক্ষণে অম্পূর্ণব্ধাপে প্রতিট্টিত হইযাছে। এই 
অভিব্যক্তিবাদ হইতে সপ্রমাণ হইযাছে যে, প্রাণ পঙ্ক (77০৭9) 
হইতে কত লক্ষ লক্ষ উছিদ ও প্রাণীর ভিতব দিযা ক্রমোক্ধতি হইয়া মনুষ্য 
হ্ষ্টি হইষাছে। ইহ! বিজ্ঞানেব কথা--ইহা ডাববিনের মত। তবে অশীতি 
লক্ষ যোনি ভ্রমণেব কথা, যাহা শান্বে আছে তাহাতে বিল্ময়ের বিষয়ক 
আছে? আধুনিক নৈচ্ছানিকদের৪ ভে সেই মন্ত। এই মনুষ্য জন্মে 
উদ্দেশ্য কি? শতবর্ধকাল পুত্রকলত্রাদি লইয়া সুথে গঃখে ন্যায় অন্তায় 
উপায় অল্প-বিস্তর অর্থোপার্জন কবিয়! বা কতক অর্থ সঞ্চিত কবিয়! দে 
অবসাঁন করাই কি এ জীবনেব উদ্দেশ্য? কখনও তাহা এ দুল্লভ জীবনের 
উদ্দেন্ট হইতে পারে না-তাবে কীট গতঙ্গ ও ইতব প্রাণী অপেক্ষা মনুষ্য 
জীবন কিসে শ্রেষ্ঠ, কিসে উন্নত? ইতব প্র।ণীবাও তো শ্থে হুঃখে নিজ 
নিজ উপায় ও কৌশলে, জীবন সংগ্রাম চাল।ইয়। অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়। ভবে ভাহাদের সহিত আমাদের পাঁধক্য*কিসে? যদি জীবন সংগ্রাম 
চালানই উদ্দেশ্য তয়, তবে ক্রমোন্নততি হইল কেন? দয়া, পবদুঃখকাতবতা, 
গ্রভৃতি যে সকল গুণ নিম্ন প্রাণীগণেব মধ অতি অল্পরূপে দৃষ্টি ভয়; মন্থুষা 
ভীবনে দেই সকল গুণের চবমোতকর্ষ লক্ষিত হয়। সেই সকল সদ্গুণের 
দি উপযুক্ত ব্যবহার না হইল তবে মনুষ্য জন্মলাভেব সীর্ঘকতা কোথায়? 

যে অর্থের সদ্্যয় হইল না-সে অর্থ থাকা নাঁ থাকা তুল্য কথা। 
মন্ষা সহজে ত নানা গুণের আকর। দয়া, ধর্ম, স্বার্থত্যাগ, পরছ্‌:খকাতরত! 
গ্রস্ৃতি উচ্চবৃত্বি মনু মাত্রের হৃদযে লুকায়িত থাঁকে। এই নকল 
সদ্বুত্ির অস্থশীলন কন্পিবার শক্তি সকলেরই আছে--এবং মানব-হদগ়- 
কন্দরে নিহিত গুণাবলী অনুশীলনে উৎকর্ষ লাভ করে-_সমুজ্ছলত। প্রাপ্ত হয় 
মাত্র হীবকাদি বনুমূল্য রত্বরাঁজি ভূগর্ভে যখন প্রোথিত অবস্থায় পাঁওয়! 
যায়, তখন তাহাদিগের সমুজ্জলতা ও দীপ্তি আদৌ লক্ষি হয় না, কিন্ত 
রদ্ভাকরের লধদ্ধ চেষ্টায় তাহা কিরূপ উজলতা ধারণ করে" তাহা মকলেই 
অবগর আছেন। মনুদ্যন্বদ্ধ বনুদ্ধরার ভ্াঁয় অপীঘ ও তাহা খাপাবিধ 
রাখ কর, বিস্ব কর্ন দেই নিহিত বত্বের অঞ্ন্ধানে দিযুক্ক হয়েন-.. 
আর কয়জলই বা সেই রত্ব উদ্ধার করিয়। উদ্ধা সমুজ্ছল করিঘাক প্রদ্নাস 





আঁষড, ১৩১৫ দাল। ] জীবনের উদ্দেশ্ট কি? ৬৯ 








পাঁন। অনেকেই নিজ হৃদয়ে লু্কাইত গুপুরহ্রেব বিধয় আদৌ অবগত 
নহেন, কেহ বাঁ অবগত থাঁকিয়। কেন্মী আলঙ্ত বশতঃ উহার অম্সন্ধান 
চেষ্ট। করেন না। আস্ম-দৃষ্টি €(611-70 010৭0906107) কয়জনের আছে? 
“আমিকে” জানিবার আঁদী আমাদের স্পৃহা হয না-"আমিকে” জানিতে 
পাঁরিলে আর কিছুরই ভাবনা থাকে না। কোথায “বন্” "ধন” এই 
লইয়া তো আমবা উন্মাদ, কিন্তু কম্ত.রি-মৃগের স্তায় আমবা নিজের হৃদয় 
নিহিত রত্বেব সন্ধান না পাইয়া দিগদিগন্ত বৃথা অনিত্য বনের উদ্দেশ্যে 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, আত্মোন্নতি যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা আদৌ নাই, ষে 
রত্ব সংগ্রহ করিলে আর দৌড়াদৌড়ি করিত হম না, যে বত লংগ্রহ 
করিলে চিবদাবিদ্রা-দূপ সংসার জাল এডান মাঘ, যে রড লাভে মনুষ্য 
অমর ৪ মৃতা-বিজয়ী হয়-সেই বত্ব তুচ্ছ কব্যি বুথা অনর্থের সন্ধানে 
এই শনুধ্যজন্ম নষ্ট করিভেছি-ইহা অপেক্ষা) আক্ষেপের বিষয় আক কি 
হইতে পারে! যখন মন্ুষাজন্ম লাভ হইয়ছে, তখনই জানিতে হইবে যে, 
আমরা অনন্ত অক্ষয় অমূল্য বন্রেব অধিকারী ভইয়া্ি, তবে যে সন্তান 
পিভাব অতুল এশর্ষযোর গ্রন্থি দৃষ্টি না রাখিয়া অসং সংসর্গে অনিত্য ইঞ্জিয় 
হ্থথ প্রাপ্তির আশায় নানাৰপ অত্যাচারে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়! 
সকলের আক্ষেপেব স্থল হয়-তাহার় বিষষয পরণক। এই অমুল্য মনুষ্য- 
জীবন লাভ কবিয়া অনন্ত রঙ়েব অধিকাবী হুইয়াছি, ইহা সম্যক ধারণ! 
হইলে আর উচ্ছল হইবাৰ বিশেষ সম্ভীবনী নাই, কারণ পরত” আমার 
করতলগত জানিয়া অতি অন্ন লোকেই তাহার অসদ্ধযয় করিয়া থাকে, 
বিশেষতঃ যদ্যপি বুঝিস্ে পারে যে, এ বনের বিনিময়ে অমবত্থ লাভে সমর্থ 
হইব, তাহ! হইলে সে রত্ন কেহই ইচ্াপুর্্বক , নষ্ট ও অপব্য় করে না। 
রত্বের অপব্যয় না হইলে এবং ভাহাব সন্বাবহার হইলে তাহার সার্থকতা 
হয়। বরা থে রত্বের অধিকারী তাহার উজ্্লতাঁর জন্য আমাদিগকে 
বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে, যাহীতে অব্যবহারে উহা কলঙ্কিত না হয় 
তাহার প্রয়াস*পাইতে হইবে, তাহা হইলে এ রত্ব ব্যবহারে উজ্জলতর 
হইবে এধং উহ্থার দীপ্তিতে ঘন অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া উর্নতির সোপান 
অনেকের দুঁষ্টিপথে আননির্ঘ।; দিঘে। সেই আলোকে আদর! জোঁতিশব়ধাদে 
'অক্লেশে বেশ লাচ্ছে সমর্থ ইং 

এ্বীধনেক তবে উদ্দে কি? অনন্ত ররবিভৃষিত হৃদয় লয়) হাদয়েশবের 


৭৩ তন্-মগ্জরী । [ দ্বাদশ বর্ধ, তৃতীয় সংখা? । 


পাশাপাশি পপ পাপ আগ ০ কাপাশিকীপপিশপলিলপপপ আিপাি৩৮৮-৮৮ পি সস 
সি পপ প এব পপস্াপপাপ শা পাপন পাস শা শি পা শশা পাশ োগপালপল 


চরণপ্রান্তে উপহার' দেওয়া ভিন্ন [মাব কি উদদে্ হইতে পারে। মন্তুষা 
দেহ ধারণ করিয়া ধর্শপন্থ! অবলম্বন উহার প্রধান সহায়। যদ্পি তাঁহাকে 
এ জীবনে আপনার বলিয়া চিনিলাম না ও জাঁনিলাম না তবে এ জীবনে 
কাজ কি? যন্পি তাহাকে প্রেমময়, দয়াময়, ক্লুপাসিন্ধু জানিয়া তাহার চরণে 
ষ্িত না হইলাম তাবে বৃথা জীবনডার বহনের আবশ্ঠক কি? যগ্যপি অনিত্য 
সারের মায়া কাটাইগ্সা সেই পরমধন নিভাবন্্ নাঁ পাইলাষ তবে বৃথা 
মনুষ্য দেহ কেন ধারণ করিলাম ? দারা পু্রকে লইয়া হগ্ঠপি প্রেমময় 
তাহাকে ভুলিলাম তবে মাঁনব-জীবনে সার্থকতা কোণায়? তাহাকে জানিবার 
চিনিবার ও আপনার বলিয়া ধারণা করিবার শক্তি ওযুক্তি তিনি মন্গুষ্যকেই 
দিয়াছেন, আমি ম্নুদা হইয়া যদি সে শণ্ডি ও যুক্তির সধ্যবহার ন! করিলাম 
তবে সেই শক্তির আধার--এই দেহ কেন গ্রহণ করিলাম ? ভাঙার মহিম! 
দিগদিগন্তে গীত হইবে বলিয়া তিনি মন্ুষ্যকে গন্ধর্বকগ কবিয়াছেন ও সঙ্গীত 
কলাবিদ্যার চরমোতকর্ষ সাধনের যন্বাবলী মম্থুধা কেই দিয়াছেন। তাঁছার 
উপাসনার উপযোগী করিয়া মন্তরমোর তস্তপদ নিশ্মিত হইয়াছে, তাহাকে পায়ণা 
করিবার শক্তি মহ্ুষ্য মন্তিষ্ষে নিহিত রহিধাছে,, তীহার রূপ ভাবিবার শক্তি, 
তাহার প্রেমে অভিভূত হুইবাঁর শক্কি গ্রেমপ্রাণ মনুষ্য হৃদয় ও মন ভিন্ন 
আর কোথায়? তাঁহার সহিত তন্ময় ভইগা, তাভাঁতে লীন হইয়া রসাম্বাদন 
করিবার জন্ত যোথ-শক্তি মনুষু ভিন্ন 'অনা কোন জীবে জস্ভবে ? তাহার 
প্রাণাপাঁম, ভুবনমোহন, জ্যোতির্দয় সৌন্দর্যা দর্শন করিবার শক্তি মনুষ্য ভিন্ন 
অন্য কোন জীবে নাই। তাঁই বলিতেছিলাম যে, মন্থয্য জীবনলাভ করিয়! যদি 
তাহার প্রদত্ত শক্তির।জীগ জীবনে বিকাশ করিবার কৌন চেষ্টা না৷ করিলাম 
তবে সে জীবনে প্রয়োজন কি? মন্থয্যজীবন ও পশুজীবনে পার্থক্য 
কোথায়? তাহাদিগের অর্থাৎ পশুদিগেরও হস্তপদ মুখ চক্ষু কর্ণ সব 
আছে, তদ্বারাও জীবনযাপনের ক্্িয়াবলী অক্রেশে নির্ধাহ হয় তবে 
মনযোর হস্ত পদ ইত্যাদি পশুদিগের তায় হইল নারকেন? ইহার বিশিষ্ট 
কারণ আছে। তাহাকে বুঝিবার জানিবার, তাহার সাধনা বর্রবার উপযোগী 
করিয়াই মানবের বাহেঙ্দ্িয়ের সৃষ্টি হইয়াছে । তাই বলি, মনুষ্য জীবনের কেবল 
একমাঁ উদ্বেন্ত তাহাকে--সেই পরমণুরুষকে লাঁভ করা ভিন্ন আর কিছুই নছে। 
যে & জীবনে তাহাকে পাইবার যত্ব করে, তাঁহার গুণষ্ভীন করে, তাহার 
গুধ-সীথায় কর্মসুখ লাভ করে, তীহার আবাধমাম জীলন উৎসর্গ করে, তীহার 


আধাঁঢ়, ১৩১৫ সাল।]  রাঁষকৃঙ্$-সংগীত । ৭১ 


০০45528514-534:355.45445723545455-45522555254574557 2 
সাধন! ভিন্ন যাহার অন্ত দ্বিতীয় কর্ম নাই, ,সেই নরকুলে প্ন্, তাহারই জীবন 
সার্থক হয়। দেই যথার্থ মন্গুযুপদর্বাচ্য। রীস্্রীভগবান্‌ রামক্কষ্ণদেব 
বলিতেন “মান্ষ কিনা মানহুষ”। প্ছধ্য” যাহার নাই, যে মায়াঘোরে চির 
নিদ্রিত, কার্িনীকাঞ্চনে মুদ্ধ ও বন্ধ ও তাহাতে অচেতন--সে মানুষ নহে! 
যাহার "হয আছে, ঘথিনি চৈতন্য বস্তব লাভে ব্যগ্র, ধিনি চৈতন্য বস্তু ও অনিত্য 
বন্য পার্থক্য উপনদ্ধি করিতে সমর্থ এবং ঘিনি কামিনীকাঞ্চন মদে 
বেস ব অচেতন নহেন, তিনিই মানুষ । কিন্তু আমরা মানুষ হইয়! মানুষের 
কর্তব্য কবিতেছি কৈ? ভাই, যাহাতে মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়! মহুষ্োর 
কর্তবা করিতে পারি, তাহাকে জানিতে চিন্তে পারি, আইস তাহার 
জন্য তাহার নিকট ভক্তিভবে যুক্তকরে প্রার্থনা কবি, কাতর প্রার্থনা তিনি 
শুনিবেনই--কারণ ভিনি আমাদিগের পরমাঁজ্ৰীয় দয়।লঠাকুর, আঁমাঁদিগের 
জন্যই তিনি ঘুগে যুগে অবতীণ হয়েন। তিনিই তো আমাদিগকে “বকলম” 
দিতে বলিয়া গিয়াছেনা। এসো, সকলে মিলিয়া তাহাকে “বকল্মা* দিয়! 
মনুষ্য জীবনের নার্থকতা কবি। 
শ্ীগোষ্ঠবিহাবী বন্থ, বি, এল । 


রামরুঞ্-সংগীত । 


( দেবক নিবারণচজ্্র দত্ত রচিত। ). 


(২৪ ) 
রামকৃষ্ণ রাষরুষ্জ বামরুষ্জ পাহি মাং। 
বামরুষ্ৎ বামকঞ্। রামকষঃ রুক্ষ মাং ॥ 
পড়েছি বিষম মায়ার ফেরে, রয়েছি মত্ত মোহের থোবে, 
এ ছুস্তর ভব পারাবারে বামকুঞ্চ ত্রাহি মাং ॥ 
দূরে যাক বিষয়ানরক্তি, তোমার ধ্যানে হউক শক্তি, 
তব শ্রীচরণে গ্রীতি ভক্তি রামরুঞ্ঙ দেহি মাং ॥ 
পরাণ সপেছি ও রাঙ্গা পায়, পারের ভার তোমার দায়, 
নাহি আমার অন্তোপায়, হে রামকুষ্ঝ গুণধাম ॥ 
(২৫) 
শামরুষ্জ পদে মন রাখ অন্ুক্ষণ। 
দুরে যাবে সব জালা, জুড়াবে জীবন ॥ 
শচরণ সুধাহদে, ডুখ বেরে মন সাধে, 


৭২. ভতব-শঞ্জরী। [ দ্বাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা । 


পপ পা | কীট পাপী পপর পপ 


পাবি তাহ যে রতন, 
তার কাটে মোক্ষরতন-- 
অতি তুচ্ছ অপদার্থ হইবে খন ॥ 
(২৬ ) 
ফুলম।লা প'রে, ফুলমাজে পেজে, বাজে হের প্রাথমন চোর। 
ও চাদ অধরে, পরেন স্থর্ধা ঝরে, ধর পান মম চিত-চকোর ॥ 
পরাণ ভবিয়ে করি স্থধাপান, গাও স্ুধাষয় রামকঞ্ লাম, 
ভবক্ষুধা যাবে, পিয়াস মিটিবে, টুটিবে তোমার করম-ডোর ॥ 
(২৭) 
স্বদি-নিকুর্ধে প্রেমমঞ্চে বিহার, 
হেরি পরাণ ভবি, করি জীবন সফল। 
আছি নাথ আশার আশে, তোমার মুখ চাহিয়া, 
দখনের আর কি আছে সম্বল বল। 
তব অন্থবাগে কর অনুরাগী, হে প্রেমিক-যোগী-- 
কর প্রাণ মন বিমল ॥ 
ভাবিতে তোমার ভাব, উথলি উঠুক ভাব, 
দূর হোক সব অভাব, লতিয়ে কৃপা শান্তিজল ॥ 


(২৮) 
(যারে) ভাবিলে ভাব-সিন্ধ উলে, 
পায় ত্রাণ ভব-সিন্ধ সলিলে, 
ভাবেন ধারে চন্রভলে, 
ভাব সে পুরুষ-হুন্দয়ে। 
বদন ভরিয়ে খুলিয়ে প্রাণ, 
গাও সেই হরিনাম সুতান, 
নেহার নয়নে বাকা সে ঠাম, 
গ্রেমাধার জন-বন্ধুরে। 
মগন প্রাণে ধীরে জাগায়, 
নামের যু মধুব বায়, 
মোহ আধার দুরে পলায়-- 
জ্ঞানারুণোদয় হেরে ১ 
ত্যজিয়ে ভবের বৃথা! বিবাদ, 
গাঁও তে নাম মিটায়ে সাধ, 
এসরে পুজি শ্যামচাদ-_ 
তকতি পুৰিত অন্যরে ॥ 


ডুবিলে র্‌ হবে সুধামদ জীবন, 








এ তাস কৃত 
আআ বাহকুষং 
থ 
ভ্রীচতণ নব 
রা 1 ্‌ 


তত্তব-মপগ্তরী। 








আলণ, ১৩১৫ সাল । 





৯৮ 


ডগ পর্ন, চ$গ সংগা 


শরীস্রীরামরুফ্ের উপদেশ । 
( পুর্বব প্লনকাশিত ৫৬ পৃষ্ঠার পর । ) 


২৩৪। কর্মকাণ্ড হচ্ছে আদি কাণ্ড । রাজাগুণ থেকেই কর্মের উৎপত্তি । 
রজোগুণে ক্রমশঃ কাজের আঁড়ম্বব বেড়ে যাঁয়, তাই রজোগুণ থেকে ক্রেমে 
তমোগুণ এসে পড়ে। বেশী কাজ জড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, আর 
কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি বাড়ে। অত্ব-গুণ (তক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া 
এই সব) না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। 

২৩৪। কর্ম ত্য্গ করবার যো নাই। তোমার প্ররুতিতে তোৌঁমাঘ বর্ম 
করাবে, তা তুমি ইচ্ছ। কর আর নাই কর। এতাই বলেছে, অনাসক্জ হয়ে 
কর্ম কর। অনাসক্ত হয়ে কম্ম করা--কনা কর্মের ফলাকাজ্ষ! করবে না? 
যেমন পুজ! জপ তপ করছো, কিন্তু লোৌকমান্ত হবায় জন্ত নয়, কিম্বা পুণ্য 
করবার জন্য নয়। 

২১৫ অনাসন্ত হয়ে কর্ম করার নামই কর্খ্রযোগ । ভারি কঠিন। 
একে কলিধুগ্র, সহজেই আসক্তি এসে যাঁয়। মনে করছি, অনাসুক্ষ হয়ে 
কাঁজ্জ করছি, ক্রিস্ত ৪কান্দিক দিয়ে আসক্তি এসে যায়, জানতে দেয় না। 
হয়তো! পুঁজ! মহোঁধসব করলুম, কি আসনেক গরীব কাঙ্গালদের সেবা কবলুম, 


৭8 তত্ব-মগ্রী । [ ঘাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখা । 


আশি 





পাপা 


শট শী শা পীশিশাশি শী পিট শপ্পপপীপাটি তি পাপা পাশ পি শী লাগল 





তাতো 


মনে করলুম যে, 'অনাসক্ত হয়ে করেছি, কিন্তু কোন্‌ দিক দিয়ে লোকমান 
হবার ইচ্ছে হয়েছে, জানতে দেয় না! 

২৩১] যাঁর ঈশখ্বন দর্শন সা কেবল তাবই একেবারে অনাসক্ত 
হওয়া সম্ভব | 

২৩৭। কম্মষে'গ বড় কঠিন। তাই প্রার্থনা করতে হয, “হে ঈশ্বব, আমাৰ 
কম্ম কমিয়ে দাও। আর যেটুকু কর্ম রেখেছে, সেটুকু “যেন তোমাৰ কৃপায় 
অনাসক্ত হসে করতে পাবি । আন যেন বেশী কম্ম জড়াতে ইচ্ছা ন1 হয়। 

২৩৮। কৃন্ধ ছাঁড়বার যৌ নাই। আমি চিন্তা করছি, আমি ধ্যান 
করছি, এও কন্ু। 

২৩০। তৃক্ত লাভ করলে বিবন্ত কঙ্দ আপনাআপনি কমে যায়, আর 
ভাল লাগে না। ওল! মিছরীর পানা পেলে চিটে গুড়ের পানা কে থেতে চায়? 

২৪০ জীবনের উদ্দে্ঠ ঈশ্বব লাঁভ। কম্ম_ জীবনের উদ্দেপ্ত হতে 
পারে ন1। তবে নিফাম কন্দ একটী উপায়-উদ্ষেশ্তা নয়। 

২৪১। ঈশ্বরই বস্ত্র আৰ সব অবস্ত। তাঁকে লাভ হলে আবার বোধ 
হয় ভিনিই কর্তা, আমবা অকর্তী | 

২৪২1! সাধন করাত করতে আরও এগিয়ে পড়। শেষে জানতে 
পারবে যে, ঈশ্বরই বস্ত, আর সব অবস্ত, ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ | 

২৪৩1 একজন কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে গিয়েছিল। হটাৎ একজন 
ব্রহ্গচারীর সঙ্গে দেখা হলো । ব্রহ্গচাবী তাকে বলেন ওহে, এগিষে পড়ো, 
এগিয়ে পড়ো 1” ব্রহ্মচারীর কথামত কাঠুরে একদিন এগিয়ে দেখে যে, অসংখ্য 
চন্দনের গাছ। সে গাড়ী গাড়ী কেটে এনে বাজীবে বিক্রয় করতে লাগলো, 
আর বড় মান্য হয়ে গেল। কিছুদিন পরে আবার এগিষে দেখে যে, নদীর 
ধারে রূপোর খনি । তখন খনি থেকে কেবল রূপো নিয়ে বিক্রয় করতে 
লাগলো । এত টাকা হলো যে, আগ্ডল হয়ে গেল। তারপর আরও এগিয়ে 
নদী পার হয়ে দেখে সোণার খনি । ক্রমে হীরে মাণিক পর্যন্ত পেয়ে গেল। 
তার কুবেরের রশ্বর্ধ্য হোলো! । তাই বলছি যে, যা কিছু করনা কেন, এগিয়ে 
গেলে আরও ভাল জিনিম পাবে। একটু জপ 'তপ করে উদ্দীপন হয়েছে 
বলে মনে কোরোনা, যা হবার তা হয়ে গেছে । আরে! এগোও, আরো 
এগোও। আরো এগিয়ে গেলে ঈশ্বরকে লাঁত হবে। তাঁকে দর্শন হবে, 
ক্রমে তার মঙ্গে আলাপ কথাবার্তা হবে। 
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২৪৪। ঈশ্ববেতে সব মদ দাও-তাব প্রেমের সাগবে রীপ দাও । ডুবে 
যাও। এ সমুদ্রে ডুব দিলে মববাঁব ভগ নাই । এ যে অমৃতের সাগব, মাহ 
অমর হয়। ঈপ্বররেতে পাগল হলে মাঞ্ধঘ সেহেড হয না। যাবা অজ্ঞান, 
তাবাই বলেঈম, ভক্তি প্রেমেব বাডাবাড়ি কবতে নাই। ঈশ্বর প্রেমেব কি 
বাড়াবাড়ি আছে? 
স্২৪৫। “আমার,জিনিস' “আমার জিনিস করে কোন জিনিসকে ভাল" 
বাপার নাম মারা । সবাইকে ভালবাঙাব নাম দয়া। সকলের প্রতি ভাল- 
বানা পরা থেকে হয়, তক্তি থেকে হম' মায়াতে মানুধ বদ্ধ হয়ে যায়, ভগবান্‌ 
থেকে বিমুখ হয। দয়! থেকে ঈশ্বব তাঁত হয। শুকদেব, নাব্দ, এর দয 
রেখেছিলেন । 

২৪৬। সংসার কবে দোষ কি? তবে সংসারে দাপীল মত থাক? 
দাসী মনিবেব বাড়ীব কথায় বলে আমাদের বাড়ী । কিন্তু তাৰ নিজেন বাঁড়ী 
হয়ত কোন্‌ পাড়ীর্গায়ে। মনিবেন ছ্রেলেকে মানুষ করে আর বলে হবি 
আমার বড় ছুষ্ট, হয়েছে” । “আমার হবি” মুখে বলে বটে, কিন্তু মনে জানে 
হবি আমাব নয, মনিবেব ছেলে । 

২৪৭1 শংসাব কবণা কেন, ভাতে দোষ নাই, তবে ঈশ্ববেতে মন বেখে 
কর। জেনে যে, বাড়ী ঘর পরিবার আমার নয, এ সব ঈশ্বরেব, আমাৰ 
ঘর ঈশ্বরেব কাছে, আব তাব পাদপন্মে ভক্তির জনা সর্বদ। প্রার্থনা করবে। 

২৪৮। কলিঘুগের পক্ষে নাঁব্দীয় ভক্তি । শাস্বেযে সকল কম্মেব কথ! 
আছে, তাঁব সম কৈ? আজকালকাব জবে দশসুল পচন চলে না। দশমুল 
, পচন দিতে গেলে রোগীব এদিকে হয়ে যায়। আজকাল ফিবাব মিকৃশ্চার। 

২৪৯| হাজাৰব ধলো, বিষয়ী লোকদের কিছু কবতে পারবে না। 
পাথরের দেওয়লে কি পেরেক মাবা যা? প্রেরেকেব মাথা ভেঙ্গে যাবে 
তো! দেওয়।লেব কিছু হবে না। তরোয়ালেব চোট মাঁবলে কুমীরেব কি হবে ? 
সাঁধুর কমগুলু(তুম্বা) চারধাম করে আসে, কিন্ত যেমন ভ্তো তেমনি 
তেঁতোই থাকে |) 

২৫০ | ফল হলেই ফুল পড়ে যাঁয়। ভত্তি-_-ফল, কর্মম--ফুল। 

২৫১। জক্ধ্যা গামত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমুধিতে 
লয় হয়। যেমনষ্ঘণ্ট।র শব্ধ টং--ট-অ-ম্‌। এই রকমে জ্ঞানীদের কর্ম 
তাগ ভয়। 


ও তত্-মঞ্জরী ূ [ দ্বাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখা ] 
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২৫২। যে পর্তিতের বিবেক বৈরাগ্য নাই, সে পৃণততই নয় । 

২৫৩। ধদ্দি আদেশ হয়ে থাকেতা হলে লোক শিক্ষা দিতে দোষ নাই। 
আদেশ পেয়ে যদি কেউ লোক শিক্ষা দয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না। 

২৫৪। বাগ্থাদিনীর কাছ থেকে যদি একটি কিরণ আনে, তাহলে এমন 
শক্তি হয় যে, বড় বড় পঞ্তিতগুলো কেঁচোর মত হয়ে যাঁয়।, 

২৫৫। প্রদীপ জাললে বাদুলে পেকাগুলো ঝাঁকে বীকে আপনি আসে, 
ডাকতে হয় না। তেমনি যিনি আদেশ পেয়েছেন, হার লোক ডাকতে হয় না। 
তার নিজেব এমনি টান যে, লোক তাঁর কাছে আপনি আসে। কত বড় 
বড় লোক, খাবার, টাকা কড়ি, শাল দোশালা এনে তাকে নেবার জন্য 
থোনামোদ করে। 

২৫৬। চুমুক পাথর কি লোহাকে বলে, তুমি আমার কাছে এস? 
বলতে হয় না, লোহা আপনি চুদ্ধুক পাথরের টানে ছুটে আসে । 

২৫৭। বই পড়ে কিজ্ঞান হয়? যিনি আদেশ পেয়েছেন, তার জ্ঞানের 
শেষ নাই। সেজ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে-ফুরোয় না। তাঁর যদ্দি 
একবার কট!ক্ষ হয়, তাহলে কি আবু জানের অভ্লাব থাকে ? 

২৫৮1 ধান মাপবার সময় একজন মাঁপে, আর একজন রাঁশ ঠেলে দেয়, 
তেমনি ধিনি আদেশ পান, তিনি যত লোকশিক্ষ। দিতে থাকেন, মা, তার 
পিছন থেকে জ্ঞানের রাশ ঠেলে ঠেলে দেন, সেজ্ঞান আর ফুরায় না। 

২৫৯ চাপরান থাকলে তবে লোকে মানবে। ঈশ্বরের আদেশ ন! 
থাকলে লোক শিক হয় না.। যে লোকশিক্ষা দেবে, তাঁর খুব শক্তি চাই। 

২৬০। অমৃতসাগরে যাবার অনস্ত পথ। যে কোন প্রকারে হউক, এ 
গ।গরে পড়তে পারলেই হল। মনে কর, অনুতের একটি কুণড আছে । কোন 
রকমে এই অমৃত একটু নুখে পড়লেই অমর হুবে--তা তুমি নিজে ঝাঁপ 
দিয়েই পড়ো, বা সিড়িতে আস্তে আস্তে নেবে একটু খাও বাকেউ তোমায় 
ধান্ক। মেরে ফেলেই দিক। একই ফল। একটু অমৃত আস্বাদন করলেই 
তুমি অমর হবে। 

২৬১। মোটামুটি যোগ তিন প্রকার-_জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ আর ভজিযোগ। 

২১২। এসুগে জ্ঞানযোগ ভারি কঠিন। জীবের থকে অরগত প্রাণ, তাতে 
আবার আমু কগ। তারপর আবায় দেহ-বুদ্ধি কোন মতে মারনা। এদিকে 
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আমি শরীব নই,_-আইমি ক্ষুর্ধা তৃষ্ণা রোগ শোক জন্ম শৃত্যু লুখ ছুংখ এ 
সকলেব পার। 

২৬৩। যর্দি বোগ শোঁক সুখ ছুঃখ এঁদব বৌধ থাকে, তুমি জ্ঞানী কেমন 
করে হবে? এদিকে কাটান হাত কেটে যাচ্ছে, দব্দব করে বুক্ত পড়ছে, খুব 
লাগছে, অথচ বলছে_কৈ হাত ত কাটে নাই, আমগাঁব কি হয়েছে? 

7২৬৪ | এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ । এতে অন্যন্য পথের চেয়ে সহজে 
ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্মাধোগ আর অন্যান্য পথ 
দিয়েও ঈপ্ববের কাছে যাওয়! যেতে পাবে, কিন্ত এ সব পথ ভারি কঠিন। 

২৬৫। ভক্তিযোগ যুগধন্মবতাব মানে এ নষ যে, ভক্ত এক জায়গা। 
যাবে, জ্ঞানী বা কর্মী আব এক জায়গায় যাবে। এব মানে--ধিনি ব্রহ্গজ্জান চান, 
তিনি যদি ভক্তিপথ ধরে ধান, তাহলেও সেই জ্ঞান লাভ করবেন। ভক্তবৎসল 
মনে করলেই ব্রঙ্গজ্ঞান দিতে পারেন। 

২৬৬। ভক্ত ঈশ্ববের সাঁকার্দূপ দেখতে চায়, ও তার সঙ্গে আলাপ 
করতে চায়--প্রায় ব্রহ্গজ্ঞান চায় না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তার যদি খুসী 
হয়, তিনি ভক্তকে সকল এ্রশ্বয্র্যের অধিকারী কবেন। ভক্তি দেন, জ্ঞানও দেন। 

২৬৭। কলকাতায় যদি কেউ একবাব এসে পড়তে পারে, তা হলে 
গড়ের মাঠ, সুসাইটী সবই দেখতে পায়। এখন কলকাতীয় কেমন করে আসি! 

২৬৮। জগতের মাকে পেলে, ভক্তিও পাবে আবার জ্ঞানও পাবে। ভাব 
সম।ধিতে বূপ দর্শন হম, আবার নির্বিকল্প সমাধিতে অথগ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয় | 

২৬৯। ভক্ত বলে--মা কাম কর্মে আমার বড় তয় হয়, তাহাতে কামনা 
আছে, করলেই ফল পেতে হবে। আর কর্শ করতে গেলেই তোমায় ভুলে 
যাবো । আবার অনাঁপক্ত হয়ে বর্ম কর! বড় কঠিন । তবে এমন কন্মে কাজ 
মাই। যতদিন তোমায় না পাচ্ছি, ততাদন পর্য্যন্ত বেন কর্দ কমে যাস! 
যেটুকু কর থাকবে, সেটুকু কর্ম যেন অনাসক্ত হয়ে কৰতে পারি, আর সঙ্গে 
গঙ্গে যেন খুব ভক্কি হয়। আর ষতদ্দন না তোমায় লাভ করতে পারি, 
ততদিন ঘেন. গ্রুতন কর্ম জড়াতে মন না ফায়। তবে যখন তুর্মি আদেশ 
করবে, তখন তোমুর কর্ম করবো, নচেৎ নয়।+ 

২৭5। বনি এখানে সে, ভক্তিলাভ করতে পার, তা হলে তীর্থে যাবার 
কিদিরকার ? তীর্থে গিয়ে দিদি ভক্ষিলাভ না হলো, তাহলে তীর্থ যাওয়ার ফল 
হলো না+ .ুভ্িই সাধ জী তাহাই একমান প্রয়োজন। 





৭৮, তত্ব-মঞ্জরী ।  সবাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা । 


২৭১। চিল্কুনি অনেক উষ্চুতে উঠে কিন্তু নজর ভাগাঁড়ে। সেই 
প্রকার অনেক লোক আছে, তারা লম্বা লম্বা কথা কয়, আর বলে ষে, শাস্ত্রে 
যেসকল কর্ম করতে বলেছে, আমরা অনেক করেছি । এদিকে তাঁদের 
মন ভাঙ্গাড়ে অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চনে । ভারি বিষয়াসক্ত--টাঁক। কড়ি মান 
সন্ত্রম, দেহের সুখ, এই সব নিয়ে ব্াস্ত। 





( ক্রমশ: 


পাওহারী বাবা । 
( পুর্ব বর্ষের ২০৯ পুষ্ঠার পর) 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


পাঁওয়ারী বাঁবা নিয়ম করিয়াছিলেন যে, রাত্রে কেহ আশ্রমে থাকিতে পাইবেক 
না। তিনিও সমস্ত দিনের মধ্যে আর বাহিবে আসিতেন না। তাহার সেবক 
ভক্তগখ আর তাহার সহিত দেখা করিতেও যাইতে পারিতেন না । তাহাকে 
যাহার যাহা! দিবার সাধ হইত, তিনি তাহ! কুটারস্থ সম্মুখের দালানে রাখিয়! 
ঝাঁপ বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেন। প্রত্যেক জিনিসের উপর একটা 
পাম" নাম লিখিয়। দিতে হইত, নতুবা তিনি তাহা স্পর্শ করিতেন না। গভীর 
নিশিতে তিনি একবার গঙ্গাদগান করিতে বাহিরে আসিতেন এবং সেই সময়ে 
যে যাহ! রাখিয়া যাইত, তাহা ইচ্ছা ও আবশ্তঠক মত লইতেন। তিনি 
বসরাস্তে রথের সময়ে যখন রথ টান হইত, দেই সময়ে একবার বাহিরে 
আসিয়া! কিযদুরে রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেন, অবশেষে তাহাও বন্ধ করিয়া! : 
দেন) তখন কেবল রথের সময়ে বাহির হইয়! কুটীরের তারে বসিয়া! রথ 
দেখিতেন। 

এই সময়ে তিনি পুনরায় একবার প্রয়াগের মাথ মেলায় গানার্থ গযন 
করেন । যে কদিন তথায় ছিলেন, একটা কুটার বাঁধিয়া! দিবসকাঁল তন্মধ্যে 
ফাটাইতেন এব সায়াহ্ছে নির্্নে কোথায় যে চলিয়! “বাইতের, তাহ! কেছই 
বলিতে পারেন না । প্রভাতে আবার কুটারে ফিরিয়া আমিতেন। বহুদিন 
হইতে ভুর্স্াালোকবিহীন ও নির্বাত স্থানে অবস্থিতি হেতু তাহার দেহ পুষ্পের 
যায়" ক্লৌঘল ও তুষারেনর স্তায় শুভ্র হইয়াছিল।, প্রয়াগে মাষান্য পর্ণকুটীয়ে 
কিছু দিবস থাকার প্রথয সুর্ঘ্যকিরণেয উত্ধীপে এবং ভীত হিম- 'বাঁয়ু স্পর্শে 


আঁধণ, ১৩১৫ সাল। পাঁওহারী বাবা । ৭৯ 


তাহার দেহের চর্খ উঠিয়া কইতে লাগিল, সর্দি কাশি বুরে বসিয়! শ্বরতঙ্গ 
হইয়া গেল, এবং প্রতিদিন জর হুইতে লাগিল, সর্বশরীর রক্তিমাভ হইয়া 
উঠিল। তখন তাহার আশ্রম-পার্খন্িবাপী কতকগ্চলি পরিচিত দীন 
ত্রাঙ্মণেরা তীনাকে গুঁষধধ থাওয়ার জন্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেন। প্রথম 
প্রথম পাওহারী বাব তাহাদের কথ! হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। কিন্তু অব- 
শেষে তাহাদের আগ্রহের জোরে তিনি ওষধ লইতে স্বীকার করেন। তখন 
তাহার! অতীব সন্তষ্ট চিত্বে একটা পাচন প্রস্তুত করিয়া আনিয়! তাহাকে 
দিলেন। তিনি তাহ! পাইয়া বলিলেন, আপনার! কি দাসকে কেবলমাত্র 
ওষধই দিবেন? পথ্য দিবেন না? যিনি কেবলমাত্র একটু হুপ্ধ ও বিবপত্র 
বাটা ব্যতীত আর কিছুই সেবন করেন না, তিনি পথ্য খাইতে চাওয়ায় 
ব্রাঙ্মণেরা অতীব প্রীতচিত্তে তাহার জন্ত পেড় ও ব্বফী ক্রয় করিয়া! আনিম্ব! 
দিলেন। সন্ধাকালে পাওহারী বাবা এ ওধধি এবং পথ্য সঙ্গে করিয়া লইয়। 
আশ্রমের বাহির হইলেন এবং এক নির্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া সেইগুলি 
গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া ভ্রুত গভিতে অপর দিকে চলিয়। যাইলেন। ব্রাঙ্গণ- 
গণ এ ঘটন! জানিতে পারিয়াছিলেন এবং তিনি কেন এ সমস্ত স্বীকার করিয়া 
অবশেষে নষ্ট করিলেন, ইহা” জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উত্তরে কহিলেন যে, 
বাবা সকল! এ দাসের কোনও অপরাধ নাই, আপনার ওধধ ও পথ্য রোগের 
জন্য দিয়াছিলেন, তাহা আমি রোগকে অর্পণ করিয়াছি, দেখুন--এ দাসের 
আর কোনও রোগ নাই।” বাস্তবিকই পাওহারী বাবা নির্বাধি হইয়াছিলেন, 
তাহার দেহে আর কোনও রোগ-লক্ষণ দৃষ্ঠিগোচর হইল নয। ব্রাহ্মণের 
বিশ্মিত হইয়া গেলেন । 

নানাস্তে তিনি স্বীফ্জন্মভূমি প্রেমাপুরে গমন করেন। তথান্ন পিতৃগৃহে 
প্রবেশ না করিয়া গ্রামের প্রান্তভগে একটী স্গ্ভানে অবস্থিতি করেন। 
জননীকে সংবাদ দিয় শ্বীয় আশ্রমে যাইয়া থাকিবার জনা অনুরোধ করেন, কিন্ত 
তিনি তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায়, বাব একদিনেই গাজীপুরে চলিয়া! আসেন । 


আজান 





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


পাগহারী বরো জোর্রজীত যে আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই 
আশ্রমে তি কৈপোরিকােই পাওয়ারী বাব! আমিয়! প্রবেশ করেন। মেই 


৮৪ তত্ত্-মগ্ররী। [ দাদশ ধর্ষ, চতুথ সংখ্যা। 





কাল হইতেই তিনি সাধু জন্গ্যাসী অতিথি অভ্যাগতের সেবাপরায়ণ হইথা- 
ছিলেন। লছমীনারায়ণের সমরে ভাগিরথীর পূর্ব পারবস্তী লোকেরা প্রত্যেক 
লাগলে পাঁচসের করিয়া শস্ত অগ্রন্ভীয়ণের প্রথমে এবং চৈত্র মাসের শেষে 
আশুমে ব্যয় নির্দাহ হেতু দিয়া যাইত এবং গ্রাম্য জম্দারেরা «অর্থ সাহায্যও 
করি,তন। কিন্তু সেই সময়ে সদাব্রত ছিল ন1। লছমীনাবায়ণ বংসরাস্তে 
এক যঙ্ঞানু্ঠান বরিতেন, গেই সময়ে ৫1৭ শত লৌককে ভোজন করান হইত । 
লছ্মীনারায়ণেৰ পরলোক গমনের পর আশ্রমের সম্মুখস্থ গঙ্গ৷ সরিয়া 
যওয়ায় আশ্রমের সন্ুথে অনেক জমি বাহির হইয়া. পড়ে, পাঁওহারী বাব! 
সেই জমিতে চাষ করিবার ব্যবস্থা করায় বহু শস্ত উৎপন্ন হইতে লাগিল। 
রাজকব গ্রদানের পর যে শস্ত অবশিষ্ট থাকিত তাহাতে দাধু ও অভিথিগণের 
সেবা! হইবার বাবস্থা করিয়! দিয়াছিলেন। পাগছারী বাবার আজ্ঞ। ছিল যে, 
যে কেহ আশ্রমে আধিবে যেন অভুক্ত অবস্থায় ফিরিঘা না যাঁয়। এই 
দত্তের ভাঁর নন্দকুমার নামে একটী লোক নির্বাহ করিতেন। তৎপরে 
কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পাওছারী বাবার জোয্টভ্রাত! গঙ্গা তেওয়ারী এই 
কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, ইনি এখনও উক্ত আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন । 
আশ্রমে নান(বিধ প্ররুতির লোক আগমন করিয়া থাকে । একবার 
একজন উন্মাদ-বোগগ্রস্ত বাক্তি আসিয়া অতিথি হয়, সেই সমর্রে পাওহারী 
বাবা কয়েকজন লোকের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, উন্মাদ আসিয়া বাবাকে 
গালি দিতে লাগিল এবং একটী কাষ্ঠখ লইয়া তাঁহাকে মারিবার জন্য 
ধাবিত হুইল। উপস্থিত সকলে উন্মাদকে আশ্রম হইতে বহিষ্কত করিয়া 





ক 


দিবার জন্য উগ্ভত হইলে পাগছারী বাব! তাহা নিষেধ করিয়া তাহাকে, 


তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে বলিলেন। তিনি জনেকক্ষণ তাহার চক্ষের 
উপর দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিজেন, তখন সেই ব্যক্তি শাস্তভাব ধারণ করিল। 
পাওহারী ব।বা কহিলেন, ইনি উন্মাদ নছেন, সাধু ব্ক্ি। সেই দিন হইতে 
উক্ত ব্যক্তির উন্মত্ততা দূর হইয়াছে । অহপি এই লোক জীবিত আছে 
এনং মধ্যে মধ্যে আশ্রমে উপৃষ্থিত হইয়া থাকে । 

পাওহারী বাবার দীন্ষ/-গুকু অযৌধ্যায় থাঁকিতেন। তীছার আশ্রমের 
একটু সামান্য লোক সন্ন্যাসীর ভেকধাঁরণ করিয়া বাবার আশ্রমে আলিয়া 
উপস্থিত হন এবং কিছুদিন এই আশ্রমে অবস্থিতি কুরেনণ আসিয়া অবধি 
ইনি অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। প্রতিদিন অহিফেন এবং প্রচুর 


আঁবণ, ১৩১৫ সাঁল।] পওহাঁরী বাব । ৮৮৬ 


শট পা কর“ পাদ. ৯, ৭ কস: শা 





৯৭ ০ এ দিলি ত-পপসস পা আন 


নিষ্টান্ন গাহার জন্য সংগৃহীত করিতে হইত, নতুবা তিদ্নি* রাগিয়াই অস্থি 
হইতেন। একদিন সন্নাসী, পাগভারী নাকে জানাইলেন যে, তিনি 
চারিধাম মণ করিতে যাইবেন, তজ্জনট তাহব আর্থব আবন্তক । পাওহাবী 
বাবার আদেশান্ুসাবে গ্রামে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতে লাখিল কিন্ত সে 
সময়ে কিছু সংগ্রহ, হইগ্র না, কেবল একখানি কাপড় পাওয়া গিষাছিশ। 
সন সী মর্ম লাভ করিতে না পারিয়! অত্যন্ত ক্লোধাপ্িত হইলেন এসং এ% 
দিন নিজ্জন পাইয়া প।ওহারী বাবাকে কহিলেন যে, ষখন তোমাকে এন 
লোকে ভক্তিশ্রপ্ধী কবে এবং এই আশ্রমের ব্যয়ভাব যখন নিরবে চশিঙেছ 
তখন নিশ্চয়ই ভোমার নিকট বহু অর্থ সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা হং 
আমাকে কিছু টাকা দাও । পাওহারী বাৰ। কহিলেন, দাসের 'চানও 
সপ্ধল সম্পত্তি সঞ্চিত নাই, থাকিলে এখনি "আপনাকে অর্থ প্রদান কাঁলহ | 
সন্গ্যাপীর উক্ত কথায় প্রত্যয় জন্মিল না। হিনি কহিলেন, যদি চাাবু 
অর্থ নাই তবে ভোমার ঠাকুরের অঙ্গে অপঙ্কার কোথা হইতে কাশিল 
বাবা কহিলেন, যগ্যপি আপনি ইচ্ছা করেন, উল্ত অনঙ্গার লইতে পাহুবন | 
কিন্তু সন্্যাসীর সামান্ত মূল্যের অপক্কার গ্রহণে প্রবৃত্তি জন্সিল না। ভিপি 
বাবাকে কহিলেন, যদি তোমার অর্থ সম্পত্তি নাই তবে কেন বৃথা এ আশ্রমে 
বাদ করিতেছ? তখন পাওহারী বাব কচিলেন যে, তবে এ দামের পঙ্ভি 
কি আজ্ঞা হয়? সন্গানী কহিলেন, অর্থ-মম্পত্তি হীনের এ সমস্ত গখোজন 
কি? তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। 
পরদিন প্রত্যুযে সকলে আশ্রমে আসিয়। দেখিল যে, কুটারের ঘাসে তালা! 
রুদ্ধ এবং তাছারই নিকটে চাবি পড়িয়া রহিয়াছে । সকলেই মনে লরি 
যে, আমাদেরই কোনও অপরাধে বাবা এ আশ্রম ত্যাগ ববিয়া হলি 
গিয়াছেন। দকলেই হায় হীয় করিতে লাপিলেন। কেহ কেহকাহাব 
অন্বেষণে বাহির হইয়া গেলেন । কয়েক জন উক্ত সন্ত্যাপীর প্রতি সন্দেঠ ক।বলেন, 
হয়ত ইনিই বাবাকে কোনও প্রকারে বিবন্ত করিয়াছেন। লোকের মনে 
এইবূপ ভাব ঞ্েখিঙ্গাই সন্ন্যাসী উর্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন। 
' ফাহারা পাওহায়ী বাবার সন্ধানে নিশ্রণন্ত হইয়াছিলেন, তীহাবা একে" 
একে নিরাশ হইয়া ফিরি আসিলেন, কেহই কোন প্রকার সন্ধা পাই- 
পেন না। তিনি আবম, হইতে বাহির হইয়া! ৬ জগগ্নাথক্ষেপ্রাভিমুখে» যা! 
করিয়াছিলেন কিজ্ত পথিষধ্যে পীড়িত হত্যায় মুখদাবাদ জেলার ত্রহ্মপুব 
১১ 


৬ 


৮হ তত্ব-মঞ্জরী। | দ্বাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখা । 


পরী ভি এ পপাপপপাপিপপাপাপপীপদা 


পপ পি পপ 


গ্রামে তাহাকে; অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। এইখানে একটা সদয় 
ভন বাঙ্গালীর পহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়, তিনি প্রণপণ যত্র ও চেষ্টা তাহার 
মেনা কবিয়ীছিলেন। ভিনি বাঝধব থাকার জন্য নদীকুলে একটী কুটার 
নিন্দাণ করাইয়া দেন। পাওহারী বাঁবা এখানে 'থ!কিয়া বাজশলা ভাষা! শিক্ষা 
করিয়া “চৈতন্য চরিতামুত” ও অনেক ধর্শগ্রস্থ পাঠ করেন। প্রায় এক বসব 
কাল বহু অনুলঙ্ধানের পর আঁজিমগড়ের পণ্ডিত রামাদারীজী বন্ষপুষে “্ণয়া 
তাহাকে ফিরাইয়! আশ্রমে লইয়া আমেন। 
্‌ (ক্রমশ, ) 


ভাভিশাপ । 


শীণা জোওশ্বতী গাব ছিপ 
কুহছুমিঠ যেই কুঞবন, 

না জীনি কাহার শাপে। জ্বল ভীষণ তাপে, 
ফুটিলনা ফল আব তরু সুশোভন ! 


না দুলিল সহকাঁর বুকে, 
বাঁযু-ভরে মাখ্ধী-বন্ন কী, 

তরুলতা সুশোভিত, বুকে বুকে বিজড়িত, 
নাহি সে মালঞ্চে শোভা মনোমুগ্ধকরী ! 


দাঁবদগ্ধ যেন তরুলতা, 
সে মালঞ্চে নাহি চারু শোভা, 

ছিন্ন ভিন্ন চারিধার; ধুলি কুট তৃণ সার, 
রূবি শশী ভয়ে বুঝি লুকায়েছে আভা! 


গ্রভাতে না গাহে পাখী গান, 
ভয়ে রুদ্ধ স্থম্বর-লহরী, 

কে তোধিবে মধুকরে, -আকুলি ব্যার্ছুলি ফিরে, 
মালিনী মালঞ্চ হেরি” উঠিছে শিহরি ! 


শাঁবণ, ১৩১৫ সাল।] অভিশাপ । ৮৩ 


শি কিটিপ স্পা ক 





সপ 





গেলনাত*যুগ 'সুগান্থব , 
হতা তবে শাপ আঅব্সন, 

ব্সম্ত পুগ্িমা রাঁতি, উল সুধাংশু তাঁতি, 
ম্ল্ঈ্ব্‌ অন্ধকান্‌ হল তিবোধান্‌। 


চক্কর উদ্দানিত নদী, 
চর্জরকবে তবঙগ উদ্জল, 

অগাধ সলিল বাশি, সফেন তবঙ্গে ভাসি, 
উপজিল ঝজপুর, কি কণা নির্মল । 


কি প্রশান্ত বদন তাহান, 
চারুমুখে কি হাঁসি স্রধার, 
সুবর্ণ মরাল গ্রাম, বঙ্গে ভাসিলা যাঁধ, 


মালঞ্চে লাগিল মবেশিনিদ্মঘ অপার 1 


গত পগণ গলীবনী আপ, 
জিযাইল মৃত তবল!, 

মালঞে ধরেনা ফল, গুঞ্জবিছে আলিকুল, 
আনন্দে গাঁষিছে পাখী, ভুলি পুর্দঘ কথ! ! 


জীব-মধ্যাঙ্ছে আজি হায়, 
মনে আসে শৈশবের স্থৃতি, 

সমাপ্ত হইলে খেলী, কতদিন সন্ধাবেল।, 
'মালঞ্চ'-কাহিনী শুনি লভিদাছি প্রীতি । 


হ্বপনেত্ে কত নিশি হেরি 
সে মালঞ্ মক্ষভূমি প্রায়, 

কীপিয়া উঠি বুক, গুকাইয়া ধেত মুখ, 
(রাজপুত্র আদি তলে জুড়াত তাহা! 


৮৪ তবর-মগ্তরী। 1 দ্বাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা । 


সপ শালি পাপা আপ পাপা লাশ পালা পাশপাশি শা চি সপ শা বিপারনরপপ 





পপ পো পাকি সাদি -০ পাশ পিক পি পকপী শ০া শি 


জাগরত-স্বগপনে আজি হাঁয়ঃ 
সে মালঞ্চ এ হৃদয়ে হেরি, 

ছিন্লতা শুক্কফুল, জীবনে বিষম ভুল, 
তৃষণয় কাদিছে গরাণ কোথা! নলিগ্ধবারি 


মন্দ ভাগা হাধ নাগ! আমি, 
এ জদঘ আজি মরপ্রাফ়। 

নাহি পুণ্য ভালবামা, ভক্তি প্রীতি সুখ আশা, 
নিবাশাব বাধু শুধু করে হাঁয় হায়! 


ভাল মন্দ নাহি বুঝি কিছু, 
খবআোতে ভামি ছি ফুল, 

এ আঁলঞে হে নাথ । হইয়াছে বজ্পাত, 
বল দেব! এজীবনে পাবনা কি কুল? 


কত জন্ম চলে গেণ নাথ! 
আমিবেনা সে মুহুর্ত হেথা? 

নিতান্ত কি হে দেবতা, জন্ম শুধু নিম্ফলততা, 
বাসন। জড়িত জীব, নাহি তৃপ্তি কোথা? 


কত মাপ, বর্ষ হল শেষ, 
মৃহ্নাভয়ে কাপিছে জীবন, 

নিদাকণ অভিশাপ, আজীবন মনস্তাঁপ, 
যাচে দীন, কিসে হবে এ শাপ মোচন ! 


বাবিধ। ককণা তব নাথ? 
৬ মালাঞ্ কর 'অধিষ্ঠান, 


মুছে দাও অশ্ধাব, কর দূর হাহাকার; 
আভশপ্ত জীবলেয় হোক অবপান । 
দেবক--জুবিপিনবিহারী রক্ষিত । 


শ্রাবণ, ১৩১৫ সাল।] পাঁগলের খেয়াল । ৮৫ 


০ ররর পীর ৯০৯০৭ পরপর 


পাগলের খেয়াল । 
( পূর্ব প্রকাশিত ৪৫ পৃষ্ঠার পর) 


ধন্য মন, ভগবান জিনিসটা কি তাহ।ই এখন অন্মসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত 
হইলে! তোমার একট! ধারণ! হইয়াছে যে, তাহাব নামে অপার ক্রেশ 
অপনোদন হয়। কমি দর্বল হইয়া! পড়িয়াছিলে--ভাহার নাম নিশেবে বল 
গাইয়াই তোমার বাল্যসংস্কারের ভগবানের আখ্যাসমূঙ্ের স্তাম্স এই নুতন 
রামকৃষ্চ আখ্যাটীও তোমাতে নৃহন সংস্কারাবন্ধ হইল। কিস্তু সংসারের 
তাডনায় সদা সর্বদা আহত হইগ়া তুমি এত নিজ্জীব হইয়! পড়িয়াছিলে যে 
সাহস করিয়া তোমার পরমাম্্রীয়েরও নিকটে এই নুভন বামরুষ নাম সে, 
ভগবানেরই এক নাম বিশেষ, ইহা প্রকাশ করিতে কুষ্ঠিত হইতেছিলে, এখন 
কিন্ত তোমার ততটা লজ্জা নাই। 

এদিকে তোমার পাঁরিষদবর্গরা তোমায় কত উত্তেজিত করিল, তাঁহার! 
তোমায় বলিল, বাল্যাবধি পিতা পিভামহের আমল হইতে যে রাম, কৃষঃ, হরি, 
দুর্গা, কালী প্রভৃতি শুনিয়া »আসিতেছ, তাহা সব গেল--এখন একটা! নুতন 
হুজুক পাইয়া বসিয়াছ। তোমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবেরা শুনিয়া কি বলিবে? 
তোমায় কেবলমাত্র গপ্নার ভাগী হইতে হইবে । লোকস্মাজে মুখ দেখাইতে 
পারিবে না, ও সব ঢং ছেড়ে দাও, তোমার পূর্বপুরুষের যাহ! করিয়া 
গিয়্াছেন তাহাই কর। ইহসমাঁজে প্রতিপত্তি পাইবে ও পরলোকের কার্ধ্য 
হইবে। একটী ইন্দ্রসদূশ হইয়া উর্বশী মেনকা গরভৃতি লইয়া স্বর্গে অনন্তকাল 
বিহীর করিতে পারিবে । কথায় বলে হ্বর্গহ্থ-_তাহাই তোমার ভাগো ঘর্টিবে। 

ঘন, কিন্তু তোমায় এবার কেহই টলাইতে পারিল না। তুমি বলিলে 
পাঁগলামিটা তাল করিয়া না যাঁচাঁইয়! আর ছড়ি না- অনেক লাঞ্চন। 
পাইয়াছি। যখন এত অল্প সময়ের মধ্যে দেশ বিদেশে রাঁমরুষ্ণ নামে পৃথিবী 
ছাইয়। পড়িয়াছে, এমন কি মুদুরবন্তী মহাসমুদ্র পার ইংলগের মহাঁপত্ডিত 
মারামুলার সাকরও ধাহাঁকে ভারতবর্ষের এক অদ্বিভীর মহাপুক্ষ বলিয়া 
ক্বীকার করিয়া গিয়ছেন, আমেরিকাবাসী ধাহার নাম মাতিয়। গিয়াছে 
ও নূতন ধর্মালোক প্রাপ্ত হন তাঁহার উৎকর্ষতা লাভ করিপার চেষ্টা কঙ্চিতেছে, 
তখন একট। যের্শকচু ইহার মধ্যে আছে, ভাঁহা পর্যালোচনা করার আবস্বীক। 
সুধু কর্থার কথায় ভাগিনা গেলে চিরে না। ধৈর্য্য ধা একা এত স্‌ 


৮৬ তত্ব-যগ্ররী 1 [ দ্বাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা। 
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কারে সাধন করাক 'আবশ্তক অর্গাৎ খুব নির্জর্নে তোমার পারিষদা।ণের 
সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে স্থিরচিন্তে বিচার করিতে হইবে। তীহার শ্রীমুখ নিঃস্ছত বাণী 
সকল বিচার ও হরয়ঙগম করার এখন এবগাস্ত আবশ্থাক | 

মন, তুমি অস্থুসন্ধান করিতে আরস্ত করিলে; তুমি ধর্ম জিজ্ঞাস হইয়! 
দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে লাগিলে। ধাহাকে ধার্মিক ও সংলোঁক বলিয়া! শুনিতে 
পাইলে তাহারই নিকট গিয়া তোমার প্রাণের ব্য! জুড়াইবার চেষ্টা করিনে। 
তুমি পাচজনার নিকট এইরূপে যাতায়াত করিয়া কিছুকাল কাটাইলে ; কিন্তু 
তোমাব প্রাণের মতন কথ! কাহারও নিকট পাইলে না, অর্থাৎ তুমি শান্তি লাভ 
করিতে পারিলে না। এমন সময় কে যেন তোমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ 
হইভে বলিপ-_ভয় কি, শামি আছি-_আমাকে দেখিবার চেষ্টা কর,”_ আন্তরিক 
অনুরাগ স্হকাঁরে চেষ্টার দরকার । ষেজগৎ তোমার স্কুলচক্ষে পরিদূশ্মান 
হইতেছে, উহাই আমার রূপ বিশেম ; আমাকে আম্মোক্তাবি ব| ব্ষল্মা দাও, 
এখনিই তোমার আশা পরিপূর্ণ হইবে। যে অশান্তি তোমাকে উদ্যন্ত করিয়! 
তুলিয়/ছে, তাহা আমার প্রভাবে দূরে পলাইবে ও আমাব যে গানদন্ধপ ' মুষ্টি 
তাহ! দেখিতে পাইবে । আব তোমায় কেহ ম্পশও করির্তে পারিবে না, 
আমার লীল। তোমার দিব্যচক্ষুতে দৃ্ট হইবে। পূর্বে যে সমস্ত বপে 
জীবকে শিক্ষাবিধান ও জগতের কষ্ট আমি ভোগ করিয়া শাস্তি স্থাপন 
করিয়াছি, এখন দে দেশ নয়, সে কাল নধ, সে পাত্রও তোমরা নও । 
এখানকার উপযোগী তোমাদের হিতের নিখিত্র, তোমাদের শুষ্গ বিধান করিতে 
রামরুষ্খ আখ্যায় আবিভূরতি হইয়াছিলাঁম। আমাকে আদর্শ রর ও আমার 
আদেশ অনুযায়ী কার্ধ্য কর, এখনই চিরশাস্তি পাইবে। মন, তুমি এই সব 
কথ! দৈব-প্রেরিত বোধ করিয়! মতিয়া উঠিলে--মারে! বলীয়ান হইলে এবং 
ক্রমে কে যেন জগতের রহস্য যতটুকু তোমার জানার উপযোগী, তোমাকে অস্থুলি 
নির্দেশ করিয়া তাহ! দেখাইতে আরম্ত করিলেন । 

মন, তোঁমার বালাসংস্করাবন্ধ ভাব লইয়া শাস্ত্রাদি সকল অন্বেষণ করিতে 
আরম্ভ করিলে-ডুমি দেখিলে €তাঁমার যতটুকু আধার ও ্বেবছাচে পড়িয়! 
যে অবস্থায় এখন উপনীত হুইয়াছ, তাহাতে একটি শান্ত্রও পুঙ্বীমুপুঙ্ঘরূপে 
বিচারপুর্বর্ক ভগবানকে লাভ বা ধারণা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনয গাত্র। অর্থাৎ 
একটা "শীন্ঘ অস্থুমীলনপূর্বক আয়ত্ত করিতে গেলে সমুদামি 'আরধনেও তাহার 
ইয়ত্ত! হয় না। তবে ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার আংশিক জানলাঁভ হইতে পাঁয়ে বটে । 


শাঁবণ, ১৩১৫ সাল।] পাগলের খেয়াল । ৮৭ 
রাত রনি ও ির্িিিিতিড রি রাাটিরিটিটিররনেরারারারি রনির 
যাহাস্কুউক, মন, এট! তৌমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, ভিন্ভিন্ন কালে ভগবানের 
শক্তি ভিন্ন ভিন মুক্তি বা ভাব গ্রহণ করিয়া তখনকার অন্ভাব মোচন দ্বারা 
জীবের কল্যাণ বিধান করিষাছেন। ৪ৃ্টান্ত স্বরূপ যীশুখুষ্টেব জীবনী গ্রহণ 
কর। হউক তিনিষ্ট্রযে সময়ে যে স্ভাঁনে জন্মগ্রহণ করিয়/ছিলেন, সে সময়ে 
সেস্থানের অবস্থা এতই শোঁচনীয় হইয়াছিল যে, গনুষ্যেব। পিজের স্বার্থ ৪ 
ইন্তিয় চরিতার্থ ঝচভীত অপর কিছুই জানিত না, মোট কথা, মনুষ্য পশ্ড ভাব 
ধারণ করিয়াছিল। তিনি জন্মগ্রহণপূর্বক যখন লীলা কবিতে আরম্ভ করিলেন, 
ক্রমশঃ দ্র একজন লোক তাহাব শক্তিতে মুগ্ধ হইতে ল।গিল, তখন এখনকার 
মতন বিজ্ঞানালেকে আলোকিত জীব ছিল না। তিনি দয়া প্রকাশ করিয়! 
মেয়ে মমযে যেযেবিভৃতি দেখানর দরকার, সেই সেই সময়ে সেইবপ শক্তি 
প্রদর্শনপুর্র্বক প্রথমে মন্ুষ্ের মনকে পশুভাব হইতে মন্তুম্যভাবে আক 
করিতে লাগিলেন। কখন জলকে মগ করিলেন, কখন অন্ধের চক্ষে হস্ত 
স্পর্শ দ্বারা তাহার দৃষ্টিশক্তি প্রদান করিলেন, অবশেষে তাহার ভক্কগণের 
ও ভাবী শবণাগত জনের পাপ নিজে ভোগ করিয়! ক্রুশে পেরেক বিদ্ধ হইয় 
প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। সেই পশুভাবেব সমায় সকলে এক অপূর্ব্ব দয়া ও 
ক্ষমা ভাব অবলোকন করিয়া মোহিত হইতে লাগিল। অগ্রে তাহার ১৪ জন 
প্রিয় ভক্ত ব্যতীত তাহাকে ভগবন বলিয়। কে ধারণ! করিতে সমর্থ হইয়ছিল? 
পরে তাহার উপদেশ যখন প্রচার হইতে আরম্ত হইল, পশুভাবাপন্থ লোক সমুদায় 
তাঁহার আলোক ও শক্তি পাইয়া ক্রমে ক্রমে মনুদ্য ভাবে আদিতে আরম্ভ করিল । 
এইক্ষণ সেই প্রদেশের মন্ৃষ্যেরা সেই ছুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা অতিক্রম করিয়! 
জগতেব শীর্ষস্থ'ন অর্ধিকার করতঃ বিজ্ঞানালোকে জগৎকে পরিপুরিত ও বিমুগ্ধ 
করিমাছেন। সেইন্প' আমাদের রামাবতারে কৃষ্ণবতারে বুদ্ধাবতারে গৌরাঙ্গাব- 
তাঁরে তিগ্ন ভিন্ন অবন্থায় ও ব্যবস্থায় ধর্মের স্থাপন করিয়! কুপথাবলম্বী জীবগণকে 
নুপথে আনয়ন করিয়া আমাদের পূর্ধবপুক্ষগণকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন | 

মন, এখন বোধ হয় তোমার এই ধারণা হইতেছে যে, ভগবান 
ঘেধেরূপে ফ্রেষে নাগ অধিষ্টান হইয়াছেন ৪ জীবের কল্যাণ করিয়া সর্ধব 
বিষয়ে শিক্ষ। দিয়া গিয়াছেন, দেই সেই রূপকে এক এক অবতার শবে 
শানে কথিত আছে মাত্র; এবং বাল্যকালাবধি আমাদের গুরুজজবর্থ ও 
তীয় দ্ব্ধনের, নিট শ্রর্ণ করিয়াই বাল্যসংক্কার বশতঃ ভগবান যে সন্কুলের 
শ্রেষ্ঠ ইহাই বদ্ধমূল আছে যায, ইহ! ছাড়া জার কিছুই নয়। 


৮৮ ভত্ব-মগরী। [ দ্বাদশ ধর্ধ, চতুর্থ সংখ্য! | 


দত পপ পপাপাসস্ীাপাটি শীল শীল পিসী পপ পি শিপ পার পরপর কপ পপ পপর পি ৮ বান পপ পাস পিপল পিপি | পাপা 


এখন মন, তে।আব বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে । শাস্সাদিতে ঠাহাকে 
জাঁনিবার বালাত করিবাব যেসকল উপায় নির্ধীরণ করিয়া! গিয়াছেন, তৎ 
সমুায়্ প্রতিপালনপুত্ধক ভশবান লাভ ক! ভোমার পক্ষে অগাধ্য বোধ 
হইতেছে ; তুমি হতাশ হইতেছ। পুরাকালের মর্ধ্/নিষ্ঠ ব্রথচধ্যাশ্রমী মুনি 
খধিগণ যে যোগ লাপনানহ্ চি্মনী শাকিরা ।নী আদদ্যাশক্জির করুণায় বঙ্গে 
লীন হুইতেন, তাহা এখন আশার হায় সংসারী জীবের পক্ষে ঠাকুপর্খী 
বূপফণথ। ব্যতিরেকে আর কিছুই বোধ হয় না! মন । ভাবিযা দেখ, এখন কি 
সেই কাল? শাস্ত্রে জানা বায়, তখন ২১ হাত, ১৪ হাত, ৭ হাত পরিমাণ 
মানবাকার ছিল, সেই অনুসারে জীবনের আযুমংখ্যাও বৃদ্ধি ছিল এবং সেই 
পবিন।ণে তাহাদের মন্তিত্ক শৌর্ধ্য বীর্ধ্য শিক্ষা নিয়ম সকল সেই সেই সময় 
অন্থবূপ ছিল। এখন কি তাহাই আছে? আমাদের আয়তনই ১৪ পুয়! 
হই! গিয়াছে । তৎপরিমাণান্রবূপ আমাদের বল, বার্ধ্য, মেধা, হাস আপ্ত 
হইয়াছে এবং আমরা সেই পুর্ধববংশীয়দের অপত্রংশ এক যৌগিক পদার্থ--এক 
জাতিনূপে পরিণত হইয়া হিন্দুস্তান নামে অভিহিত আছি মাত্র। খন, 
আমাদের জাতিটাই যদি বিচার করা ঘা ত দেখিতে পাই, ৭৮ শত বদর 
পুর্ব্বে যে হিন্দু জাতি বা সমাজ ছিল, আজ তাহাদেরও অপত্রংশ মাত্র। মন! 
ভাবিয্না দেখ, আমরা কতকাল মুলমানদিগের অবীনে থাকিয়া সংদর্গ দোবে 
তাহাদের আচার ব্যবহার অন্করণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাঁম। তখন হইতেই 
আমাদের জাতিত্বের মন্তকে কুঠারাঘ।ত পড়িয়াছে। ততৎপরে ইংরাজাধীনে 
ও তাহাদের সংসর্গে কিযে এক অপরূপ জাতিদ্বে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহার 
ইয়তাই হইবার নহে | ম্ুৃতরাং সীমান্ত বুদ্ধিতেই বুঝা যায় যে, তখনকাব নিম্নম 
এখন প্রতিপালন কর এক প্রকার অসম্ভব ও ছুর্ঘট। 

আমাদের শাস্ত্রে দেখা যায় যে, এইবূপ এক একট! নূতন অবস্থায় পড়িয়া 
জীব ঘখন উদ্দেশ্ঠ ত্রষ্ট হয়, তখনই ভগবানের আবির্ভাব হয় এবং তিনি 
জীব সকলের মধ্যে শান্তিবিধান করেন। অবতাদদিগের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম 
করার দরকার; তাহারা তখকালোপযোগী উপদেশ প্রণান ক্রুরিয়া থাক্ষেন। 
রামকষ্দেবের উপদেশে দেখা যায় যে, শান্তের সার মর্দ ও গুড় রহস্য সকল 
সরলঞ্বাংলা ভাষায় ছই এক কথায় বপিয়া গিক্জাছেন। তাহার জীবনীতে 
জালা যার যে, তিনি দরিদ্র ত্রাঙ্মশ ছিলেন, লেখ! পড়ি কোথ-ছিল না। অঙ্ক 
শান পাঠশালায় যোগ মাত্র শিখিয়াছিলেন, বিদ্োগ শিরা করিতে পারিলেন ন1। 
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এইরূপ মূর্খ পৃজারি ব্রাঙ্গহষ মুখকমল হইতে সহজ বাঞ্জণ কথায যে ছুর্ডেগ্ 
শান্্ সকলের সারমর্দ সকল নিঃস্থত হইয়াছে ইহা অপেক্ষা আজকালকার 
বিজ্ঞানান্ধ জীবেনর আশ্চর্য্যের বিষয় আর ক্ষি হইতে পারে? এরপ মূর্থ ব্রাহ্মণের 
নিকট আজালকা'র ঈর্বখবিগ্লয়ের উচ্চ উপাধিধারির/ও যে অবনত মন্তক 
হইলেন, ইহা! অপেক্ষা আশ্চধ্য দেখান বা বিভূতি প্রকাশ আর কি হইতে পারে? 

মন, তুমি বলিষ্ল__যাহাতে তুমি শান্তি পাইবে, যাহান্কে লাভ কবিলে 
আনন্দ পাইবে, যাহার নাম শ্রবণ করিয়। তোমার হাদয়তন্ত্রী বাজিষা উঠ্রিবে, 
শ্বত্য করিবে, যাহার রূপেতে তোমার তুমিত্ব জ্ঞান লোপ পাইবে, তোমার 
আনলের হাঁস বৃদ্ধি অগ্নুভব হইবে ন|, সেই তোমার ভগবান । মন, তোমার 
মতন, জগতের লোকের ঘদি ঘটা বাটা স্ত্রী পৃত্র টাক্ক! কড়িতে তাহাদের হৃদয়তন্্ী 
বাজিয়া উঠে, তবে তাহাদের সেই দেই ভগবান হইজে পারে! হয় হউক, 
তাহাতে পাগলের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। জগৎ তাহাই লইয়া সুখী হউক । 
কিন্ত সাবধান! যে মন এই কথা বলে, সে ষর্দি একবার নিজ্জনে নিঃদ্গ 
হইয়া 'আপনাপনি শ্বীয়্ অবস্থা পর্যালোচনা কনিয়া দেখে, তাহা হইলে সে 
দ্বীয় সুখের ক্ষণভঙ্ুরতা উপলদ্ধি করিয়া নিশ্চয়ই বলিবে যে, তাহার উহ! 
ভ্রম সংস্কার; মন, তোমার মত পাগলের পাগলামীই সত্য । 

মন, এখন ভগবান রামকৃষ্খদেবের উপদেশ অন্নমারে জানা যায় যে, ঈশ্বর- 
তত্ব জানিতে গেলে, ভগবানের স্বহস্ত লিখিত শান্তর হুইতে থুক্ত গ্রহণ করা 
কর্তব্য। সেরূপ শান্ত কোথায়? এই বিশ্বপংসারহই ভগবানের স্বরচিত 
গ্রন্থ বিশেষ, যে কোন বিষয়ের মীমাংসা-কি সাদাজিক--কি রাজ- 
নৈতিক--কি শারীরিক--কি আধ্যাত্মিক_-যে কোন বিষয় প্রয়োজন হউক, 
তাহা ইহাতে চুড়াস্তরূপে লিখিত রহিয়াছে । মন, একটু অশ্ুশীলন করেয়। 
দেখ, এখনই দেখিতে পাইবে যে, এই জগংত সকল পদার্থ এক অদ্বিতীয়রূপে 
পহিয়াছে। এক পদার্থের খৈততাব হয় না। এক পদার্থ পর্ধ স্থানেই এক | 
যথা_ুর্য্য, চক্র, বায় লৌহ; শব, ইত্যাদি। যদ্যপি কাহার এই এক জ্ঞান 
বিশিষ্টরপে ধাজজণা হয় তাহা হইলে ভগবান * একমেবা্িতীকং বিষয়ে কোন 
কাঁলে তাহার ভ্রম জন্মিবে না।' 

এইরূপ বিজ্ঞান শান্্রের গ্ৰায়া আমরা যাবতীয় প্রশ্নের মীমাংসা প্রাপ্ত হইতে 
পারি। মল, আজক্লাী এন্সপ সমধন পড়িয়াছে যে, লোকে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ 
ব্যতীত 'ফোৌন দিনই হঠাৎ গ্রহণ করিতে চাহেন-লা। মন, ভুমি ধাহায় 
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নামে ম।তিয়াছ, তাহা» যে বাস্তবিক ভগবানেরই 'নাম বিশেষ এবং ফভুপ্রতি 
ভগবান যে অবতার স্বন্দূপ জন্মগ্রহণ করিয়া! অতি সরল প্রশস্ত পথ বাহির 
করিয়া দিয়! গিয়্াছেন, ইহাই তোমা ন্তায় মঙ্গুষ্যকে জ্ঞাত করাইবার চেষ্টা 
গাইতেছ ॥ তুমি নিজে যে মধুর আব্বাদ পাঁইয়াছ তাহা জগর্তেম লোককে 
আস্বাদন করাইতে লালায়িত হইতেছ। এ তোমার বৃথা চেষ্টা! তোমার 
পাগলের খেয়াল! আজকালকার চুড়ান্ত বুদ্ধিজীবী স্ব স্ব গান মনুষ্য তোমার 
বুদ্ধি লইবে কেন ? 

রামকষ্খচদেব কোন সমণে এক বক্তাকে বলিয়ছিলেন--ণচাপরান পাইয়ছ 
কি, যে লেকে তোমার কথা শুনিবে ?৮ মন, আমিও তাহার দৃষ্টান্ত জিজ্ঞাস! 
করি, তোমার লোককে শিক্ষা দেওয়ার কি অনিকার আছে ৮--তগবানের 
প্রকৃত ভক্ত বা তাহার আদি কম্মগারী ব্যতিরেকে জনসাধারণ কি কখন 
কাহারও কথা গ্রাহ্থ করিয়া থকে ? মন, তুমি উত্তর দিলে যে--তোমার 
পাগলের খেয়াল, তোমার যেটা মিষ্ট লাগিল তাহা অপর পাচ জনার নিকট 
প্রকাপ করিলে । এখন তাহাদের ইচ্ছা! ! তোমার বিশেষ কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। 

মন, দেখা যাক--অব্তারবাদ সন্ধে বিজ্ঞানের কি সাহাধা পাওয়াযায়? 
তদ্বিযয়েও একবার আলোচনার দরকার । | 

এই বিশ্বউদ্ভান যাহা আমরা সবাপর্বদা স্কুল দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া! থাকি 
এবং যাহাদিগকে পদার্থ বলিয়! ধারণ। আছে, এই সমুদয় পর্দার্থকে ভগবান 
এক সময়েই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, অথব1 সময় মতে জন্মায়, তাহার একটা 
সিদ্ধান্ত করা আত ক্করব্যাপার বলিয়া ধারণা হয়। বাল্যকালাবধি শান্তর 
শব্ঘটি শুণিয়| আ'দিতেছি ও একরূপ ধারণ আছে। এই শাস্ত্র কাহাক্কে 
বলে? অনেকের ধারণ বেদ, তন্ত্র, পুরাণ ইত্যাদিকে শান্তর বগে অর্থাৎ 
আমাদের আদিম মুনিখবিগণ্চ যে সমস্ত পুস্তকাদি [লিখিয়। গিয়ছেন তাহাই 
শন্্র অর্থে সচরাচর ব্যবহার হয়। কেন যে ইহাদ্দিগকে শান্তর বলে অনেকেরই 
তাহা ধারণ। নাই। অথচ আধুনিক যদি কেহ কিছু লেখেন বা প্রমাণ করেন 
ত)হ আমব। হঠাৎ শাস্ত্র বলিয়! লুইতে কাতর হই। মন্‌, দংস্কারুরশতঃ তোমার 
যেন একটা তয় হয়। তোমার ধারণ। ও বিশ্বাস যে, মুনি খষির লেখা 
বাতীত৪শান্্ হইতে পারে ন1। কিন্তু শান্তর অর্থে 'নিয়ম” ব্যতীত আর কিছুই 
নহে) এখন নিয়ম শব্দের বুৎপতি দেখিতে গেলে আন] যা যে, যে পার্থ 
যে্ধপে কার্ধ্য করিয়। খাকে, নেই কার্য্যপ্রণাঁলীকে নিস বলে। যেমন চক্ষে 
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নিয়মন্ত্ব্দথ!, কর্ণের নিয়ম শ্রাবণ করা, আত্ম বৃক্ষে আজ উৎপন্ন হওয়াই ইহার 
নিয়ম, ইহাতে জাম বাঁ কীঠাল উৎপয্ধ হইতে পারে না। মহ্য্যের গর্ডে 
মঙ্থৃষ্যই উৎপন্ন হয় চতুষ্পদ ফোন জন্ত স্ন্মায় না, বাঁ চতুষ্পদ অস্তর গর্ডে মনুষ্য 
উৎপন্ন হয়ইনা। এষা মন, তোমার ধারণা হইতেছে যে, এই বিশ্ব-উদ্ভানে 
প্রাত্যক দ্রব্য বা বন্ত ন্্ নিয়মে বা স্বভাবানুযায়ী কার্য করিতেছে । মন 
তোম'ব আবাস ম্থান যে দেহটা অর্থাৎ সচরাঁচব যাহ! মনুষ্য শব্ধে অভিচ্িত 
হইয়া থাকে অথবা মন্তষ্য বলিলে যাহা যাহ! বুঝায তৎসমুদায়ই পদার্থ বিশেষ | 
পূর্ব্বে মুনিখধিরাঁ যে ছুই ভাগে বিভক্ত বলিয়া গিয়াঙ্েন 'এখন আমর! 
রামরুষ্জেব প্রপুখাৎও সেই উই নিয়মে বিভক্ত জানিতে পাঁবিতেছি এবং 
অ'ধুনিক বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেনাও তাহাই বলেন ঘথা - "জড় ৭ চেতন” | 

দেত অর্থাৎ অস্থি মাংস শোঁণিত নাঁড়ী প্রভৃতি জভ পদার্থ এবং দেী 
অর্থাৎ যাহা ত্বাবা জড-পদার্থ সচেতন রহিয়াছে । মন, তুমিও যাহার শক্তিতে 
মধ্যে মধ্যে গর্ব প্রকাশ কব ও একটা দুর্ঘট বাঁধাইয়! যন্ত্রণা ভোগ কব, এবং 
তোমাঁব সংসর্গে যিনি কষ্ট আনব করেন তাঁহাকে আত্মা বাঁ চৈতন্য 
কহা যাঁয়। পুথিবীব অন্তান্যু পদার্থের স্তা় মন্ুষ্যরূপী আমরাও নিয়মীধীনে 
আছি। এই সকল নিষমের যখন বিপর্যয় ঘটয়! থাকে তখন আমাদের 
অবস্থার ও বিপর্যয় হয় স্ুতবাং আমাদের নিয়মাবলী আমাঁদিগের জ্ঞাত হওয়! 
বিশেষ কর্তব্য । দেহ জন্বন্বীয় স্বাভাবিক নিয়মে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ 
হইয়াছে তাহা এক শ্রেণীর শাস্্ এবং দেহী বা আত্মা সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রকার 
শাস্ত্র আছে। কিন্ত মন, দেহ ও দেহী যদিও পবস্পর বিভিন্ন আকার কথিত 
হইল কিন্তু একের অনুপস্থিতিতে দ্িতীয়ের অস্তিত্ব লুপ হইযা যাঁয়। এমনই 
সুন্দর ভগবানের স্থট্টি কৌশল যে দেহ ও দেহীৰ একত্রীভূত অবস্থা থাকা চ।ই 
এবং উীহাদের বিশেষ সম্ব্ধও নহিয়ছে। সেই ঞ্কত্রীভৃত অবস্থার এক স্থলভাঁব 
মহ্ষ্য শবে উপাধি ধারণ করিরাছে এবং অন্ান্ত প্রাণীজগৎ হইতে একটা ্বতত্ 
ভাঁব প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, যেমন মানব বলিলে 
একটা নির্ধিষ্। ভাবের এক সম্পূর্ণ পৃথক €শ্রণীর চৈতন্যবিশিষ্ট জীব বুঝায় 
এবং তাহারা জড় ও চেতন পদার্থের সমি বিশেষ এবং একরূপ ধর্শে 
চালিত, সেইরূপ মনুষ্য জাতির মধ্যে যদি একটী মনুষ্যকে ধরা আয় সেও 
দেই জড় ও ভেতরের লমস্তিমীত্র। এখন দেখা যাঁক, কোন বাঁলা সংস্থা রাবনধ 
ধক পৃথক লামধাহী মনুষ্য যাহার নাম “রাথাল”। অন্যন্য লৌকে ধ্দ 


৯২ তত্ব-মঞ্চরী । [ াদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা 1 


অপ পাপ লাশ কন 


তাহাকে দূর হইত রাখাল বলিয়া ডাকে তাহ! হইলে সে বোধ করিরু্রে যে, 
তাহাঁকেই অপর পাঁচজন নির্দেশ করিয়া ডাঁকিতেছে কিন্তু তাহার অন্যান্য 
ধর্ম সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন নামধারী অন্যান্ধ মানবের সহিত কোন অংশে বিভিন্ন নয়।' 
যদি দশজন মনুষ্য ভিন্ন ভিন্ন নামধারী এক স্থানে থাকেনি তন্মধ্যে রাখাল বলিয়া 
ডাকিলে, যাহার প্র নাম জ্ঞানে ধারণ! আছে, সেই ব্যক্তিই উত্তর প্রদান 
করিবে, অন্তে নীরব থাকিবে, দেইবপ ভগবান বলিলে এন বিশ্বউগ্ভানের জর 
ও যে শক্তিতে এই উদ্ভান স্থিত এবং এক নিয়মে চলিত হইতেছে, সেই শক্তি 
বা চৈতন্য, এবং উহাদের সমঠিকেও বুঝাইয়া থাকে । যেমন কোন নিনদি্ 
নামধারী মনুষ্যকে ডাঁকিলে সেই মুয্যের চৈতন্য পদার্থটিই তাহ! জ্ঞাত হইয়া 
থাকেন, ভেমনি ভগবানকে যেকোন নাঁমেই ডাকা হউক এই বিশ্বোন্ভানের 
স্বানী ঘিনি এবং অনস্তশক্তি বা চৈতন্য বিশিষ্ট পদার্থই জ্ঞাত হন। মন, 
যেমন রাখাল বলিলে, সেই জীববিশেষের দেহ অস্থি নাড়ী প্রভৃতি ও সেই 
বিশিষ্ট দেহের অধীশ্বর চৈতন্য-স্বদূপ যে দেহী বা আত্ম! আছেন, ইহাদের 
সমঠিকেই বুঝায়; কিন্তু উত্তর প্রদান করেন ও জ্ঞাত হন সেই দেহী বা 
চৈতন্য পদার্থটা মাত্র, কারণ চৈতন্যবপী আম্মাই এই দেহরাজ্যের অধীশ্বর, 
তিনিই দেহ সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ হইতে পারেন। অথচ এই দেহ্টী না থাকিলে 
সেই চৈতন্যের কোন ক্রিয়াই হুশ না, তখন তিনি নিত্িয় কেবল বোধরূপ 
মাত্র । তেমনি ভগবান বলিতে: এই বিশ্বোগ্ভান, ইহার প্রত্যেক জড়পদার্থ ও 
চৈতন্য পদার্থের সমগঠিকেই বৃ্াক়, এবং তীহাকে ম্মরণ করিলে এই 
বিশ্বোগ্ঘ।লের শক্তি বা টচৈতন্যবপ যে পরমাত্ম! সর্ধত্রে বিরাজর্মীন আছেন, 
তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং তিনিই ঠিক আমাদের আত্মার ন্যায় শ্রবণ 
করিতে পাঁন। ম্থতরাং আমরা যে কালী, দুর্গা, হরি প্রভৃতি ভগবানের 
আখ্যাসমুহ শ্রবণ করিয়। «আপিতেছি এবং যাহা অস্তরে বদ্ধমূল "আছে, 
তৎসমুদয়ই সত্য । প্র সমস্ত দেই অনস্তশক্তি বিশিষ্ট ভগবানের এক এক 
শক্তির ক্রিয়৷ বিশেষ বা লীলাবূপী ভাবমাত্র। জামাদের শাস্ত্রে পাওয়। যাঁয় 
ষে, ষে কালে যে ভাবের আরগ্তক হইয়াছে, সেইকালে সেই ভাবে ভগবান 
আবিভু্তি হইয়া আমাদিগের ও অন্যান্য জড় সন্বস্কীষ্ধ ধর্মেরও ব্যবস্থা 
করিয়া «গিয়াছেন। 

আরো দেখ মন, তোমার যে দেহ, তাহার পারমুজের অঞভাগে ফি 
কণ্টক বিদ্ধ হয়, তুমি সেই মুহ্র্তেই জাত হইতে গান ও তখনিই তাহা 
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শাবণ, ১৩১৫ সাল।] পাগলের খেয়াল । ৯৩ 





উৎপাটিক্ী করিয়া যন্ত্র অপনোদন করিতে প্রয়াস পা তোমার অত 
বড় দেহটার এক প্রান্তে যেক্ষপ্টক বিদ্ধ হইল, সে কষ্ট কে অনুভব করিল? 
তোমার জড়দেহ না দেহী ঝা চৈতন্যনুপিণী আত্মা? তুমি উত্তর দিবে__ 
তোমার আত্জ বা চৈষ্ুন্য। কারণ সেই আত্মা বা চৈতন্য যখন দেহরাজ্য 
পরিত্যাগ করে, তখন চিতায় দদ্ধ করিলেও কোঁন কষ্ট নাই, কারণ দেহট। 
'ড়ধর্্মাবলম্বী পঞ্চভুঁতের সমষ্ি বিশেষ । সেইরূপ এই বিশ্বরাজ্যে জড় বা 
চৈতন্য সম্পক্কঁয় যে কোন পদার্থ হউক, যখন বিরত ভাবাপন্ন হয় তখনিই 
ভগবান তাঁহার শক্তি বিশেষের দারা তাহার স্বাৰস্থা করিয়া থাকেন; 
ইহাকেই তাহার দয়া বলে। আমরা যখন কষ্ট পাইয়া ভগবান বলিয়া 
কাদি, তিনি কি ভাহা শুনিতে বা জানিতে পারেন না? ইহা কি সম্ভব? 
আমরা কি তাহা ছাড়া? তবে অবোধ ছেলে পিতাফে যখন চাদাঁমাম 
ধরিয়া দীও বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে, তখন তাহার পিতা যেমন বল্‌ 
কি কোন পুতুল ইত্যাদির দ্বারা ভূলাইয়া থাকেন, সেইরূপ ভগবান আমাদেবও 
ভূলাইয়া.শান্তিবিধান করেন। দরিদ্র কাঙ্গালি যদি বায়ন! ধরে যে, রাঁতারাতি 
রাজ! হইবে, ইহা তাহার াদামামা ধরার যো নয় কি? সেইবপ অজ্ঞাঁনাক্ 
বন্ধজীব আমরা যখন তীহার শক্তি বিশেষের একটারও অতি পরমাণুকপ 
আংশিক ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ নহি, তখন তীহার পূর্ণাবস্থা জ্ঞাত 
হওয়া বা লাভ করিতে যাওয়া, চাদামামা ধরার ন্যায় নয় কি? পিতা 
যেমন কোন সুন্দর লাল বল্‌ বাঁ খেলন! দিদ্লা অবোধ শিশুকে ভুলাইয়! 
দেন, ভগবান সেইরূপ মন, তোমাকে তাঁহার করুণার আংশিক জ্যোতি 
দানে তোমার কষ্ট অপনোদন করিতেছেন। মন, অগ্ভাপি আমরা এই স্থুল 
পৃথিবীর রহস্ত অবগত হইতে পারিলাম না। অন্ত যাহা স্থির করিতেছি, 
কল্য তাহার ভ্রম বাহির হইয়া যাইতেছে । সে স্কলে স্বয়ং স্যট্টিকর্তার কার্য 
কলাপ, তাহার অবস্থা! লইয়া! আন্দোলন, মতামত প্রকাশ এবং সমালোচনা কর! 
নিতান্ত অভিমানের কথা । আমরা অনেক সময়ে অভিমানে অন্ধ হইয়া এবং 
পরের কথা স্ুমিয়া গরিচালিত হইয়া থ/কি। আপনাদিগের জ্ঞান বুদ্ধি 
লইয়া ঘগ্থপি স্থির্ভাবে ভাবের খেলা বুষিতে চেষ্টা করি, তাহা! হইলে কখন 
ভগবানের শ্বরূপ লইয়া বাদান্থবাদ করিতে সাহসী হই 'না। ভূগবান 
বাদান্যাদেন রন্ত এনহেন। তিনি আঅভাবপুরণের হেতুদ্বপ্ূপ একমাত্র অন্ধিতীয়। 
রামষ্চদেষের মতে ভগবানের ন্ধপ স্থির হয় না। তাঁহার আকার ক্সাঁছে 


১৪ তত্ত্-মগ্ারী । [ ঘাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখা! । 


বলিলেও বলা যাঁর আঁবাঁর নাই বলিলেও ভূল হয় না, এবং কিছু না 4লিলেও 
ক্রাহাকে নির্দেশ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের স্বরূপ বর্ণনাতীত এবং 
উপলব্ধির অধিকার বহিভূর্ত, এই (নিমিত্ত তিনি বাক্য মনের অতীত বস্ত 
বলিয়া! শাঁঙ্সে কথিত হইয়াছে । 

মন, এ স্থানে তৃমি বলিতে পাঁর, যদি ভগবান বাক্য মনেব অতীত বস্ত 
হন, তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়া তোমার ফল কি হইবে? বাহাফে 
বুঝিতে পারিব না, ধাহাব বৃত্তান্ত কিছুই বলিতে পাঁরিব না, তিনি থাকিলেও 
যেমন, না থাকিলে তেমন অভাব পূর্ণ কবিবার উদ্দেস্টে ভগবানকে 
অবলম্বন কবা, শান্থিলাডের নিমিত্ত ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া, তিনি মন 
বুদ্ধির অধিকাঁর বহিভূত হইলে, কিরূপে আমাদের অভি প্রায় চবিতার্গ হইবে? 
এই নিমিত্তই রাঁমকষদেব বলিয়াছেন, বাকা মনেব অতীত বলিলে এই 
বুঝিতে হইবে যে, বিষয়াহাক অর্থাৎ কামিনীকাঁঞ্চন '্ডাবে রঞ্িত মনেধ অন্তীত, 
এবং বাক্য দ্বারা তাঁহাকে বুঝা যায় না বাঁ বুঝিবার কফোঁন উপায়ই নাষ্ট। 
আরও ইহাতে অভাবের ব1 প্রয়োজনের ভাব নির্দেশ করিয়া দিতেছে, একটু স্থির 
চিত্তে বুঝিলে দেখিতে পাইবে যে, যাহার '“মন কাঁমিনীকাঁঞ্চনে ডুবিয়া 
আছে, যাহার মুখে কেবল প্র কথা, যে ব্যক্তি বিষয় কার্ধা ও সংসারিক 
উন্নতি চিন্তার আত্মোৎসর্ণ করিয়াছে, যে সেই কার্য্যের নিমিভ সদাসর্ধরদণ 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, ভগবানেব নিমিত্ত তাহার অভাঁব কোথায়? এবপ 
অবস্থায় ভগবান কথন তাহার নিকট ন্বপ্রকাশ হইতে পারেন না। 

মন, পুর্বে দেখিয়াছ--অভাব না হইলে, কোঁন ড্রবোর আবশ্তকতা বুঝা 
যায় না। যখন তাহা লা হয়, তখন তাহার বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। 
কোন রিষয় বুঝিতে পারিলেই যে আমাদের বর্ণনা করিবার সাঁমর্থ হয়, 
তাহা নহে। রাঁমরুঞ্চদেব "বলিতেন, যেমন ক্ষুধা না পাইলে ভোন করিবার 
গ্রয়োজন হয় না, ক্ষুধা পাইলেই যে সমুদায় ভোজ্য পদার্থের জ্ঞান জন্মায়, 
তাহা নহে। তখন বাস্তবিক আহার করিবার আবশ্তঠক। আহীর সময়ে 
পদার্থ বিশেষের আম্বাদনের *শ্বন্ূপ বর্ণনা কর! যায় লা। এই মাত্র বলা যায় 
ঘে, মিষ্ট, উত্তম, কটু, বাল ইত্যাদি। আরও দেখ, যদি জিহ্বার 
শ্বভাধ বিচ্যুত না হুইয়া থাকে, তাহা হইলে এ প্রক্ষার ক্াভাস দেওয়া 
খাইতে পানে, কিন্ত সন্দেশ খাইবার পূর্বে ঘদি খতিশকস তিক্ত, কি কটু, 
বা কষায় পদার্থ ভক্ষণ কর! যায়, তাহা হইলে লম্দেশের তার একেবারে 





শ্রাবণ, ১৩১৫ সা) নিবেদন ॥ ৯৫ 





উপলবিষ্ হয় নাঁ। সেইন্সপী কামিনীকাঁঞ্চন্নপ ভাবে*্মন প্রাণ রঞ্পিত 
থাকিলে, তথায় ঈশ্বরের তার প্রবেশ করিবে কিরূপে? যে ব্যক্তি সংসারে 
শান্তি বোধ করে, তাহার অভাব এই ৪ সাংসারিক ভাবেই পরিপূর্ণ হয়। 
যাহার আকাজী1 এই +খিবীমণ্ডলে মিটিয়া যায়, তাহাব পক্ষে ভগবান ত 
বাগানের মালী বা খানসামার সামিল। অন্ধের পক্ষে সুন্দৰী প্রকাতির জুন্দর 
স্প্রতিকৃতি থাঁক1 বাঁ"্ন! থাক! সমতুল্য । দৃগ্ধপোধ্য শিশুর নিকট ভুবন- 
মোহিনী রমণী রত্বের সৌন্দর্য কি? বিষয়লিগ্ণ! বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ভগবান 


সেইবূপ জানিতে হইবে । 
(ক্রমশঃ) 


নিবেদন । 
হে ধীমান্‌। 
কভু কি জেগেছে প্রাণে দীনের বেদনা ? 
কখন কি জনিয়াছ অভাব যাতনা? 
নিরাশ্রয় অনাহারে 
পোষ্যকুল চারিধারে 


চাহি মুখ পানে, চার অভাব পূরণ 
পুরাতে অক্ষম দীন, ঝরে ছুনয়ন ॥ 


২ 
গন্প নাই, বন্ত্র নাই, নাহি ধন জন। 
ক্ুধায় তৃষ্ণা প্রাণ সদা নিপীড়ন ॥ 
কঙ্কাগ হয়েছে সাব 
অন্ধকার এ সংসার 
কামনা দতত হদে, প্রাণ বিসজ্্বন। 
* হে লাথি! বুঝ কি তুমি এ হুদি-বেদন ॥ 

ধ বিগত ২৮ শে আমাদ দবিবার, শিবপুষ্স পাম দরিদ্র ভাগ্ডায়ের প্রথস ব+সরিক অধিবেশন 
হাইয়। গিয়াছে) শিবপুরের বুববৃর্খ যে অধ্যবনাদে দরিদ্রের ছুখে বিশোঁচনার্ধে 'নিশ্রস 
ক্রিয়া, কাধ্যাদি করিয়াছেন, ভা মিশে প্রসংশার্থ। আশা করি, জন্তান্ত কলে ইহাদিগের 
আবর্শে কার্মাগেডতর.আবতীরী হইবেন ।. মিরা সর্ববা্তঃকরণে এই ভাতার সারি কামপ। 
ক্করি। “নিষেদন' তত সঙ্ায় পরঠিত ছুঃ্নের অবস্থা জাপক কবিতা | 


৯৬ তত্ব-মঞ্জরী । [ দ্বাদশ বর্ষ, চতুর্থ নংখ্যা। 


পপ ০২৯৬৯ 





৮ 
চাঁও কি স্থ-আশীর্বাদ শত দেবতার ? 
চাও কি গো প্রসন্ন'তা হৃদয় মাঝার? 
চাও কি গো' স্বশসিথ, 
চাও কি ভুলিতে ছখ, 
সাকারে পুজজিতে কি গো চাহ নারায়ণ? 
কলিবে সকল, সাধে সেব দীনজন ॥ 
৪ 
হবি দীনরূপ ধরি তোমার কার্ণ। 
উপরে প্রদানি হাত করেন ভ্রমণ ॥ 
কর সবে স্ব ভাব, 
হরি সেবা কর সার, 
দিন পেয়ে কর দীন-হরির সেবন। 
ঘটাঁওন। অপরাধ করিয়! হেলন ॥ 
৫ 
কলি-যুগ-ধন্ম দেখ দানব্রত সার। 
উদ্যাপন কর আজি সে ব্রত তোমার ॥ 
ভূলিওন! সার ধন্ম, 
ভুলোনা প্রধান বর্ম, 
বিফল জীবন, হ'লে হাবা হব্িখন | 
দে হরি প্রত্যক্ষ সেব দীন-নারায়ণ ॥ 


প্রীপ্রীরামকষ্োৎসব-সংবাদ । 


আগামী ২রা তাত্র, মঙ্গলবার, জন্মা্টমীর দিবস শকারুড়গাছী সোগোগ্ভানে 
্রীত্রীরামকষ্ণোৎসব হইবে । এতদুপলক্ষে মধুরায়ের গলি, ' সিমুলিয়া হইতে 
দলে দলে সংকীর্তন সম্প্রদায়, যোগোগ্তানে যাইবে ও তথায় মহোৎসবাদি 
হইবে। তত্ব-মঞ্জযীর গ্রাহকবর্গ ত্াহাদিগের বন্ধবাদ্কুবগণস্হ উৎসবে যোগ- 
দান করিয়া আমাধিগের আননাবর্ধন করিধেন, ইহাই বিশীত প্রার্থনা! । 


আলে রেস 


শ্রীশ্লীনামকখ | 
শ্রীচবণ 'ভবম! । 


তত্ব-মঞ্জরী। 





ভাদ, ১১০৫ সাল। 





ভাদশ বর্ম, পরম সংখ্যা । 


শ্রীীরামরুষ্ণের উপদেশ । 
( পুর্ব প্রকাশিত ৭৮ পৃষ্ঠার পর ) 


২৭২। হাজার শিক্ষা দাও, সময় না হলে ফল হবেনা । ছেলে বিছানা 
শোবার ময় মাকে বল্লে মা! আমার যখন হাগ! পাবে, তখন তুমি আমায় 
উঠিও।” মা উত্তরে বললে, বাবা, হাগাই তোমাকে উঠাঁবে, এজন্য তুমি কিছু 
ভেবন1।/ সেইরূপ ভগবান জন্য ব্যাকুল হওয়া, ঠিক সময় হলেই হ্য়। 

২৭৩ পাত্র দেখে উপদেশ দিতে হয়। আমার কাছে কেউ ছোকরা 
এলে, আমি আগে দিজ্ঞাসা করি "তোর কে আছে? মনে কর, বাপ নাই, 
হয়ত বাপের খণ আছে, তা হলে নে কেমন করে ঈশ্বরে মন দিবেক? 

২৭৪। চীখর আমাদের আপনার লোক, পর নয় । তীর উপর আমাদের 
জোর করা পর্য্যস্ত চলে। 

২৭৫। সিদ্ধি কনা বস্ত লাভ। “অষ্টপিদ্ধির' "সিদ্ধি নয়। সে ( অনিম! 
লঘিমাঁদি) নিদ্ধির কথ। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, ভাই ! যদি দেখ যে, অই" 
দিদ্ধির একটী সিদ্ধি,কারৰ আহ্ছ, তা হলে জেনো যে, সে ব্যক্তি আমাকে 
পাবে না। কেনা, দিই ' থাকলেই হকার থাকৃবে, অহঙ্কারের লেপ 
থাকলে ভগবানকে পাওয়া ঘা না। 


৯৮ তব্ব-মগ্জরী। [ হাদশ বর্ষ, পঞ্চয়া সংখ্যা। 
1 





২৭৬। লাঁপরু চারি প্রকীর। প্রবর্তক, সধক, সিদ্ধ, এবং সির নিদ্ধ। 
যে ব্যক্তি সবে ঈশ্বরের আরাধনা প্রবৃত্ত হয়েছে, সে প্রবর্তকের থাক্‌; মে সব 
লোক ফৌট1 কাটে, তিলক মালা (পরে, বাহিরে খুব আচার করে। সাধক, 
আরো এগিয়ে গেছে; লোক দেখান ভাব কমে /গয়েছে;'সাধক জশ্বরকে 
পাবার জন ব্যাকুল হয়, আন্তরিক ত্বীকে ডাকে, তার নাম করে। তাঁকে 
সবলাস্তঃকবণে প্রার্থন। করে। সিদ্ধ কে? ধার নিশ্চয়াস্মিক! বুদ্ধি হয়েছে 
যে-ঈশ্বর আছেন, আর ভিনিই সব করছেন; যিনি ঈশ্বরকে দর্শন করে- 
ছেন। "পিদ্ধের সিদ্ধ' কে? খিনি তার সঙ্গে আলাপ করেছেন। শুধু দর্শন 
নয় )১--কেউ পিতৃভাবে, কেউ বাঁৎগল্যভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ মধুর ভাবে 
তর সঙ্গে আলাপ করেন। কাঠে আগুন নিশ্চিত আছে--এই বিশ্বাস, আর 
কাঠ থেকে আগুন বাব করে ভাত বেধে, খেয়ে, শান্তি ও তৃপ্তি লাভ কর!) 
ছুটি ভিগ্ন িঁনিস। 

২৭ণ। জঈীশ্বরীয় অবস্থার ইতি করা বায় না; তারে বাড়া, তাবে বাড়া, 
আছে। 

২৭৮ একটাতে দৃঢ় হও, হয় নাকারে, ন্‌য় নিরাকাঁরে। দৃঢ় হলে তবে 
বর লাভ হয়, নচেৎ হয় ন|। দৃঢ় হলে পাকানবাদীও ঈশ্বর লাভ করবে, 
নিরাকারনাদীও ঈশখর লাভ করবে । মিছরীর রুটি সিদে করে খাও, আজ 
আড় ঝরে খাও, মিষ্টি লাগবেই । 

২৭৯। দু হতে হবে, ব্যাকুল হয়ে তাকে ডাকতে হবে। বিষগ়ীর 
ঈখর কিরূপ জানো? যেমন খুড়ী জেঠীর কৌন্দল শুনে, ছেলের! থেলা করবার 
সমর পরস্পর বলে, “আমর ঈগরের দিব্যি । আর যেমন কোনও ফিট বাবু 
পান চিবুতে চিবুতে হাতে ষ্টিক (9৮0) কবে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে 
একটী ফুল তুলে বন্ধুকে' বলে, “ঈশ্বর কি বিউটিফুল ( ৮5৪৪০] ) ফুল 
করেছেন।” কিস্ত এ বিষয়ীর ভাব ক্ষণিক, যেন তপ্ত লোহার উপর 
জলেব ছিটে । 

২৮০। সব লোক বাবুর লাগান দেখেই অবাকৃ--কেমন গ'ছ, ফেমন ফুল, 
কেমন ঝিল, কেমন বৈঠকথানা, কেমন তাঁর ভিতর ছবি, এই সব দেখেই 
অবাকু। কিন্তু কৈ, বাগানের মালিক যে বাবু, তাকে খোজে ক'জন? 
বাবুকে খোঁজে ছুই এক জনা। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁধুলে তাঁকে দর্শন 
হ, উর সঙ্দে আলাপ হয়, কথা হয়) যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথ! 
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ক+চ্চি। *টাত্যি বলছি দর্শন» হয়। একথ| কারেই বা! বলছি, কে বা 
বিশ্বাপ ককে। 

২৮১। শীতের ভিতব কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? শাস্ত্র পড়ে ছ্দ অস্ত 
মাত্র বোধ হয় & কিন্তম্বিজে উবনা দিলেঈিশ্বব দেখা দেন না। ডুব দেবর 
পর, তিনি নিজে জানিয়ে দিলে তবে সন্দেহ দুর হয়। বই হাজার পড়, 
টুখে হাঁজাব শ্রোক *ব্ল, ব্যাকুল হযে তাতে ডুব না দিলে তীকে ধরাতে 
পারবে না। শুধু পাগ্ডিত্যে মানুষকে ভেোলাতে পারবে, কিন্তু স্তাকে 
পাবে লা। 

২৮২1 শাস্ত্র, বই, শুধু এসব তাতে কিহবে? হার কৃপা না হলে কিছু 
হবে না। যাতে তীঁব কৃপা হয়, ব্যাকুল হয়ে তাঁব চে্টা করো কৃপা হলে 
তাঁর দর্শন হবে। তিনি তোমাদেব সাঙ্গ কণা কইবেন। 

২৮৩। বিভুবপে ঈশ্বব সকলের ভিতব আছেন--আঁমাঁব ভিতরে যেমনি, 
পিপড়েটার ভিতবেও তেমনি । কিন্তু শক্তি বিশেষ আছে। দেখনা, এমন 
লোক আছে যে, সৈ একলা একশো লোককে হাবাতে পাবে, আবার এমন 
আছ্ছে, একজনার ভয়ে পালায় । 

২৮৪। শীতাঁয় আছে, মাঁকৈ অনেকে গণে মানে-তা বিগ্কাঘ জন্তই হউক, 
ৰা গাওনা বাজনার জন্যই হউক, বা লেকচাব দেওয়ার জন্যই হটক, বা আর 
কিছুর জন্যই হুউক--নিশ্চিত জেনো যে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে। 

২৮৫। সংসারে থেকেই ঈশ্বব লাভ হতে পাঁবে। তবে আগে দিনকতক 
নির্জনে থাকতে হয়। নির্জনে গেকে ঈশ্বরর সাধনা কবতে হয়) বাড়ীর 
কাছে এমন একটী আড্ড| করতে হয়, যেখানে থেকে বাড়ী এসে অমনি 
একবার ভাত খেয়ে যেতে পারো ॥ 

২৮৬। যে কালে যুদ্ধ করতে হবে, কেন) থেকেই যুদ্ধ করা ভাল। 
ইত্ত্রিযদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, ক্ষুধা তৃষ্ণ। এ সবের সঙ্গে ষুক্ধ করতে হবে । 
এ যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়তো থেতেই 
পেলে না, তুখন ঈশ্বর টাশ্বর সব ঘুরে যাবে। একজন তাঁর মাগকে 
বলেছিল, "সামি সংপার ত্যাগ করে চল্লুম।” মাগটী একটু গ্ঞানী ছিল, 
সে তাকে বলে “কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের ভাতের 
জনা দশ ঘরে যেতে না হয়, ভবে যাও) আর তা বদি হয়, তা হলে 
এই এক খবরর্ভাল।, 


২০৩ তত্-মগ্তরী | [ দাঁদশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা । 
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২৮৭1 ত্যাগ কেন কববে? বাঁড়ীতে বরং সুবিধা । আহধুর জনা 
ভাঁবতে হবে নাঁ। সহবাস স্বদাবার সঙ্গে, তাতে দোঁষ নাই। শরীরের 
বখন যেটা দরকার, কাছেই পাবে। রোগ হলে সেবা 'রবার লোক 
কাছে পাবে। 

২৮৮। জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ, এঁর! ছখানা ররবার ঘুবাতেন--একথানা 
জ্ঞানের, একখান! করের । 

২৮৯। জ্ঞান হলে ঈশ্বরকে আব দুরে দেখায় না। তিনি আর তিনি, 
বাদ হয় লা । তখন “ইনি”। হৃদয় মধ্যে তীঁকে দেখা যায়। তিনি 
সকলেরই ভ্রিতবে আছেন, যে খজে, সেই পায়। 

২৯০ । “আঁমি পাপী" একথা বলতে নাই । আমি তার নাম করেছি, 
ঈশ্বর, কি বাম. কি হরি বলেছি-মামার আবার পাপ! এমন বিশ্বান থাঁকা 
চাই; নাম মাহাজ্ঞে বিশ্বাম থাক চাই । 

২৯১। তাঁকে আন্মোক্তারী দাও । ভাল লোকের উপর যদি কেউ ভার 
দেয়, সেলোঁককি তাঁর মন্দ কবে? ভাব উপব আন্তরিক সব ভার দিয়ে 
তুমি নিশ্চিন্ত হবে বসে থাক । ভিনি যা কাজ কর্তে দিয়েছেন, ভাই করো । 

২৯২1 গৃহস্থের কর্তবা আছে। ছেলেদের্ব মানুষ করতে ভবে, স্ত্রীকে 
ভরণপোঁধণ করতে হবে ও অবর্তমানে স্ীব ভবণপোষণেৰ যোগাড় করে বাখতে 
হবে। তাযদি লা কর, তুমি নির্দয় । দযা শুকদেবাদি রেখেছিলেন । দয়! 
যাঁর নাই, সে মানুষ নয়। 

২৯৩। সাবালক হওয়া পর্যাস্ত সম্তান প্রতিপালন করবে। পাখী বড় 
হলে, যখন সে আপনার ভার নিতে পাবে, তখন তাকে ধাঁড়ী ঠোক্রায়, কাছে 
আসতে দেয় না । 

২৯৪। স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য-সুমি বেঁচে থাকতে থাকতে ধর্মোপদেশ 
দেবে, ভরণপোষণ করবে ঘর্দি সী হয়, তোমার অবর্তমানে খাবার 
যোগাড় করতে হবে। 

২৯৫। ভবে জ্ানোন্াাদ হলে আর কর্তব্য থাকে হা তখন কালকার 
জন্য না ভাবলে ঈশ্বর ভাববেন। জ্ঞানোন্মাদ হলে তিনি তোমার পরিবারদের 
জন্য ভাববেন। যখন জমিদার নাবালক ছেলে রেখে মরে যায়, তখন "অছি' 
ঘেই নীবাঁলকের ভার লয় । 

২৯৬ লংসারে থেকেও জ্ঞানলাভ হয়,-তার লক্ষণ এই দ্ধ হরিনান্গে 
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ধায়; ২আৰ পুল্লক। তীর'মধুর লাম শুনেই শরীর প্যাচ হবে, আর চক্ষু 
দিয়ে ধাঝু বেয়ে পড়বে। 

২৯৭। যতক্ষণ বিষয়াসক্তি থাকে কামিনী-কাঞ্চনে ভালাবাসা থ।তক, 
ততক্ষণ দেহবুদ্ধি যায় খনা। বিষয়াসক্তি যত কমে, ততই আ'ত্মজ্ঞানেব দিকে 
চলে যেতে পার! যায়, আর দেহবুদ্ধি কমে। বিধ্য়াসক্তি একেবারে চলে 
গেলে আত্মজ্জান হ্য়, তখন আত্ম আলাদা, আর দেহ আলাদা বোধ হয়। 
নারিকেলের জল না শুকুলে, দা দিয়ে কেটে শীস আলাদা, মাল আলাদ! কর: 
কঠিন হয়। জল যদি শুকিয়ে যায় তাহলে নড় নড় ক”রে শীম আলীদ। 
হয়ে যার়। একে বলে খোড়ো নারিকেল । ঈশ্বর লাভ হলে, লক্ষণ এই যে, 
সে ব্যক্তি খোড়ে! নারিকেলের মত হয়ে যায়-_দেহাম্ববুদ্ধি চলে যায় । দেহের 
সুখ ছুঃথে তাব স্থাখ দুঃখ বোঁধ হয় নাঁ। সে ব্যক্তি দেহের সখ চায় না । 
সে জীবনৃক্ত হয়ে বেড়ায়। “কালীর ভক্ত জীবনুক্ত নিত্যানন্দময় 

২৯৮। যখন দেখবে, ঈপ্বরের নাম করতেই অশ্রু আর পুলক হয়, তখন 
জানবে, কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি চলে গেছে, ঈশ্বর লাভ হয়েছে । দেশে 
লাই ষি গুকনে! হয়, একট! ঘম্লেই দপ্‌ করে জলে উঠে। আর যদ্দি 
ভিজে হয়, পঞ্চাশট। ঘস্লে৪ কিছু হয় না, কেবল কাটিগুলা ফেল! যাঁয়। 
বিষয় রসে রসে থাকলে, কামিনীকাঞ্চন-রসে মন ভিজে থাকলে, ঈশ্বরের 
উদ্দীপন! হয় না) হাজার চেষ্টা কর, কেবল পঞ্ডশ্রম। বিষয়রপস শুকুলে 
ততক্ষণাৎ উদ্দীপন হয়। 

২৯৯1 বিষমনরস গুকাইবার উপায় মাকে ব্যাকুল হয়ে ডাকা । তার 
দর্শন হলো বিষয়রস শুকিয়ে যাবে। কামিনীকাঞ্চনের আসক্তি সব দূরে 
চলে যাবে। আপনার মা বোধ থাকলে এক্ষণি হয়। তিনি তধম্শ মা নন। 
তিনি আপনারই মা। ব্যাকুল হুয়ে মার কাছে আধদার কর। 

৩০০। অহঙ্কার তমোগুণ, অজ্ঞান থেকে উৎপন্ধ হয়। অহঙ্কার আড়াল 
আছে কলে ঈশ্বরকে দেখ! যায় না। অহঙ্কার করা বৃখা। এ শরীর, এ 
রশবর্্য, কিছুই থুকবেনা, তাই অহঙ্কার অভিমান ত্যাগ করতে হয়। “আমি 
মলে ঘুচিবে জঞ্জাল ।' 

€ ক্রমশঃ) 


৬০ই ভত্ত্ব-মগ্রী । [ হাদশ বর্ষ, পঞ্চম চা 


আশা । 


জীবহৃদয়বাদিলী আশা অনন্ত অর্পীম, সংসার-ক্ষেত্রে সুবিস্তীর্ণা আশাই 
মাহুষের বাহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির গ্াধান ও যুলীহিত কারণ । সর্বাগ্রে 
মানুষ যদি--আশাদেবীর মনৌমোহিনী মুক্তি দেখিতে না পায়, তাহা হইলে 
কখনই উপ্নতি লাভ করিতে পাবে না, কখনই মানুষ, শ্লীহৃষ বলিয়া মনুষ্য- 
্রমাঁশে পরিঠিও হইতে পারে না। পুত্র জজ হইবে, ম্যাজিষ্রেট হইবে, 
উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া সম্মানের দহিত সমাজে সমাদৃত হইবে-+আশায়, পিতা 
বহুকষ্টোপাজ্ফিত অর্থ বায় করিয়া জ্ঞান বিদ্যা অক্নের কন্ঠ তাহাকে উপযুক্ত 
গুরুর নিকাটি অপায়ন করাইতে বাঁধা হন। সংসগুঞ জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া! 
বংশোজ্জল করিবে আশায়, সংসাবের বিবিধ নির্যাতনে নিপিড়ীত হইয়াও 
মানব, বীর্ধা এবং মাধুক্ষয়কাবিণী কামিনীকে প্রতিপালন করিতে স্বীকৃত হয় 
মানুষ সুলে যদি আশার একূপ জলম্ক ছবি পবিদর্শন করিতে না 
পারিত, তাহা হইলে কি সে জন্ম মৃত্যুব ভীষণ তরঙ্গের উপর পুত্রকে 
বিভ্যমান দেখিয়া, তাহার জন্য রুধিয়ৌপম অর্থের "অনর্থক ব্যয় করিত? তাহ! 
হইলে কি সে, শরীরের অহিতকারী সাক্ষাৎ নরকের সেবা করিয়া ইহকাল 
পরকাল বিনষ্ট করিতে প্রস্তুত হইত ? তাহা হইলে কি সে, পতঙ্গের মত 
ইচ্ছা করিয়া যৌষিৎপাবকে ঝীপ দিয়া পড়িত? না, কখনই না, তাই বলি, 
উৎসাহ বল, সাহস বল, বীর্ধ্য বল, শক্তি বল, বুদ্ধি বল, সমস্তই আশার দ্বার! 
পরিচালিত, আশাই আগে হৃদয়ে জাগে, তাহার পরে সকলে জাগিয়া৷ নিজ 
নিজ পক্তি প্রকাশ কনির়া প্বন্থ কর্মে নিযুক্ত হয়। অতএব আশাই উগ্নতির 
মৌলিক কারণ। 

শক্ত আলোছনা করিলে বস্তমাত্রেরই দোষ গুণ দেখ! যাঁয়। সৃর্য্য 
যেমন মানুষের উপকাঁৰ করিতেছে, তেমনই আবার বিবিধ ব্যাধির 
উৎপাদন করিয়া] মহ্ুস্যকে যারপর নাই কষ্ট প্রদান কুরিতেছে । মেঘনিংস্যত 
বাঁয়ি যেমন ভূমিতে নিপতিত “হইয়া শঙ্টোত্পাদন করতঃ মনুষ্যের অচিস্তলীয় 
উপকার করিতেছে, তেমনই আবার নানাবিধ ব্যাধির কীটাণু কৃষ্টি করিয়া 
মনথযা, আশেষ মন্ত্রণ। প্রদান করিতেছে । সংগীত আলোচন! দ্বারা মানুষ 
ধেমন দেবত্ব লাভ করিয়। থাকে তেমনই আবার 'গ্বিশাঞড লাভ করিয়া 
স্বণাম্পন হইয়া সাঁধায়ণের নিকটে উপেক্ষিত হইয়। খাঁকে। সেইরূপ আশায়ও 
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দোষ ২৭ দুইই আছে; আশারও দেবত্ব পিশাচর শ্রদান করিবার ক্ষমত! 
আছে । ভাগ্াবশতঃ যাহাৰ ভ্বণয়ে যে ভাবে আশ জাগিয়া থাকে, সে সেই 
ভাবেই সংসারে চালিত হয় এবং পরিণাবে সেই ভাবেবই ফল প্রাপ্ত হইয়া! থাকে। 

দেখ দেখ, একবাদ দংসারের দিকে বিক্ফারিত নয়নে তাকাইয়। দেখ যে, জা 
কেহ স্ুআশার বশবর্তী হুইয়া স্বর্গঘারের অর্গল উদঘাটনের জন্য নীরায়ণ 
বা নারায়ণীব ধ্যাননিমগ্র হইয়! কালাতিপাত করিতেছে, কেহ বা ভড়াগ, 
পু্করিণী, অননমের, ম্বর্ণমের প্রভৃতি মহা মহ! দান করিয়া হব্লষাপন, ক্ষতি, 
তেছে; কেহ ভগবান বা ভগৰতীর নাঁম গুণ গানে রত হইয়া জীবন সমাপন 
করিতেছে, কেহ ব1 সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা পিতামাতাকে ইষ্টদেবত। জ্ঞানে 
সেবা শুশ্বধা করিয়! আম্ম প্রপাদ লাভ করিতেছে-্মাতরং পিতরকৈৈব সাক্ষাৎ 
প্রত্যক্ষ দেবতা | মন্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্বং প্রযত্তঃ ॥৮ কত সতী রমণী 
ইহলোকে অকালে পতিহার! হইয়া পরকালে গতিসনে মিলিবার আশায় জীবন 
ব্যাপী কঠোর ব্রঙ্গচর্য্যের অগ্ুষ্ঠান করিতেছে, কেহ বা পতিকেই পরমণগ্ুক্ঃ মনে 
করিয়া পতিসেবার দ্বারাতেই প্রাণপাত করিতেছে,্পতিরেক গুক স্ত্রীণাং।* 

আবার দেখ, কত ছুরাম্মা কত নিচুবাত্মা কুয়াসামমী কুশাশা প্রণোদিত 
হইয়া, শ্ব্গঘার রুদ্ধ করিবার আশায় পবশ্ব ব্রক্গস্ব অপহরণ করিতেছে, কত 
আত্মন্তরি ব্যক্তি অহচ্কারে প্রমত্ব হইয়া ঈশ্বরের কন্ম কর দূরের কথা, তাহার 
প্রতিকৃতি দেখিলেই ঘাড় বাকাইয়! চলিঘা! যাইতেছে, কতজন পাপবুদ্ধির 
প্ররোচন।য় প্ররোচিত হইয়া পবনারীর সঙ্গে দুষার্য্যে রত হইয়া, মহতৎকার্ব্য 
সম্পাদনে সমর্থ ছুল্পভি মনুষ্য জীবনকে কলুষিত করিতেছে, কত পাষণ্ড, কত 
অকাল কুম্মাও স্ত্রীবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া! শক্তিসামর্থহীন স্থবির জনক 
জননীর পীড়ন করিতেছে, কত কুলকলক্কিন! রমণী সতীত্বের মন্তকে পদ্াঘাত 
ফরিয়া শ্বীয় পতিলোচনের অন্তরালে পিশীচবৃত্তি নিবৃত্তি করিতেছে। 
মহ্শিক্তিশালিনী আশা-_এইনূপে কাহাকে স্বগ্থারে দাড় করাইয়া শবগীয় 
সুষম! সনর্শন করাইয়! হৃদয়ে আনন্দের আত গ্রবাহিত করিতেছে, আধার 
কাঁহাকেও নঞঃ্কের বীভৎস ঘটনাবলী দেখাইয়া বিশ্বয়ান্িত করিতেছে। 

এই যে অসীম শক্তিশালিনী কামন্ধপ! আশ!, ইহার কি অবদান নাই £ 
ইহার কি বিবাম নাই? আছে। বদি প্রাণীসমূহ অন্গিত্য ক্ষগভন্ুর আপ! 
পরিত্যাগ করিস সেই অচ্চিদান গোবিপের পদে যন প্রাণ সমর্পণ কদ্িতে 
পারে, যদি মেই শ্রীণাগ্গাম আত্মারাম এীরামকষের পাদপক্ে মনোতৃকে 
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স্থাপন করিতে পারে, গাহা হইলেই ইহার অবসান আছে, তাহা হইলেই হহার 
বিরাম আছে, নতুবা নহে ॥। আর এই অনন্ত আশার অন্ত না হ্ইর্ঠোও সেই 
অনন্তশাম্ী অনন্তের চরণ-প্রান্ত প্রাপ্ত €ইবার শ্বতন্ত্র উপায় নাই। ॥ তাই বলি 
ছুরাশা ছাড়, কু আশা পরিত্যাগ কর, করিয়া -সেই /একমাত্র জগৎ-ভরস! 
শ্রীভরিকে লাভ করিব_-এই আশা! জদরে আশদ্ধ করিয়া সংকাব সমুদ্রে সন্তরণ 
দিতে থাক, তাঁহা হইলে আর সাব সমুদে বিচবণনীল হিংশ্রুক বজ্রদস্ত ইন্দ্রিয় 
শতুপণ-লামাকেপ কিছুতেই আক্রমণ কাদংশন করিতে পারিবে না, অধিকন্ত 
তোমাকে দোথরা ভচম ভীত হইবা বাসদ কুকুরের গায় দূরে পলায়ন 
করিবে । আশা মানপিক বৃত্তির মধ্যে পরিগণিত, মনোবৃত্তি বাতীত আশা 
আর কিছুই নয়, মনই সকলেৰ রাজা, মনই সকলের কর্তা, সেই মনই 
যেকাল পধ্যন্ত বিজিত না হয়, সেকাল পরাস্ত একমাত্র রিপুবিমর্দনকাবী 
শ্রীহরির তন্ব বিষযের অভ্যাস দাবা চিন্ত ও অতন্কাবকে প্রন্গীণ করিয়া ইন্দ্র 
শত্রুর নিগ্রহ করিবে, তাহা হইলেই হেমগ্ককালেব পদ্ধিনীব ন্যায় ভোগ বাসনা 
সমূহ শ্বতঃই বিনষ্ট হইয়া যাইবে-_ 

“একতত্ব দৃঢ়াজাসাদ্যাবন্্ বিজিতং মং । 

প্রক্ষীণ চিন্তুদরপশ্ঠ নিগৃহীতেন্দ্রিয় দবিষঃ| 

গল্পিণ্যইব হেমন্তে ক্ষীয়ন্তে ভোগ-বাসনাঃ ॥” 

ভাই সাধক! যখন তোমার এইবপ অবস্তা ঘটবে তখন তুমি দিব্য 
দৃষ্টিতে স্পপ্ন্ধপে দেখিতে পাত্িবে যে, এ বিশ্ব সংসার তোমার রাজখ, তুমিই 
এ বিশ্বপংসারের একমাত্র অবীশ্বর; তখন তুমি নিজেনিজেই উপলব্ধি 
করিতে পারিবে যে, মানুধ ত অন্ন কথা-_বাযু, অগ্নি, মেঘ প্রভৃতি জড়পদার্থ 
পর্যাস্ত৪ তোমার অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইয়! রহিয়াছে । 
হরি হে! কত দিনে আমার সে গুভদিন উপস্থিত হইবে, যে দিন প্রহিক 

পারত্রিকের সুখ শাস্তির আশা পরিত্যাগ করিয়! কেবল তোমারই ভজনানন্ে 
মনঃ প্রাণ মাতিয়া যাইবে) তোমারই নামকীর্ঘন কলিতে করিতে নয়ন- 
প্রবাহে বক্ষ ভালিয়া যাইবে; তোমারই সুধামাথা হরিনাম শরণ করিতে 
করিতে সহশ অঙ্গ অবশ হই্য়ঠ যাইবে; তোমারই নবনীরদ শ্তামসুলার 
ব্রিভঙ্গভ্িম মধুর মুর্তি হয়ে চিত্তা করিতে করিতে মুলকন্তিত কদলী 
বৃক্ষেক্ ভা এ দেহ ধরার পতিভ হইবে। ছে জুখমন্ 1" ফ্লোমাকে লাভ 
করিলে যে, সুখ প্রাঙড হওয় ধান, সেই ছুখই বাস্তবিক জুখ) তাহা ব্যতীত 
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কে সুখ বলিয়! জানে, মে ুণ, সুগ নহে) সেল্ধনিভা, সে সত্য 
পদার্থ; কাউ--আমি যাহাকে সুখ থপিন। অনু কলিতেছি, ন্টে তাহাকে 

£খ বলিয়া শোধ করিতেছে। আমি যাঁড়াকে দ,ব পাঁগা বুবাতেছি, অন্তে 
তাহাকে সুখ বলিয়া জাঙুতেছে। অহ এমন দি 7 বন্ধব আশার, স্কল 
আশার আশ্রন্ধ যে ভুশি, তোম/কে আমি কিছুতেই পরিত্যগে কবিৰ না। 
হে সেবাগ্রসন্ন! তোঁনর পেবাঘ প্রান হ্সা, ঘদ্দ আশি জল মন। শিশ্বি নও 
বঞ্জিত, উপেক্ষিত বা দণ্ডিত হই, সেও ভাগ, তথাপি তোমার ফ্ুকল। পরিত্যপু 
করিব ন!, হে পবদেবতে ! তোমার ঘেব আনি করিব, বলিণ, "অবশ করিল । 
ইহাই আমার মনের একমাজ আশা, একমাত্র ভস্স | 
“নিন্দা বাধধবাঃ সাব হশন্য গা ভাবযত। 
জন। হসম্থ মা" দৃষ্টা বাঙ্ানো দ ওমগ্যবা ॥ 
সেবে সেবে পুনঃ সেবে হামের পবদেবছে | 

ভ২কশ্মানৈন মুধচামি মনো বাকা বা 22 ॥ 

শ্ীকস্থিনব ভট্টাচার্য । 


সস পসরা 


অহঙ্কার । 

সে দিকে ফিাই আখি, “আমি'ময সন দেগি, 
“আমি? কান ব্যাপ্ু চরাচব | 

অমি” হীন কেহ নাই, 'আমি' দেখ সব ঠাই, 
জীব জন্ত আঁদি নাবী নর ॥ 

রাজা যিনি সিংহাসনে, "মামি এই অভিমানে, 
যথা ইচ্ছা করিবাঁরে বান ॥ 

মন্ত্রীর সুবুদ্ধি ৰলে, কলে বলে নানা ছলে, 
সব সাধ সাধিতে ন। পান ॥ 

যদি না মানেন্ধ কথ।, লঙ্কার রাবণ যথা, 
কিন্বা রাজ! তর্যযোধন প্রীয়। 

সাধেন হংশের নাশ, দীর্ঘশ্বাসে হ! হতাশ, 
অবশেষে স্বীক্স গ্রাথ যাম্স ॥ 

মধ্য্চি পানে চাহ, "আমি, হীন নাহি কেহ, 


অহক্কারে নবে দিশেহার।। 
৯৪ | 


তত্ব-মগ্চরী। [ দ্বাদশ বর্ধ, পঞ্চম |খ্যা। 


নাকাল অবধি নাই, মুখে-সদা দুর ছাই, 
ভেবে ভেবে ঘুরে ফিরে সাবা ॥ | 

দরিদ্র ভিখাঁযী যেই, “আমি, জ্ঞানে মত্ত সেই, 
ভাবে সদ! কবে বড় হ'ব। 

ছুথ জালা পাঁশিয়ে, ধন পুব্র,দারা লয়ে, 
কর্তা-আমি” বাড়ীতে বলিব ॥ 

সাধিত মনেব সাধ, ঘটে কত পর্মাদ, 
“আমি” 'আঁমি' তবু নাহি ছাড়ে। 

স্থথ লেশ মাত্র নাই, চাহিয়ে দেখনা ভাই, 
ছুথ গুধু দিনে দিনে বাড়ে ॥ 

হৃদযকন্দর হতে, যত দিন বিধিমতে, 
নাহি কার(ও) যাবে অভিমান । 

ততদ্দিন এই ভবে, কভু নাহি শাস্তি পাবে, 
ছুখ হ'তে নাহি পাবে ত্রাণ ॥ 

বাছুর ভূমি হলে, হাম্‌ হা” “হাম্‌ হা” বলে, 
আমি” আমি” অর্থ দেখি তার । 

শুধু এই আমি” হতে, কত যে দুর্থীতি তাতে, 
দেখ সবে করিয়া বিচার ॥ 

মন সাধে ছুপ্ধ পানে, বত কতু কোনখানে, 
বাল্যে হায় প্রাণ ভরে পায়! 

থোঁয়াড়ে দিব কাটে, পিয়াসে পরাণ ফাটে, 
বল কেবা তার পানে চায়! 

বৃষ হইলে পরে, লয়ে তারে চাষে ফেরে, 
কভু তাবে ছাড়া দাগ! দিয়। 

কোন বৃষ গাড়ী টানে, আঁখি চক! কোনখানে, 
মরে হায় ঘানিতে ঘুরিয়। ॥ 

গাভীর বন্ধন দশা, নিরাশ! সকল আশা! 
ইচ্ছা দুখে খাইতে না পায়। 

ৃহঙ্ছেয় সাধ্যমত; আহারেতে না রত, 
খড় জলে দিখারে ক্ষুধায় ॥ 


০ 


ভার, চি প্রেম ও শাস্তি । ১০৭ 


কসায়ে কাটিয়ে খায়, বিষ্ঠা পরিণাম তায়, 
তবু নাহি অত্তিমাঁনে ভোলে। 

চামড়ায় ঢোল ক'রে, যবে নরে কাটি মারে, 

$কত মত নান! বু বলে ॥ 

অস্ত্রে তাত বিরধচয়ে, ধুনরী তাহাঁকে লয়ে, 
রত্ত যবে তুলা ধুনিবাঁরে। 

দণ্ডাঘাতে সে লময়, আমি" রব দূরে যায়, 
'তু'ছু” তু? বলে বারে বারে ॥ 

সেইরূপ যেন সবে, কেহ নাহি এই ভবে, 
সহজেত্েে ছাড়ে অভিমান । 

কামিনী-কাঞ্চন লয়ে, অহঙ্কারে মত হয়ে, 
একেবারে ভোলে ভগবান ॥ 

ধন পুত্র নাশ হলে, আতেতে আঘাত পেলে, 
“হা! ঈশ্বর তুমি” তবে ৰলে। 

এখন হইতে তাই, সাবধান হও ভাই, 


ভুলৌনা”ক অভিমান ছলে ॥ 





প্রেম ও শান্তি । 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


"তুমি আমায় চাও, না--তোমার ভগবাঁন্‌্কে চাও ?” 

“কি ৰলিব ?” 

"সত্য যা, তাই বল।” 

"আমি ছুই-ই চাই ।” 

“ভা হয় না, প্রিয়তম !” 

"কেন হয়ুনা প্রিযিতমে ? তুমি করিলে সকলই মানাইয়া লইতে পাঁর। 
খ্ামায় মাথা খাঁও মোহিলি--আঁর আমাকে লইয়া খেলাইও ন1।” 





* রায়সাহেব জীযুক্ত হারাপচন্ত্র রক্ষিত মহাশর প্রণীত ধর্দাভাবপূর্ণ নূতন ঞ্টপন্যান। 
পুস্তক” অতি সন্তুই প্রুকাপিত হইযে। মুল্য দ* বার আনা মান্ব। মজিলপুর, ২৪ পরগণা, 
কাদের নিকর্ট আধব। ২,১ নং ক্পতয়ালিস ট্রাট, গুরুদীস বাতুষ লাইঙ্কেরীতে তীপ্তব্য। 


২ ০৮ জক-মগ্ররী | [ ঘাদশ বর্ষ, পঞ্চম [ংখা। 


পপ পাপী তিল এ সপে ইল পা গা পপ পপ পপ ৯৯৮৮ পাপ 








আত আসা ক কা পাপ কল পা পানি 


"আমি দে]াই নাম? গ্মামায় এ অন্তায় অপকাদ দিতেছ।” 

পতন নয়, পাস ভুমি মনে করিলে সকলই করিতে পাঁর।" 

এর মোহিনী একটু হাপিল। তারপর গম্ভীর হুইয়। ঝলল, “কেবল 
ধ্ট। ৭1লি না 12? 


০৪ পপি | সদ 


“ছে আবাঁব কি ৮ 

“দেখ, এ নৈদ্বধিক কাজ নয় যে ছুউক্টাক বাদ দেওয়াচলিবে | এ ধর্মের 
দে,-ঢুল চিনিষা এল বিচার হশ।” 

জেখসাহাহতিগগ্,। যত অনাপৰ মন্দ মর বিধিল।এ ধর্শেব দোব্শ 
এল চিবিয়া এর বিচার হয়।” সুভলাঁ" চিনি নিরত্তর,অধোবদনে একটি 
নিশ্বাপ ফেলিলেন মাত্র । 

মোহিনী আবার বলিল, “যদি আমায় ন। ঢাল, আব আমার কাছে আসিও 
না-ক্সামাৰ গায়ের বাতাস হাই ৭ নাবমণীর রূপের চিন্তা অবাধ করিও না, 


ভাঁম।ল 'িণ্বান্তুক্ষ লইয়া খাল” 


স্্ 
স্ 


“পি রিনা £ 


পনা ভাই, এব আধ “কন্ত টিন্ধ” নাই । যে দিক্‌ হোক, এক দিক্‌ ধরো, 
ছুনৌকয %! দিয়ে কোন কা হয় না।” 

সাক্ষাৎ মায়া-বঙ্গিণী,_-ভোঁগ ও লালসাব মুষ্টিমতী ছবি,-নীটোল যৌবনের 
রূপে তবঙ্গ অর্ধ দিষাঁ তব ভব বেগে বহিতেছে,ঈষৎ কম্পিত অধবে 
ভান্ত মাধবী থাকি থাক্িযা কটা উঠিতেছে,_চকিচচঞ্চল ভুটি চক্ষে কাম- 
কটাক্ষ যেন অবিচ্ছিননকাপ মিশিযাই বহিযাছে,-সেই প্রবুত্তিক্ুপার অতি 
উপাছেষ খাছি-ঘেজপ উপযাঁচিক1 ভইয়! হাঁসি হাদি মুখে কথা পাঁড়িল, যে 
ভাবে সধুসতম “ভাই? সঙ্কোধন করিল, ভাহাতে ক্ষুধাতুর় বূপের কাঙ্গাল_- 
পবস্ত প্রবল ঈশ্ববনিশ্বসী কণ্মরফলবাঁদী যুবক--কি উত্তর দিবে, কিছুই ভাবিয়া 
পাইল না। তাই “কিন্ত বলিয়া, কি উত্তর দিতে যাইয়া বাঁধা পাইল। থে 
বাঁধ! পাইল, ভাবিয়া দেখিল, তাঁভাও ঠিক। পরন্থ গমন তাহাতে প্রবোধ 
মানিল না। তাই আবার কিছুক্ছণ তর্ক বা করা-কাঁটাকাঁটি কবিকে প্রবৃত্ত হইল। 

বুধক বগিল, “যদি পরকাল না থাকিত,-এইখানেই এ জীবন শেষ হইত, 
তাহা স্কুলে মোহিনী, তোমায় বুকে লইয়া, সংগাঁরে ননন-কাঁনন রচনা করিতে 
পারিটীম । কিন্তু” 


এবার মোছিনী ব দেই নাঁয়াধিলী--পরিধের সুক্ষ বগনাধল- অকারণে 






১৩১৫ সাল । ] প্রেম ও শাত্তি। ১০১ 


পাপা প্লাক সা পিআর | পাত এত লাকী শা 





পীশিশীশাাাপিসপীশীশিপিশীী স্পেস »পপি 
শিপ পিল 


টু দোৌলাইল, তারপর যেন অসাবধানে বুকের» নসন একটু সরিয়! 
পড়িল--এুরূপ ভাগ "করিযা--তখনি আনাব তা! যথাস্থানে সমগিবিষ্ট করিয়া 
কহিল, “যদি, “যেমন”, “কিস্ত”-এ সব লু কি প্রেম হয় প্রাণাধিক ?” 

আবার ঈসই প্রা"মীভানো মধূব হাঁসি, এবং সেই হান্তের সঙ্গে সঙ্গে আবার 
যেন অগাবধানে বক্ষের বসন ঈষৎ শ্গালিত হওন ।--এবাব আবার কবরী 
হুচিকণ সুদীর্ঘ কেশদাম_-সহসা পৃষ্ঠদেশে এলাইয়! পড়িল।--অপন্ধপ শোঁভ। 
হইল | 

মনতরমুগ্ধ যুবক ভাবিল, “আ মরি মরি! কোন্‌ চিত্রকর এ চিত্র আকিল 
রে 1--এই-ই শ্বর্ণের ছবি, আবার 'এ্ট-ই নরক-ঘান। এই-ই সঞ্ীবন-মধা, 
অ(বাব এই-ই বিষবল্পৰী 1-ভগবান্‌, তোমার এ স্থষ্টিকি? হাঁয়, রমণীর রূপ! 
এত কপেও তুমি মানুষকে মজাও 1” 

বাক্ত প্রেমের অভিনগ। এবার আর সে গুপ্তগ্েমের মাঁয়ক নায়িকা 
“তুল? বা ুন্দবী” নয়,-এবাব সৰ খোলাখুলি, সবই স্পষ্টাম্পষ্টি।-_মোহিনী 
হাঁসিযা' বলিল, “কি ভাবিতেছ ? য! হোক একট! উত্তর দাঁও 1--আমিও 
সরিয়া পড়ি, তুমিও ভোমার পথ দেখ |” 

মন্মণ একট। গনীব মশ্াচ্ছেদকৰ নিথ্বাস ফেলিয়া বলিল, “কি বলিৰ %* 

অয়ানব্দনে পাপিষ্ঠা মোহিনী বলিল, “যদি আমায় চাও, ধর্ম, কর্ম, ইহ- 
কাল, পরকাল, সমাজ, সংসার_-সকলই বিস্বত হও। তোমার ভগবান্‌্কেও 
বর্মনাশার জলে নিক্ষেপ কর” 

যুবক কি ভাবিল। একটু দৃঁ়তীর সহিত কহিল,_-"না, তাঁ পারিব না। 
ভবনে যখন একবার সে অমুতের আন্বাদ পাইয়াছি,তখন কিছুতেই তাহ 
পারিব না।» 

মোহিনী । পারিবে না? তবে, আমি যাঁই*? আমার আশ চিরদিনের 
মৃত ত্যাগ কর! 

মন্সথ। না, তাপ্ত ত্যাগ করিতে পারিব না-_তুমিই আমার অমৃত, তুমিই 
তমার বিষ !৪ তৃূমিই আমার সাধনা, তুমিই আমার সিদ্ধি!_-তোমার এ 
. জ্যোতির্শায় রূপের ভিতর দিয়া আমি সেই অনন্ত বপসাগরে মিশিব। 

মোহিনী । যদি এতই জানো, তবে আবার মাঝে মাঝে উং কর*কেন? 
আধ্যাত্মিকতা স্টানিরা” ভক্তির প্রসঙ্গ তুপিয়া, হাবুডুবু খাও কেন? 

মঙ্ধথ । “কেল,.--তৌমাঁয় কি বলিব মোহিনী? তুমি ত.কখন রূপের 
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মন্দিরে আপনাব আরাধ্য দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত কর নাই? তুমিত 
রূপেব তপস্তা করিয়া, জীবনের মাহেন্ত্রক্ষণে, সেই সর্ধরূপের আর্র--সেই 
পরমপুরুষের সত্ব1--চকিতের মত একবার-_-একবাৰ মাত্র হৃদি উপলব্ধি 
কর নাই? যদ তা করিতে, ত বুঝিতে, কি বিবম জলন্ত অধগুনে আমি 
দিবারাত্র দগ্ধ হইতেছি 1 ছাষ। সেই বূপ--কখন জননীন্ূপে, কখন জাগ্জারূপে, 
কখন কন্যাপে,-আমাব মানস-চক্ষে ভাসমান । কিন্তু তাহা প্র কল্পন! 
প্্ধযন্ত।  পুতাক্ষত ইন্দিয়ন্ত- আমাৰ জীব্নসর্ধন্ব তুমি,_হে চিরবাঞ্ছিতে 
পরকীয়া! গ্রমন্থা কামিনি,_-তোমাব এই অপন্ূপ রূপ আমার অন্তবেব অন্তরে 
চিত্রিত ।--জাননা প্রাণাধিকে, আমাব প্রীণে তাহা কি তুমুল সংগ্রামের 
কৃষ্টি করিয়াছে! মনে মনে ক্ষতবিক্ষত হইভেডি- পিপাঁদায় বুফেব কলিজা 
ফাটিয়া যাইতেছে,বাঙ্িত শ্ধা তৃমি সম্মুখে হাষ। তোমাষ গ্রহণেও 
সাঁহঙী হইতেছি না। এক হাতি অগ্রসৰ হই, ত কে পীচ হাত অন্তবে লইয়! 
যাঁয়!--হাঁয়! কে আমায় এ সমস্তা বুঝাইবে ? কে আমায় প্ররৃতিষ্থ করিবে? 
কে আমার জীবনে শান্তি দিবে? | 
কুপিতা ফণিনীব ন্যায় গঞ্জিয়া এবার মোহিনী উত্তর দিল,_-*সচ্চরিত্র 
ধনীর সস্তান,-পাঁধু যুবক! মনে মনে আপন চরিত্রের বড়ায়েঈ গেলে !- 
তোমার ভগবান আছেন, ধর্ম আছেন, পবকাল আছে,--এ ছুঃখিনী বাল- 
বিধবার এ সব কিছুই নাই--কেমন? সংগ্রাম তুমি একাই করিতেছ,+ 
মনে মনে ক্ষতবিক্ষত তুমি একাই হইতেছ_-কি বলো? কতকগুল! কথ 
শিথিযা বাখিয়াছ বৈত না?_তাই মনের আবেগ আগিলে ঘা খুসী ৰলিয়! 
ফেল ।-_আমাকেই বা ভুমি কি মনে কব? সন্যাই কি আমি কলঙ্কিনী? 
আমিও কি সংপথে চলিতে, এ ছুর্দমনীয় চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে চেষ্টা পাই 
না-খভাবো ? খুবই চেষ্টা পদই,--খুবই কীর্দি। হায়! কি জাঁনিবে তুমি-- 
সৌভাগ্যক্রোড়ে প্রতিপালিত নবীন যুবক ?--বয়সেও আমি তোমার তিন 
বৎসরের বড়,-কত উপদেশ শুনিয়াছি, কত ধর্মগ্রন্থ পড়িয়াছি, কত সাঁধবীর 
চরিত্র আলোচন! করিয়াছি )-র্কস্ত টক, সংস্কার দূর হইল ক্চৌোথাক় ? জানো 
কি তুমি মন্মথ,_-তোমার হাত এড়াইবার জন্য--কতবার আমি জলে ঝাঁপ 
দিতে িয়াছি,_আগুনে পড়িতে গিয়াছি,-বিষ খাইতে উদ্যত হইয়াছি ! 
কিন্ধ-ছায়! কন জানি না, তোমার মুখ মনে পড়িলে/-আধুমার আর অর! 
হয় না;--এ দুর্বহ দেহ-তার বহিতে আবার লাধ যায়! আবার এ 





ভা,[৩১৫ সাল।] প্রেম ও শাস্তি । ১১১ 
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আর আমি তোমার সম্ুথে আসিগ্লা তোমার পথের বণ্টক হইব না। এই 
শেষ বিদায়। তুমি থে থাকো, আমারও নারী-ধর্মম রক্ষা হোক ।” 

মন্মথ। ঈআমিও রা স্তঃকরণে কামনা করি, তাই হোক ।--কিস্ত একি! 
তুমি কাদিতেছ ? কীদিয়া আমার বুকে, কেন শেলনিক্ষেপ কর্‌ প্রাণাধিকে ? 
কৈ, আমি ত তোমায়, এমন রূঢ় বাক) কিছু বলি নাই? যাই হোক, মনের 
অধীরতায় যদিই কোন দুর্ধাক্য মুখ দিয়! বাহির হইয়া য়াথুকে--আমায়, ক্ষমা 
কর। আমি তোমার চিরস্গেহপ্রার্থী অভাগ। বাল্যসথ৷ ভ্রানিও | 

মনে মনে বলিল, “ইহারই নাম মায়ার থেলা )১--এই-ই ধৈবী মায়া 1-- 
হায় মায়ারূপিণী রমণী!” 

আবার পরস্পরের সজলনষনে পরস্পরকে দশন। আবার ক্ষধিত, তৃিত, 
চিরপ্রাধিত, অপুর্ণ প্রেমের নীরব আকিঞ্চন। স্থান_-সহরের সঙ্গিকট একটি 
ক্ষুদ্র পল্লী,__সেই পল্লীস্থ একটি নিঞ্জন পুষ্পোগ্তান। সময়--মধুর অপরাহ্ন। 
বির্‌ ঝির্‌ করিয়! মধুর বাতাস বহিতেছে। মনের স্থে পিক কুহুরব করি- 
তেছে। পুষ্পগন্ধে দিক আম্োদিত হইয়াছে। 

নায়ক-নায়িকার বুক দুরু-দুর কাপিতে লাগিল। মনেব মধ্যে হিয়ায় হিয়ায় 
স্পর্শ হইল। উভয়ের অধর শুধাপানে উভয়েই লোলুপ হইল ।--আর কেহ 
কোথাও নাই। 

কিন্ত তখনই আবার সেই অনস্ত রূপময়ের রূপ, সেই প্রেমময়ের মুখ,--সেই 
ধর্মের কঠোর অন্থশাদন-_মনে পড়িল । মন্মথ ভাবিল, "যদি একবার ডুবি, 
আর উঠিতে পারিব না। কে জানে, এই পতন--শেষপতন হুইবে কিন1 ?* 

মোহিনী পোড়ারমুখী ভাবিল, “যেদিন ইচ্ছা, ত বিষপান করিতে পারিব-. 
দেখি মন্মখ কতদূর অগ্রসন্প হয়!” 

গ্রমন সময় দূরে কে গান গাহিল। বড় মধুর, বড় পবিত্র কে, বড় 
পৰি গান গাহিল,-- 

জনম অবধি হাম রূপ লেছারিন, 
নয়ন না তিরপিত ভেল।” 

গান শুলিকা, গানের এই একটি মাত্র চরণ হদয়ঙ্গম করিয়া, ঘুবকেরী সর্যা- 
শরীর রোদার্তিত ফইঠ়ী উঠিল। সেই রোমাঞ্চিত দেহে, গর্জহদয়ে তিনি 
বাপনা আপনি বলিলেন, “হায়! কোথা সেই অনক্বের বিশ্ববিষোহন রূপ, 
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আর কোথায় এই ক্ষুদ নারীর পরিবর্তনশীল নশ্বর সৌন্দধ্য ! আবার ইর্দিন 
পরবে ইহার পরিণাম--চিভাভগ্মরাশি। তবে এ মোহ কেন ?” 
গায়ক গাহিতে লাগিল», 
”সোহি মধুর বোল শরধণহি শুনন্ত, 
আভিপথে বশ না গেল 0 
যুবক ভাঁবিলেন, “সতা, কোথায় সেই অমিশস্বর, আর*কোথায় এই বায়সীর 
ক$%। না, আর আমি এমোহে মজিব না;জআজ হইতে দেই অনস্ত বূপ- 
ময়ের রূপ হৃদয়ে ধারণ। করিতে চেষ্টা পাইব।" 
গায়ক অপক্ষ্যে থাকিয়া পুনবায় আপন সুধাবর্ধ কণ্ঠে গাহিতে লাগিল-- 
“কত মধুধামিনা রভসে গৌয়ীই 
না বুপন্থু ঠৈছন কেলি । 
লাখ লা যুগ হিয়ে হিয়ে রাখ 
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি। 
কৃত ব্দিগধ জম রঙে অনুমগন 
অুন্থতব--কাছ শা গেখ। 
বি্কাপতি কহে গ্রাণ জুড়।ইতে 
লাখে না মিলন এক ॥৮ 
অশ্রুসিক্ত মুখে, করুণকণ্চে, যুবক বলিলেন, সত্য, লাখের মধ্যে এমন 
এ্রকজনও ভাগ্যবান দেখি না, ঘে--ভগবানের সহিত বিহার করিগ্না পরিতৃপ্ত 
হয়)--আর মূর্থ আমি, এই নারীর পঙ্ছিল প্রেম রসে পরিতৃপ্ত হইবার কামনা 
করিতেছি !- হায় আশা-মরাচিক! !” 
সেই নির্জন পুগ্পোষ্ঠানে নবীন যুবক মন্মথ, মন্মথ-শরে বিদ্ধ হইলেও 
সে বাণ উন্মোচনে সচেষ্ট ;+-এই ভক্তিরসাশ্রিত গান শুনিয়া বুকে যেন কিছু 
ব্ল পাইল। ধীরভাঁবে নীয়িকাকে কহিল, "কেমন মোহিনি, এই কি ন1%” 
বাণবিদ্ধা কুরঙ্গিণী--লালপাবিহ্বলা কুহকিনী--সে কথার ম্প8 কোন উত্তর 
দিল না,--একটি তপ্তশ্বাদ ফেপ্লিয়া, ভূমিপানে মুখ নত করিয়। কহিল, "এখন 
তিবে তূমি কি বলিতে চাও?” 
মগ্মথ মনে মনে বলিল, ণ্বটে, এতদূর? উঃ! কি কঠিনহদয়া রাক্ষ্ী! 
কি ফুহকজালেই আমি পড়িয়(ছি! এমন পবিজ্ত প্রেমপুর্ণ পাঃমাত্মিক গানেও 
একটু দ্রব হইল না?” 
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কে নিরন্তর থাকিতে দেখিয়া! পাপিটা শ্রেষবাফ্যে কহিল,__-“একি ! 
কোন বৈষ্ঃবভিখারীর মুখ একটা গান শুনিয়া, 'ভাঁব, আর্দিণ নাকি? কৈ, 
আমার কথার তি কোন উত্তর দিলে না?” 

মন্মথ গ্রতুই অস্তরেঃ একটা আঘাত পর্ইিল। ভাঁবিল, "একি প্রেম, না 
প্রেমের বীভৎস অভিনয় ?৯_-ও£1 অবিদ্ভারূপিনী পরমেশ্বর!” 

বুবক গভীর একরশনশ্বাস ফেলিল। হৃদয়ের কাঁতরতায়,-রোনাধিত দেহে, 
দললনয়নে আপনা আপনি কহিল, "মা্কামগ়ী প্রকৃতি! ম! আমার! তোমার 
অবিষ্ঠ| বা মাঁয়।র অনন্ত ছার, দৌহাই মহামায়ে | আট্প্কাদাক্ তক প্রা 
দিয়া পরীক্ষা! কর ;--এ দ্বার চিররুদ্ধ করিয়া দাও '--এ কাল ভূজঙ্গীব করাল 
শন হোতে সন্তানকে রক্ষা কর। আমি তোমার এরণাগত,--আমার় ত্রাণ 
কর জননি 1” 

নায়ককে তখনো নিরুত্বর অথচ কিছু উন্মনা থাকিতে দেখিয়া--নায়িক! 
পুনরায় বগিল, “এখন তবে তুমি কি চাও 1--কোন্‌ পথ ধরিবে £, 

এবার যুবক দৃঢ়তার সহিত উত্তত্র দিল,--"আ[মি ভগবানকে চাই, তীর 
ভল্ি-পথ ধরিব;- তুমি দুর হও ।” 

মন্মণ অভি উপেক্ষ। ও ঘ্বণাভরে--বেগে সে স্থান ত্যাগ কবিল। 

গাণিষ্টা তাহ! গানে না মাথিয়া, হালিতে হামিতে আপন মনে কহিল, "ও 
বাগ বেশীক্ষণ নয়। আবার আপিয়া আমায় সাধিতে হইবে,আবার আমার 
জন্ত পাগল হইতে হইবে ।--পরাণ-বধু, অমন আমি ভোমার ঢের দেখলাম !» 

মন্মণ দ্রত পাদবিক্ষেপে সে পাপস্থান-শ্বকর্দমাঙ্জিত আপন স্থান ত্যাগ 
করিয়া-_একেবারে সেই অনির্দিষ্ট তক্তিপ্রাণ গায়কের সম্মুখবর্তী হইলেন । 
দেখিলেন, গায়ক তাহার পরিচিত একটি গাগল। লোকে তাঁহাকে রাম! 


পাগ্লা বলিয়া! জানে । 
[ ক্রমশঃ) 


ভক্তবর মনোমোহন 
উজ্ললি পবিত্র বংশ কায়স্থ-কেশরী, 
রামকুঞ্চ-যুগে জন্ম রামকষ্-দাথী | 
* সন ১০৪ সু, ৪৬ই দাধ, শুক্রবার বেলা ১১টার দময় ৫২ বখসর হয়ে রামু 
তক দনৌমোহনদির্জ মহাপয দেহত্যাগ করেন; উহারই উদচুশে এই কবিতাটা লিখিত হইল 
৯% 











১১৪ তত্ব-মপ্ররী ।  [ থাদশ বর্ষ, পঞ্চম [ংখা।। 


'ভুঝুনমেহন--পিতা, মা--“হামাহন্দরী'-- 

অন্গপম! নারীমাঝে মহাভাগ্যবতী ॥ 

প্লাবিত! ধরণীজলে নেহারি স্বপনে, 

রামরুষ্পদে আদি লইল শবণ । 

অচলা ভকতি প্রীতি ও রাগগা-চরণে 

উগিল অকপট বিশ্বাসরতন ॥ 

নিনিপ্ু সংসারী সাজে গুরু-কাষে নন, 

পুর কন্য। মৃত্যুমুখে তুচ্ছ সেগকল। 

মায়। আধকার তায় ছিলনা কথন, 

ক্বীর্তনে আবেশ ভোরা অঙ্গ ঢল ঢল ॥ 

কলিব কলুয মাথা এ গর ভুবন-_ 

তাজি কি এমিছ ভক্ত । শ্রী চরণ ? 
ইদেবেজ্দ্রনাথ চজবর্তী। 


কাঞ্চন । 
অহে! মহা! কাল-ফণী বিতু এ সংসাকে। 
যাব মুখে অহনদিশি গরল উগরে ॥ 
ভাই ভাই ঠাই ঠাই করে পরস্পর। 
ছলনা চাঁতুরী যার নিত্য সহচর ॥ 
পুত্র বধে পিতীয়, পিতায় পুত্র ছাড়ে। 
দল্পতীর প্রণয় বন্ধন ছিন্ন করে ॥ 
নয়রক্তে কণঙ্কিত করে চরাচর। 
ভীষণ সমর-রোলে স্তব্ধ দিগন্তর ॥ 
যাহার লন্মোহ বাগে পতিপরায়ণা। 
হয়ে কুলকলক্ষিনী সাঁজে বারাঙ্গণা ॥ 
নিয়ত চঞ্চল চিউ যাহার সেরক। 
যার চিস্তা-দেহ আমু নিধন-কারক ॥ 
বহ্বায়াস- সাধ্যাঘার অর্জন রক্ষণ । 
চঞ্লার এষ যার উত্থান পতন ॥ 


ভাপ, ৬ সাল।]  শ্রীহিয়ামকৃঞ্জোতলব ] ১১৫ 





যে অর্থবন্ধন*এত অনর্থ কাঁরণ। 
জনমে 'জনমে ঘাহা জীবের বন্ধন ॥ 
হেন অর্থ প্রতি জীব কেন)ধাবমাঁন ! 
নশ্বর ছাড়িয়ে কর ঈশ্বরে প্রয়াণ ॥ 


দেহ মার বিত্ত-বাঙ্ণ এ তিন বন্ধন । 
বিচারের তীক্ষ অস্ত্রে করিয়া ছেদন । 
বিবেক আনন্দ নীরে হও ভাসমান । 
ইন্দু দায়ি ইথে না মিলিলে ভগবান ॥ 
শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবন্তী | 


শ্রীশ্রীরামকষ্ণোৎসব। 


বিগত ২র1 ভাদ, ১৮ই আগঈ, মগলবার জন্মাইমীব দিন, কীকুড়গাছী 
যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীবামকফটহসব হইয়া গিয়াছ। অনেক ভক্ত তত্পুর্ববদিবস 
যোৌগোস্ভানে সমাগত ভইয়! শ্রীষন্দিরাদি সজিতি করিয়াছিলেন । মনিরটি 
অপূর্ব্ব ও বিচিত্র ভাবে গ্রুশোভিত হইরাছিল। শ্বেত ও লোহিত গদ্ম-পুশ্পে 
মন্দিরগি মণ্তিত হইয়! দর্শকগণের চিত্ত বিশেষষপে আকৃষ্ট করিতেছিল। 
অন্দির মধ্যে শরীগ্রতুর গরতিমুত্তি গু বেদি অতি মনোমুগ্গকর ভাঁবে সুসজ্জিত 
হইয়াছিল, উহার দর্শনে অতি পাঁষাণ-হুদয়ও ভক্কিরপে আপ্রত হইতেছিল।- 
এবারে উৎসব দিবসে বৃষ্টিপাত না! হওয়ায় সর্ব সাঁধারণেৰ যাতায়াত পক্ষে বিশেষ 
স্বিধা ঘটিয়াছিল। বেলা ১৭টা হইতে শ্রীযুক্ত বাঁরাণসী রায় মহাশয় 
সসম্প্রদায়ে নাটমন্দিরে কালীকীর্ন করিয়াছিলেন । বেল! ১২ট| হইতে সংকীর্তন 
সম্প্রদান্ম আসিতে আরম্ত করেন, রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত সংকীর্ধন্‌ 
সন্্রদায় আনিয়াছিহোজ্স ॥ অনুমান ৫০৬০টী দল উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
অমংখ্য দর্শকর্ষগুলী সমবেত হইয়া 'জয় রামু ধ্বনিতে দিকসমূহ কম্পিত 
করিতেছিলেন। যেই রিস্ৃত জনসজ্ঘ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল 
যে, ভারতবাসীর হৃদয়ে ধের প্রভাব চিরদিনই জীজ্জল্যমান রহিয়াছে। প্রায় 
দশ লহ লোক? এই উৎনবে অমবেত হ্হয়াছিলেন। ফেবকমগ্ডলী মক্চলৈরই 
সেবা করিতে শ্বরবান ছিলেন, তজাচ যদ্যপি তীহাঁদের কোনগনপ কটি 


২ 


১১৬ তত্ব-মগ্তীরী | [ ছ্বাদশ বর্ষ, পঞ্চম মংখ্যা। 











8) 


ঘুটিয়া থাকে, তাঁরা! সাধারণের মার্জনীয়। নিয়ে উৎসবের কয়ে গীত 


প্রকাশিত হুইল। 
গং ) 


3 
মহা মহোৎ্বে, মাতি আলি সবে, ( প্রেমে ) বদনে বত রামকৃষঃ জয়। 
সাধন ভজন, বিহীন যে জন, অন্ুগ্ শ্ীপদে লও আশ্রয় ॥ 
(ভব তয় রবে না) 
মোহন বেদি*পবে, প্রহ্ন বিরাজ করে, 
( ফুল্ল ফুলহারে কিবা শোভা ধরে ) 
( ভবে এ দ্পেব তুলনা নাইলে) 
ও বপ দরশনে প্রেম ভকাত উদয় ॥ 
€ চিত্ত বিমোহন ) ( পুর্ণ ক্যোশ্িঘন ) ( চিদানন্দময় ) 
পুর্ণানন্ন স্থান, ধরায় যোগোগ্ভান, গে।লোক সন গ্রহ নিত্য অধিষ্ঠান, 
(কলির জীবে গুরে হেন তীর্থ নাহি আর) 
(হেথা গ্রেমদাত প্রেম বিলায় অনিবার ) 
বিচিত্র এ লীলা, শুধু প্রেম খেলা, চৈতগ্ঠ বিকাশে আনন্দময় ॥ 
( তরুলতা আছি ) 
বাজলো মামের ডক্কা, ঘুচলো শমন শঙ্কা, 
( তোরা আয়বে সবে ত্বরায় ছুটে) 
( তোদের ভববন্ধন যাবে টুটে ) 
( গুন গগনভেদী জয় রামকৃষ্ণ ধ্বনি ) 
(মেবক বামচন্দ্রের অভয়-বাণী ) 
নামে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সুনিশ্চয় ॥ 
(দয়াল নামের গুণে ) (মধুর নামের গুণে ) (রামকৃষ। নামে ) 
গ শ্রারামকষ্ণ শ্রীচরণশ্রিত--সেবক্ষমণ্ডলী ॥ 


পপ পপ শিপ পািত বাসি | শাসিত শপে তাপ সা 











(২ ) 
বাউলের জুর ॥ 
রামকৃষ্ণ নাম গাঁওরে মনের হসিষে। 
(শু যন্‌) খুচবে আলা, হবি ভোল!, থাকবি ন। আর বিয়ে 


ভাব্র৩১৫ সাল।। শীত | ১১৭ 


ভাবনা ষে রে সমুদ্র বিশেষ, 
কূল কিনারা না যায় জানা কোথাম্ন ব তাঁর শেষ, 
কাজ কিশে ছাই, এমন বাঁল'ই, বিদায় দে না তায় হেসে ॥ 
তোর ভাবনা ভাঁব্ছেরে সেই,জন, 
'দিনান্তে ধারে পে ডাকিস্‌ “পতিত-পাবন-_- 
(বোলে) কোথা হে কাঙ্গালের ঠাকুর, দেখ! দাও একবার এসে ॥” 
অমন প্রেমের ঠাকুর হবেনারে আল, 
তোর মন বুঝে রে, ধন যোগায় লে, কিবা চমতকাঁর-- 
€ তারে ) বল্তে হয় কি কোন কথ ( ভেবে ) দেখ দেখি সর্বনেশে ॥ 
ভাবের ঘবে করিস্‌ না চুরি, 
এইটে ভিনি বিশেষ করে করেছেন জারি, 
তাতে পদে পর্দে কি ঝকমারি, জোঁলতে হয় রিষের বিষে ॥ 
বকল্ম। রে দিয়ে ভাব পায়, 
সকল বাধন ছিড়ে ছু'ডে উধাও হয়ে আয়, 
তাতে শাস্তি পাবি, বেঁচে যাবি, বেড়াবি দেশ বিদেশে ॥ 
প্লামকৃষ্ণ আমার % অবতার, 
গুপ্ত কথ ব্যক্ত হোলো! ইচ্ছাতে তাহার, 
( আবার ) শুন্ছি এবার আদ্বেন তিনি, আরও কাঙ্গালের বেশে ॥ 
( কাঙ্গাল জীবের উদ্ধার তরে ) (পতিত জীবের পারেব তরে ) 
(পাপী তাপীর মুক্তি তরে ) 





( ৩ ) 
ভাব জনার্দন, নিত্য নিরঞ্জন, ভবভয়বারণ, কণিকলুষহারী । 
পড়িয়ে মায়াজানে বৈভব জঞ্জালে, উপায় না ভাঁবিলে, কি হবে তোমারি ॥ 
মম্পদে বিপদে, রাখ মন তারি পদে, কুচিস্ত রবেনা, দিন যাঁবে নিবাঁপর্দে ॥ 
ভুমি কার, কে তোমার, তেবে দেখ একবাঘ, 
পরাাৎলায কর সার, ভবের কাগ্ানী ॥ 
লাধনঞ্ভজন; নহি তার প্রয়োজন, রামকৃষ্ণ নীম লা করে যেই জন, 
অত ঞগ যুদ্ধ, নহে নামের যৌগা, লতে"চতুর্ধ, নামের মহিমা, তাক 


১৮ 


তত্ব-মগ্ররী |. [থাদশ বর্ধ, পঞ্চম খা! 
সিটিতে 
' «নামে পাতকী তরে, পীযাঁণে জল বরে, 
শিলা ভাঙে সিদ্ধু নীরে, মৃত তরু মুগ্ধরে-_ 
নামে কারো নাই মানা, সরলে ডাকো না, 
যে বলে রামকুঞ্চ, বাসন! পূরে তারি ॥ 








(৪ ) 
"্ক্ষপময়, করুণানিলয়, রামকৃষ জায়। 
মন মজে নামে রে ভাই, শুবণে সুধাঁধারা বয় ॥ 
( অধম তারণ নামের গুধে হয়, এ নামে স্তুধা রয়) 
( পতিতপাঁবন রামকৃছ। পতিত তারয় ) 
এ নামের এম্নি গুণ ( ওরে ) ভাই, 
ব্রিতাপ শাস্তি হয়ে শরীর জুড়াই, 
নামের সনে আপনি প্রভূ মিলাইয়ে রয় | 
আয়ন!রে ভাই পাপী তাপী, 
প্রভু ভাঁকেন উভরায়-- 
বফল্ম! দিলে, নেবেন তুলে দয়াময়, 
(ও তাই ) কোলে নেবেন, দীক্ষা দেবেন, বকল্মায় সবই হয় ॥ 





(৫ ) 
ংসাঁর মায়ায় হয়ে হতজ্ঞান । 
আর কত দিন রবে অচেতন ॥ 
( গেল) বাল্য ক্রীড়া করি, 
যৌবনে লইয়া নারী, 
বার্ধক্য হইলে চিস্তা্গ মগন ॥ 
একে «একে যায় বয়ে দিন, 
কোথা রবে তোর এ সিন, 
( তোর ) আপিবে কুদিন। দিনাস্তরে দিন, 
কালাস্বরে যে দিন কালে করিবে আহ্বান 
( শমন ভবন করিতে গমন ) 


টা উ সাল। | শ্বীকঞ-গীতয্‌ | ১৬৯ 








( তুই ) কিলইয়! কি বলিয়া পাবি পরিত্রাণ 
পরিত্রাণের উপাস্ব “রামক্কষণ” নাম বারেক কররে প্রবণ ॥ 
এখন আছেরে দিন ( কহে সতীশচন্ত্র দীন) 
তীরে ডাঁকিতে, ওরে মন । 





( ৬ ) 
বিফল জনম, বিফল জীবন, 
মম ভবে আশা অকারণ । 
(হদিবে না হলো রাম্ক্ত আরাধন ) 
(লাধনার ধনে হি না হ'লো সাধন ॥) 
এ ভবে আলিয়ে, মায়ায় মোহিয়ে, 
সকলই ঘযে অসার হলে »-- 
বিপাক বিষাদ, সাধে নাহি সাধ 
অবসাদে দিন গেল-_ 
তথাপি হলোন।, ভাহারি সাধনা, 
থ।কি পড়ে মেছে অচেতন ॥ 
(ঢেকে রাখি শুধু আধারে বদন ) 
(নাহি গতি বিন! পতিতপাবন ॥ ) 


শ্রীরুষ্ণ-শীতমূ। 


(১) 

নমামি হ্াম-সুন্বরং | 
গোঁবিন্দং গোরুলচন্দ্রং, নমাম্যহং গিরিধরং ॥ 
কদশ্বতূল বিছবারং, তক্তান্ুকম্পা তৎপরং, 
সংপার-ধ্বাস্ত সংহারং  ছরিমীড়ে তং জ্রীধরং। 
মুকুদদং নন্দলন্দনং, মল্লচানূুরমর্দনং 
স্চিকানন্রবিগ্রহ্ধা তং ভজে ভুবনেশ্বরং। 
গ্রতেপ?, ভিভা-মালকহ,।  যশোগানগাদায়কং, 
যড্েশং ঘঙগ-নায়কং! তং "বলে জগদীশ্বরং | 


১২৪ তত্ব-মপ্ররী ।.. [দাদশ বর্ষ, পঞ্চম রঃ ৃ 





জল্ধরং পীতান্বরং, মোহনমুক্ললীকরং 
ব্নমালা-শোভিতং তং ভজে শিখিপুদ্্চুড়ং ৷ 
নব রসিক নাগরং, অপার রস-সাগরং, 
শমাম্যহং নটবন্ধং আরাসমগ্ুলেশ্বরং। 


রাধয়। সহ শ্রীনাথঃ, গোপীশ্বরঃ বিশ্বনাথঃ, 
বিরাঞিতো ভোলানাঁথ-হদভেজে অহনিশঙ। 


6 
হে জীব ' চিন্তয প্রীরষ্ং-পাদং। 

মদিত্ং বাঞ্স্তাচিরাৎ পরাৎ্পরং ব্রহ্মপদং ॥ 
ঘ হবিপ্দানুরুক্রঃ) ভহ দ্রষ্ং ন্‌ কালিও শক) 
যেন হরিঃ স্বৃতন্তগ্তা করতলে চতুর্বগং। 
শ্বীকৃষ্জং যশ্চিগ্তয়তি, বিপৎত্স্থ সম পততি, 
ন জাত; সঃ পুনরপি, সত্যং স জয়তি সভ্যং। 

শৃখ ভোলানাথস্তেদং, জীবশিবর্দং বচনং, 

জগ স্দা হরের্নাম, লপ্মসে হরেশ্চরণং ॥ 


পপর কানররর। 


( ৩) 


ভে! ভববান্ধ! বিষ্দো৷ তে পদারবিন্দে বন্দেহহম্‌। 
ব্রিলোকেশ ক্লেশহারিন্‌ শময় ক্লেশমশেষম্‌ ॥ 
ঘোরাজ্ঞানমপনয়, চঞ্চলচিত্রম্‌ দময়, 
শ্রীপতে নাথ নাশয় তপন-তনয়-ত্রাসম্‌ । 
হর মে হুষ্কত-ভারম্‌, দূরীকুরু ভব-রোগম্‌, 
ক্ষমন্ত ভোঃ কৃপাসিন্ধে! ভোলানাথন্ত।পরাধম্‌। 
হরে ভব-দাগর্তঃ, তারয় মাং অগৎ্-পিতঃ, 
দেছি মে প্রো তরদীয় চরণ-সরোজা শয়ম্‌ ॥ 


শ্রীভোলানংথ্‌ মজায়! 


শ্রীবীয়াঙক।। 
শ্রীচবণ ভবসা। 


তত্তব-মঞ্জরী। 





আশ্বিন, ১৩১৫ সাঁল। 
ঘাদশ বর্ষ, হট সংখ্া1। 


শ্রীপ্রীরামর্ূঞ্ের উপদেশ । 


(পূর্ব প্রকাশিত ১০১ পৃষ্ঠার পর ) 


৩০১। সন্ত, বজঃ ও তমোগুণের ভিন্ন হাভাঁ। তমোগুণীর পক্ষপণ-_. 
অহঙ্কার, নিদ্রা, বেশী ভোঞ্জন, কাম, ক্রোধ, এই সব। রজোগুণীগা বেশী কাঁজ 
জড়ায়; কাঁপভ পোধাঁক ফিটুফ্কাট, বাড়ী পরিক্ষার পবিচ্ছন্ন। বৈঠকখানা্ধ 
কুইনের ছবি , যখন ঈশ্বব চিত্ত! কবে, তখন চেলী, গরদ পরে; গলায় ফুদ্রাক্ষের 
মালা, তার মাঝে মাঝে একটী একটী সোঁণার দানা, যদি কেউ ঠাকুষ বাড়ী 
দেখতে আসে, তবে সঙ্গে ক'রে ক'রে দেখায়, আর বলে, এদিকে আহুব, 
আরে! আছে, শ্বেত পাথরেব, মাঝেল পাথবের মেজে আছে, যোল ফোক 
নাটঘলির আছে। আবার দান কবে লোক্ককে* দেখিয়ে । সত্বগুণী লোক 
জাতি শিষ্ট শান্ত, কাপড় যা তা; রোজগার পে্টচলা পর্যযস্ত; কখনও লোক্ষেস্গ 
ভোষামোধ করে ধন লম্্ব না, বাড়ী মেরামত নাই, ছেলেদের পোষাকের জন্ত 
ভাবে না, সান সউমের জন্ত বান্ত হয় না) ঈশ্বর চিন্তা পান, ধ্যান, সমস্ক 
গোপনদে-লোকে টেবু পাস দা) মশারিৰ ভিতর ধ্যান করে, লোকে ভাবে 
বাঁবুর'রাঁতে ঘুষ হু নাই; তা বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাচ্টেন। পন্বগুগ লিড়িধ শেখ 
খাল, তাঁর পরেই ছড়ি « উর্ঘক্তন এলেই, খর পাড়ের আয় দেরী হল 
জা একটু দলেই ভীকে পা 


১২২ তত্ব-মঞ্ীরী। [ ঘাদশ বর্ষ, ষ্ঠ গাখ্যা। 





৩০২1 নিত্যজীবেরা নায়েবের স্বরূপ; একটা তাঁলুক শীলন ক] আর 
একটা তালুক শাসন করতে যায়। 

৩০৩। বন্ধ জীব--সংসারী জীব--হরিকথা সম্মুখে হ'লে দেখান থেকে 
চলে যায়, বলে--হরিনাম মরবার সময় হবে, এখন কেন? যদ্দি' তীর্থ করতে 
“যায়, নিজে ঈশ্বর চিন্ত! করবার অবসর পাঁয় না, কেধিল পবিবারদের পুলি 
বইতে বইতে প্রাণ যায়, ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে চরণামুত খাওয়াতে 
গার গড়াগড়ি দেওয়াতেই ব্যস্ত। ব্লীব, নিজের আর পরিবারদের পেটের 
জন্য দাসত্ব করে, আর (থ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, তোঁষামো? ক'রে ধন উপাক 
করে। যাঁরা ঈশ্বর চিন্ত| করে, ঈশ্বরের ধানে মগ্ধ হয়, বন্ধজীব তাঁদের 
পাগল বলে উড়িগ়ে দেয়। 

৩০৪। সংসারামন্ত বঙ্গসীব মৃহ্াকালে সংসারের কথাই বলে। বাহিরে 
মাল! জপলে, গলঙ্গাঙগান করলে, তীর্থে গেলে কি হবে! সংগার আসক্তি ভিতরে 
ঘ|কলে মৃত্যুকালে সেট দেখা দেয়। কত আবলগ তাবল বকে, হয়ত বিকারের 
খেয়ালে, হলুদ পাঁচফোড়ন তেজপাত বলে ঠেঁচিয়ে উঠলো। শুকপাখী 
হজ্জ বেলা রাধারুষ বলে, বিল্লি ধরলে নিজের বুলি বেরোয়, ক্যা ক্যা করে। 

৩০৫। গীভাঁয় আছে, মু্াকালে যা মনে করবে, পরলোকে তাই হবে। 
ভরত রাজা হরিণ হরিণ করে দেহত্যাগ করেছিল, তাই হরিণ জন্ম হোলো। 
ঈশ্বর চিন্তা করে দেহত্যাগ করলে ঈশ্বর লাভ হয়, আর এ সংসারে আমতে 
হয় না। 

৩০৬। হাতীকে সান করিয়ে দিলে আবার সে ধুলা কাঁদ মাখে, তবে 
তাঁকে নাইয়েই ষদি 'আস্তাবলে সীধ করিয়ে দিতে পার, তা হলে আর ধৃল! 
কাদা মাথতে পারে না । জীবের মন মত্বকরী--এই ইশ্বর চিত্ত করে, কিন্ত 
ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, আবার ভূলে যায়, সংসারে আসক্ত হয়, কিন্ত ধদি জীব 
মড্যুকাঁলে ঈশ্বর চিন্তা করে, তা হলে শুদ্ধ মন হয়, আর মে মন কামিনী 
কাঞ্চনে আবার আসক্ক হবার অবসর পায় না। 

৩*৭। এেহত্যাগের সময় যাতে ঈশ্বর চিন্তা হয়, আগে থাকতেই গার 
উপায় করতে হচ্ছ । উপায় অজ্ঞাস যোগ । ইশ্বর চিন্তা অভ্যান করলে শেষের 
দিনেও তাকে মনে পড়বে। . 

৩০৮ য়ে নিরহক্ষার-__তারই জ্ঞান হয়, নীচু জরায়ু ইটির জল দীড়ার, 
সহ আগা থেকে গড়িয়ে সবাস। আহকষরীয ভানও হয় লা, মুক্তি হয় না।, 


আশ্বিন, ১৩১৫ সাল।] জ্বীহীরামকৃষ্ণজের উপদেশ । ১২৩ 
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৩1. এক স্চিদানন্ণ বই আব শুরু নাই। ভিন্কিৎবিলা আব কোন 
উপায় নাই। তিনিই প্রকমাত্র এই ভবসাগবেব কাগু।কী। 

৩১০। শামা বলে প্রার্থনা করা খুব ভাল। কথায় বলে, মায়ে টান 
ধাপেব চেয়ে ঈব্শী, মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর লোব চলে না। 

৩১১। অবশ, কিনা অনৎ কর্্দ। ধর্ম কিনা বেণী কর্দ- এতো দান 
করতে তবে, এতো ব্রাঙ্গণ ভোজন কবাঁতে হবে, এই সব ধর্্ম। 

৩১২। ধর্ীধন্ম ছাঁডলে-শুদ্ধাভক্তি, অমলা নিক্ষাম অহৈতুকী ভক্তি 
বাকী থাকে। 

৩১৩। মত্তক্ষণ আমি আছে, যন্তক্ষণ তেদবুদি, আছে, তততঙ্গণ ব্রঙ্দ নিগুগ 
বলবার বে| নাই | ততক্ষণ সগুণ বঙ্গ মানতে হবে। 

৩১৪ | বাকুল হয়ে তাঁকে প্রীর্থণা করবো, আর কীদো। এইক্লাপ চিন্তু 
শুদ্ধি হয়ে বাবে । তখন নির্মল জাল কুর্য্যেব প্রতিবিদ্ব দেখতে পাবে! ভক্তের 
'আমিবিপ আপ্তে সেই সপ্ডণ তরঙ্গ আদ্যাশক্তি দর্শন করবে। কিন্ত আর্সি 
খুব পৌছ। চাই, ময়লা থাকাল ঠিক গ্রতিবিগ্ পড়াৰ না। 

৩১৫1 তিনি অন্থর্গযামীঃ তীরে সরল মনে শুদ মনে প্রার্থনা কব তিনি 
সব বুঝিয়ে দেবেন । অহম্কাব ত্যাগ করে, স্টার শবণাগত হও, সব পাবে! 

৩১৬। যখন বাহিবে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসলে; 
মিশে যেন এক হযে ধাবে_-বাতিষ ভাব আঁব বাখবে না। ও বক্তি সাকার 
মানে, নিরাকার মানে না ও নিরাকার মানে, সাকাঁৰ মানে না ও হিসি, ও 
মুসলমান, ও খুগান?--এই বলে নাঁক সিটকে ঘ্বণা কবোনা | শিনি যাঁকে যেখন 
বুঝিয়েছেন । সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জানবে, জেনে ভাদেখ সঙ্গে মিশবে, 
যতদুর পার। আর ভালবাসবে । তারপর নিজেব ঘবে গিঃয় শাস্তি 
আনন্দভোগ করবে । রাখাল যখন গরু চরাতে যায়, তখন সব গরু মাঠে গিয়ে 
এপ্রফ হয়ে ঘায়--এক পালের গরু । আঁধার যখন সন্ধ্যাব সময় নিজের ঘরে যায়, 
জন আবার পৃথক ভয়ে যাঁয়__নিজের ঘরে আপনাতে আপনি থাকে । 

৩১৭। তীর্থ যার দাগ সেই মা্ষ। ধফাঁরা অর্থের বাবহার জানে না; 
তারা মাছাষ হয়ে মা নয়। মাঙ্ছষের আঁরুতি কিন্তু পশুর ব্যবহ্ণব | 

২১৮ সংসার করতে রোলেই শখ ছুঃখ আছে, তবে ঈশ্বরীয় কথান্শুমলে 


এসি; টি পলিশ 


ছানুভব না হলে ডাক ব। বাচার হয় না গীত বাল 


শর সপ লাস আলা সপ 





১২৪ তত্ব-মগ্তরী। [ দ্বাদখ বর্ষ, যষ্ঠ বংখা। 


থেকে মাছ এলে জলটা নড়ে, তেমন মাছ হলে জল তোলপাড় করে! তাই 


ভাবে--হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়। 

৩২০। কর্ম চাই, তবে দর্শন হয়। পানা ন! ঠেল্লে জল দেখা যায় না" 
বর্ম না করলে ভক্তিলাঁভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন হয় না ধ্যান ন্গপ এই সব 
কর্ম, তার নাম গুণ কীর্তনও কর্ধ, দান যজ্জ এই সবও কর্মম। 

৩২১। “ঈশ্বর আছেন” বলে বনে থাকলে কি তবে? পুকুরের পাঁড়ে 
বসে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চারা করো, চার ফেলো, ক্রমে গভীর 
জল থেকে মাছ আসবে, আর জল নড়বে--তখন আনর্শ হবে। যখন দেখ! 

যাবে, তথন আরো আনন্দ । 

৩২২1 মন থেকে সব ত্যাগ নী ছলে ঈশব লাভ হয় না। 

৩২৩। ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়ে এই বলে কীদে-ণ্কাহ! এ৮ প্কাহা এ,৮-- 
কোথায় এলুম। ঈশ্ববের পাদপন্ চিস্তা করছিনুম, এ আঁবাব কোথায় এলুষ 

৩২৪। সংসারে থাকো, ঝড়ের এটে। পাতা হয়ে। ঝড়ের এটো! পাতাকে 
কখন ঘরের ভিতর নিয়ে যায়, কথনও আসন্তাকুড়ে। হাওয়! যেদিকে যায়, 
পাতাও সেদিকে যায় । কখনও ভাল জায়গায়, কখন মন্দ জায়গায় । ভোমাকে 
এখন সংসারে ফেলেছেন, ভাল, এখন সেইখানেই থাকো, আবার যখন সেখান 
থেকে তুলে ওর চেয়ে ভাল জায়গাঁয় নিয়ে ফেলবেন, তখন যা হয় হবে। 
সংলারে রেখেছেন, তাকি করবে? সমস্ত তাকে সমর্পণ কর, তাকে আত্মু- 
সমর্পন করো--তা হলে আর কোনও গোল থাকবে না। তখন দেখবে, তিনিই 
সব করছেন। সবই “বাঁমের ইচ্ছ! ।৮ 

৩২৫। তাঁকে চিন্তা যত কববে, ততই সংসারের সামান্ত ভোগের জিনিসে 
আসক্তি ফম্বে। তার পাদপন্মে যত ভক্তি হবে, ততই বিষয় বাসন। কম 
পড়ে আসবে, ততই দেহের" সখের দিকে নজর কম্বে,, পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ 
বোধ হবে, নিজের স্ত্রীকে ধর্মের সহায় বন্ধু বোধ হবে, পশ্ুভাব চলে যাবে, 
দেবভাব আসবে, সংসারে একেবারে অনাসক্ত হয়ে যাবে। তখন সংসারে 
যদিও থাকো, জীরন্ুক্ত হয়ে বেড়াবে । চৈতগ্দেবের ভক্তের! নানক হয়ে 
সংসারে ছিল। 

ও২৬। যে ঠিক ভক্ত, তার কাছে হাজার বেোদাস্থ বিচার ক্ষারো, আর 
শ্বপ্নবৎ” বল, তার ভক্তি যাবার নদ ফিরে ঘুঝে "্এরুটানি খাকবেই। 
কটু মুল ব্যান! বলে পড়েছিল, তাতেই "দুষলং ঝুলনাখলং। 





আশ্বিন, ১৩১৫ লাল। ] শ্রীঙ্গীরাঁমকৃঞ্চের উপদেশ । ১২৫ 


ডি: 








সপ পাশ পস্পীশী পাশপাশি পেশা শাল শী | পপ সাল | পরী পিসি 





৮৮ি্পীপির পপপপ এ 


৩খ৭। শিব অংশে জন্মালে জ্ঞানী হয়, ব্র্ধ সম্যন্জগৎ মিথ্যা, এই 
বোধের দিকে মন স্বাদ]! যায়। বিষুখ অংশে জন্মীলে প্রেমভক্তি হয়, সে 
প্রেমভক্তি যাঁথার নয়।২ জ্ঞান বিচারের পর এই প্রেমভক্তি যদি কমে যায়, 
আবার এক স্পময় ছু ই করে বেড়েযায়। যদবংশ ধ্বংশ করেছিল-__মুষল, 
তারই মত। 

৩২৮। ঈশ্বর অনস্ত হউন আ'ব যত বড়ই হউন, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর 
ভিতরের সার বস্ত মানুষের ভিতর দিয়ে আনতে পারেন ও আনেন । 

৩২৯। তিনি অবতাঁর হয়ে 'থাকন, উপমা দিয়ে বুঝান ঘায় না। অনুভব 
হওয়া চাই, প্রত্যক্ষ হওয়া চাই । উপমাঁর ত্ব'ধা কতকটা আভাস পাওয়া যায়। 
দেখ, গরুর শিংটা যর্দি ছৌঁও, গরুকেই ছেঁশয়। হোলো, পাটা বা ল্যাজট। 
ছইলেও গরুটাকে ছোঁয়া হোলো । কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর ভিতবের সার 
পদার্থ হচ্চে দুধ । সেই হুধবাট দিয়ে আসে। সেইন্গপ প্রেমভক্তি শিখাবাপস 
জন্ত ঈশ্বর মানুষ দেহ ধাবণ কবে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন। 

৩৩০1 ঈশ্বরের সব ধারণ! কে কবতে পারে? তা সার বড় ভাবটাঁও 
পারে না, আকার ছোট ভাবট]ও পাবে না। আব, সব ধারণা কবার কি দর- 
কার? তীকে প্রত্যক্ষ কবতে পাবলেই হলো । তার অবতারকে দেখলেই 
তাঁকে দেখা হোলো । গঙ্গাজল যদি কেউ 'গঞ্গাব কাছে গিয়ে ম্পর্শ করে, সে 
বলে--গঙ্গা দর্শন স্পর্শন করে এলুষ | সব গঙ্গাট! হরিতার থেকে গঙ্গাসাগর 
পর্য্যস্ত হাত দিয়ে ছু'তে হয় না। তোমার পাটা যদি ছুই, তা হলে তোমায় 
ছোৌয়াই হ'লো। যদ্দি সাগরের কাছে গিয়ে একটু জল স্পর্শ করো, তা হলে 
সাগর ম্পর্শ করাই হোলো । 

৩৩১ । অশ্সিতত্ব সব জায়গায় আছে, তবে কাঠে বেগী। ঈশ্বরতব যদি 
খোজ, মানুষে খুঁজবে, মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ হন। যেমানুষে দেখবে 
উদ্দিত! ভক্তিস্-প্রেমভক্তি উলে পড়ছে-_ঈশ্বরের জগ্ত পাগল-তার প্রেমে 
মাতোয়ারা, যেই মাচ্ছাযে নিশ্চিত জেনো, তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন | 

৩এই। ভ্িনি ত আছেনই, তবে তার *খক্তি কোথাও বেশী প্রকাশ, 
কোথাও হা! কষ গ্রকাঁশ। আবতারের ভিতর তাঁর শক্তি বেশী গ্রকাশ, কখন 
কখন পূর্দভাবে থাকে ।, শৃক্ষি্ই অবতার । 

কও৩। মু্হ্ক্ডা/ ভেক্টর ঘু'দে, কনিতুলসে, দীতঘল্‌ ঘোমটা নারী। 

পানা পুরুষের শীষ্চল জল বড় মন্দ্বানী ॥ 


১২৬ তন্ব-মগ্জরী । [ ছাদশ বর্ষ, ষষ্ঠ হাখ্যা 


আপস পল কাশী ৯০০ স্পিরিট 


এই ফটী লোকেরপ্গাছে সাবধানি হবে, প্রথম মুখ হল্সা, যে খুব কথ। 
কয়; তারপর ভেতব বুঁগে, মনের ভিতর ডুবুবি নামাঁলেও অস্ত পাবে নাও 
তারপর কান তুলসে, কাঁনে তুলসী দেয়-চক্কি ভানাবুর জন্ঘ ) দ্দীঘল্‌ ঘোষটা 
নারী-লম্ব। ঘোমটা, লোঁকে মনে কবে ভাকী সতী, কিন্তু তা নয়; আর পাশ! 
পুকুরের জল--নাইলেই সান্সিপাঁতিক ভয়। 

৩৩৪ | অন্লচিন্তা চমৎ্কাবা ; কালিদাস হয় বুদ্ধিহাবা"॥ 

৩৩৫। বই, শাস্ব, এ সব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌছিবার পথ বলে দেয় । 
পথ জেনে লওয়াব পর আর বই শাস্ত্রে কি দবকাঁর? তখন নিজে কাঁজ 
করতে হয়। একজন একথান চিঠি পেষেছিল, কুটুমবাড়ী তত্ব করতে হবে, 
কি কি জিনিস লেখা! ছিল। জিনিপ কিনাতে দেবাঁব সময় চিঠি থুঁজে পাওয়া 
যাচ্ছিল না । অনেকক্ষণ খুঁজে চিঠিখান। পাওয়া গেল। তখন কর্তা হাতে 
নিয়ে দেখান লাগালন, কি লেখা আছ 1 লেখা এই- পাঁচানর সলোশ পাঠা- 
ইবে, আব একখান কাঁপড পাঠাইবে, আর কত কি। তখন আর চিঠির 
দরকার নাই, চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ গত কাপডের এবং অন্যাঁনা জিনিসের 
চেষ্টায় বেরুলেন । চিঠির দরকার কতক্ষণ? যতক্ষণ সনেশ, কাপড় ইত্যাদির 
বিষয় না জানা যাঁয়। তারপরই পাবাব চেষ্টী। 

৩৩৬। চৈতনা লাভ করলে তবে চৈতনাকে জানতে পারা যায় । 

৩৩৭। যে সংসাবী ঈশ্বরের পাদ্‌পদ্মে ভক্তি বেখে সংসার করে, সে ধনা, 
সে বীরপূরুষ। যেমন কারুর মাথায় দু'মণ লোঝা আছে, আর বর যাচ্ছে। 
মাথায় বোঝাতবুও সে ধর দেখছে । খুব শক্তি না থাকলে হয়-ন1। 

৩১৮1 পাঁকলি মাছ পাকে থাঁকে, কিন্তু গায়ে একটুও গাঁক নাই! 
পাঁনকোটী জলে সর্বদা ডুব মারে, কিন্তু পাথা একবার ঝাড়া দিলেই আর গায়ে 
জল থাকেনা । | 

৩৩৯। সংসার আশ্রমের জ্ঞানী, আর অন্যাস আশ্রমের জাবী, এ.ছুইই 
এক জিনিল। এটীও জ্ঞান, উটীও জ্ঞান_-এক জিনিস। তবে সংসারে 
জ্ঞানীকও ভয় আছে। কামিনী কাঞ্চনের ভিতয় থাকতে গেলেই একটু না 
একটু তয় আছে । ক্ষাঁজলের ঘরে পাকতে গেলে ধত পিধানাই হওনা কেম, 
ফালি একটু লা একটু গানে লাগবে। মাখন তুলে খ্রি নূতন 
ছাড়ীতে সাথ, মাখন নই হবার সম্ভাবনা থাকে না। বদি, খোঁলের হজে 
্াখ, ও] হ'লে সঙ্গে ক্র & 
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৩৪%। খই যখন ভাজা হয়, ছু'চারটে খই খোলা থেকে টপ্‌ টপ্‌ কবে 
লাফিয়ে পড়ে। পে ঞ্খলি যেন মল্লকাছুলের মত, গায়ে একটুও দাগ 
থাকে না। প্লোলার উপব যে সব খই থাঁকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের 
মত হন না, একটু গায়ে দাগ থাকে। স্টসাব ত্যাগী সন্গাপী যদ জ্ঞান লাভ 
কবে, তবে ঠিক এই মল্লিকে ফুলের মত দাগ শূন্য হয়। আব জ্ঞানে পর 
সংসার খোলায় থ।কলে, একটু গাষে লালচে দাগ হোতে পারে। 

৩৪১ | যদিও সংপসারের জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাকতে পারে, সে দাগে 
কোনও ক্ষতি হয় না। টদ্জে ধলঙ্ক আছে বটে, ধকস্ত আলোর ব্যাধাত 
হয় না। 

৩৪২ । পুর্ণজ্ঞীন হলে পাচ বছবেব ছেলের স্বভাব হয়, তখন স্ত্রী পুরুষ 
বলে ভেদবুদ্ধি থাকে না। 

৩৪৩ । ভক্তি মেযে মানুষ, তাই অস্তঃপুব পর্য্যন্ত যেতে পাবে। জ্ঞান 
বাব্বাড়ী পর্যন্ত যাধ। ভক্তি চন্দ্র, জ্ঞান-_স্্য্য। 

৩৪৪ । চার পাঁচজনের জ্ঞান হবনা। যার বিছ্ের অহঙ্কার, যাৰ 
পা্ডিত্যের অহঙ্কার, যাব ধনের অহঙ্কাব, তাব জ্ঞান হয় না। এ সব লোককে 
যদ্দি বলা যায় যে, অমুক জায়গায় বেশ একটী সাধু আছে, দেখতে যাবে? 
তারা অমনি নান। ওজর ক'রে বলে, “যাব না।” আর মনে মনে বলে, আমি 
এত বড় লোক, আমি যাব? 

৩৪৫। তার যদি একবার কৃপা হয়, ঈশ্বরের বদি একবার দর্শন লাভ 
হয়, আত্মার ধ্দি একবার সাক্ষাৎকার হয়, তাহলে আর কোন ভয় নাই. 
তখন ছয় রিপু আর কিছু করতে পারবে না। 

৩৪৬1 জ্ঞানীরা বলে আগে চিন্তশুদ্ধি হওয়া! দরকার; আগে সাধন্‌ 
চাই, তবে আ্ান হবে আবাব যদি ঈখরেত " পাঁদপন্সে একবার ভক্তি 
হয়, যদ্দি তাঁর নাম গুণ গানস্করতে ভাল লাগে, তা হলে ইন্ড্রিয় সংঘম আর 
চেষ্টা করে করতে হয় না; রিপুবশ আপনাপনি হয়ে যায়। 

৩৪৭। সরত্রু না ছ'লে, ঈশ্বরে চট্ট করে বিশ্তা হন না। বিষয় বুদ্ধি থেকে 
ঈশ্বর মেক দুর। বিষয়, বুি থাকলে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আত নানা, 
রকম অহঙ্কার এসে পড়ে_পা্ির্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, এই সব 

৩৪৮১ বালের গম, হি্ধাপ না হলে অশ্বরকে পাওয়া! যা ন1। *ম! 
রথেছেন."ও তেরি পি, বালকের ওমূলি বিশ্বাস যে, এ আমার ফোল গান! 


১২৮, তত্ব-মঞ্জরী । [ ছাদশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা! । 
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দাদা। মা বলেছেন "জুজু আছে” ষোল আনা বিশ্বাস যে, ও ঘল্সে জুজু 
আছে। এইরূপ বালকের ন্যায় বিদ্বান দেখলে ঈষ্বর্রের দয়! হয়। সংসার 
বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় ন!। 

৩৪৯। সাধুসঙ্গ সর্বদাই দরকাস। রোগ লেগেই আছে'। লীধুরা যা 
বলেন, সেইন্ধপ কত্তে হয়। শুধু শুনলে কি হবে? ওঁষধ থেতে হবে, আবার 
আহারের কটুকেন1 কত্তে হবে, পথ্যের দরকার । 

২ ৩৫৭ সন্্যাসীর পক্ষে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ। সন্গ্যাসী স্ত্রীলোকের 
পট পর্যন্ত দেখবে না। স্ত্রীলোক কিরূপ জান, যেমন আচার তেতুল মনে 
কল্পে, মুখে জল সরে । আচার তেতুল সম্ম্থে আন্তে হয় না । 

৩৫১। একটী আছে-অটৈতুকী ভক্তি। এটী ষদদি হয়, তা হলে খুব 
ভাল। প্রহলাদের অহৈতুকী ভক্তি ছিল। সেরূপ ভক্ত বলে-“হে ঈশ্বব! 
আমি ধন, মান, দেহ নখ, এ সব কিছুই চাই না। এই কর, যেন তোমার 


পারদপন্মে আমার শুদ্ধাভক্তি হয়।” 
(ক্রমশঃ ) 


প্রেম ও শান্তি। 


দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ । 


( পূর্বব প্রকাশিত ১১৩ পৃষ্ঠার পর ) 


সেই বাম! পাঁগ্লা, অথবা রামত্র্দ ঠাকুর--ঠাহাকে দেখিয়াই-_-উচ্চ 
মধুর হাসি হাসিয়া! কহিলেন, "কি গো বাবু মশাই, পালাইয়া আপিলে কেন ?-- 
দিল্লীর লাডডর শ্বাদট! একটু নিলে হতো না?” 

বুধকের বুকটা যেন দুরু দুরু করিয়। কীপিক্স! উঠিল,--ণএ পাগল আমার 
সপ্ত প্রণয়ালাপের বিষয় জানিতে পারিল নাফ? তাই বা বলি কিরূপে? 
বাগানের ফটক-ঘার ত বন্ধই আছে?” 


টিনটিন রিনি 

* শ্রীরামকৃষ্চতত্ত হৃকবি রায়দাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্ত্র রক্ষিত মহাশয়ের র্দন পরিপূর্ণ 
নুচ্চদ উপন্ভাস। পুষ্তকের আযতম বৃহৎ হইলেও লেখক তাহার প্রাণের দেবতার প্রচার 
উদ্দেষ্টে নাম শাজ মুল্য ৮* বার আলা ধাঁধ্য করিয়াছেন। পুত্তকে ছ্য়াধকুফদেবের একখানি 
সুপার প্রতিযুর্তি ল্গিধেশিত হইযাছে। সরিলপুর, ২৪ গরগরণ, গ্রছুকাির মিকষট। আখধা 
২১ লং কর্ণওয়ানিস ইট, ওয়দান বাবুর লাইবেনীতে পূর্ন গাসখ হায় । 


আশ্বিন, ১৩১৫ সাল। ] প্রেম ও শান্তি | ১২৯ 


০০০৯৬ নিস 








সি 





সর লক শী পন পাস পক আজ পা 


পাঁগল হেয়ালিগ্ছন্দে বঞ্সিল,-- 
“ডুবেডুবে জল খাওয়ার মস্তোব্‌ জানি আমি। 
লব্বাইকে ভাবে! বোকা-_বড় শিনানা তুমি ॥ 
--কেমন্ত। না?” 
যুবক চমকিত, ভীত, একটু সন্্স্থ»*হায়। এ পাগল বলে কি? মা, 
বোধ হয় খেয়াল--এআ[র কিছু উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে 
পাগল আবার বলিল, 
“ঝা ভাবচ তা নয় গো বাবু, 
বা ভাব তা নব । 
মুগনাভিব গন্ধ এ যে-- 
আপন। হোতে বয় ॥” 
ঘুবক নির্বাক্চ বিশ্মিত হইয়া পাগলের পাঁছুন চাহিয়া রহিল। 
শাগল এবার একটু ন[চিতে নাচিতে, হাতে তালি দিতে দিতে কহিল, 
পবূলিহারি পিরীতি তুই চেকে মুখে আকা 
নায়ক নায়িক! তোরে সদা রাখে ঢাকা ॥ 
ঢাকিলে ক হবে রে ভাই, তুই দে পরশ-মণি। 
যে ছু'য়েছে সে মজেছে, (যেমন ) মন্তাথ-মোহিনী | 
- মনের কথ! বোলে ফেলুম-দ্দ,য়ো 1” 
ঘুবক। (স্বগত) আর আত্মগোপন বৃথাঁ-একে ধরা দেই। পাগল 
হটে, কিন্ত বড় সন্ঘদয়। আহা, কি কর্ণ দৃষ্টি! 
পাগল ।--”এখন'কি দেবে--তা দাও, 
নইলে, হাটের মাঝে ভাঙ্গবে হাড়ী, 
( একবার ) মুখ তুলে চাও । 
--গকি ! অমন কোরে রইলে বে? একবার আমার পানে ভাল কোনে 
চেয়ে দেখ ?” 
ঘুবন্ষ । এয়াম, “তোমার গলাটি বড় মিষ্ট,০-পাঘাণ জরবীভূত হয় ।” 
প্বাঃ, বাঃ, বাঃ1কি কথার কেরামতি রে! ধাঁ কোরে আঁদল বিষয়! 


ড় বোছে গেলশ্‌, 
শন, সত্য বৌল্চি, বড় মি?” 
৯৭ 


২৩৪ তত্ব-মহীরী । [ হাঁদশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখা। 





"সতোর জ্ঞান তোমার কতদূর টন্টোনে, তাতো তুি মিজেই জানো? 
কেন আর মনকে চোখ ঠেরে “ভাবের ঘরে চুরি” করো ?” 

"তুমি আমায় চোর বোলে ?” 

পচোর-বিষম চোর! বিষয়ী লাক মাত্রেই চোর! কেন তুমি প্র 
অবলার ধর্মনঃ কোত্তে জাল পেতেছ 1 পেটের থায়ে ঘটাবাটা-চোর কি 
তোমার চেয়ে বেশী দোষী ?” 

যুবকের বুক কীপিয়া উঠিল,--"ওঃ! কি ক্ষুরধারতুল্য তীক্ষ বাক্য-বাণ! 
কি জালাময় কঠোর সত্য-!” 

অপরাধীর ন্যায় যুবক তৃমিপানে দৃষ্টি অবনত করিয়া! রহিলেন। দুনিয়ার 
ফকির--একজন পথ-ভিথারী-_কাঙ্গাল পাগল,-_ তাহার নিকট অত্ুলবিভবশালী 
ঘুবক কম্পিতকলেবর !_-নিম্পাপ আত্মার প্রভাব এমনই হয়। 

পাগলও তাহা বুঝিল। তাই তখনি আবার সহানুভূতির অমৃতশীতল কে 
বলিল, "এখন বাধুজী, তোমার মনের কথ! কি ?” 

যুবক এবার অতি ধীর বিনীতভাবে, সলজ্জ দৃষ্টিতে কহিল, “ফি আর বলিব? 
অন্তর্ধ্যামী দেবতার ন্যায় তুমি আমাৰ অন্তরের সকল কথ! জানিতে পারিয়াছ,__ 
তোমার নিকট লুকাইব কি?” 

“ভয় নি,-আমি গোয়েন্দা নই,--কিংবা ঠগ্‌ ধড়িবাজ পাটোয়ার নই যে, 
লোকের কাছে তোমার মানহানি কোরে পসার বাড়াবো ;--তা ডুবতে গেছেলে 
যদি, তো ডুবে পাতাল অবধি একবার দেখলে না কেন ?” 

"না, আর দেখ্বার সাধ নাই |” 

"সেকি? সাধকি কখন পোরে? হাতে পেয়েছ যদি ---. 

প্ভুমি কি বোল্চো £” 

“পাগলের খেয়াল।--বৌল্চি, এই মন এখন কিসে দিতে চাও ?” 

যুবক নির্ব্বাক্‌ হইয়া! পাগলকে দেখিতে লাগিলেন, পাগল যেন কি গভীর 
গুঢ় রহস্য তাহাকে বুঝাইতে যাইতেছে। মুখখানি হাসিমাথা, ঢৃষ্টি করুণাপূর্ণ। 
পুনরায় বলিল, "এখন কি নিয়ে থাক্‌বে ?” 

যুবক কি উত্তর দিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। বস্ততঃ, কি লইয়া 
থার্করেন 1--মন ত চুপ করিয়া! ব্িয়। থাকিবার নগ্ন? 

পাগল বলিল, "এই এত বড় পৃথিবী,__ভগবানের এই বিশাল কার্যাক্ষেত্র,_- 
'আর কোন দিকে মন দিলে হয় না?” 


আশিন, ১৩১৫ সাল।] প্রেদ ও শান্তি । ১৩১ 
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এগ রারান্ি ষঁ 

“ল্ডিসে দিব, তুমি বলিয়া দাও ।” 

ব্যথিতভাবে সমবেন! পাইবাঁর আশায়, যুবক--পাঁগলের পাঁনে চাহিলেন। 
পাগল কহিল,*“জাল খুট্বাইবে, না, আবে ছড়াইয়া ফেলিবে ?” 

যুবক একাঁট নিশ্বাস,ফেলিয়া বলিলেন “হায় রাম! তোঁমার এ বার্থব্টিত 
শবের অর্থ আমি বুঝিতে পারিতেছি ন1। 

“ই1, আমার এ কতকট! হ্েঁয়ালি বটে (তা 'রাম' আবার কি, রাষা 
পাগলা বলো ?” 

"যা বোঁলেচি তা বোলেচি,_-আর "বাল্‌্বো না, তুমি রামত্রক্ম ঠাকুর |” 

হো হে! হাসিতে হাসিতে পাগলা উত্তর দিল,_ঠাকুরের পৈতে কৈ ?--» 
“পৈষত পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী” ;-_বাম| পাগল1--কুকুর ।” 

পাগল এমন ভাবে হাসিল, এমন ভাবে কথা কয়টি বলিল যে, তাহাতে 
বিন্দুমাত্র বিকার ব1 আত্মাভিমীন নাই,-পরন্ত এরূপ ভাবে মনোভাব প্রকাশ 
করিয় দিব্য আত্মারন্দ উপভোগ করিল। 

মন্মথ--সভ্য ভব্য নব্য যুবক--শিক্ষ'সংস্কারমার্জিত- আধুনিক হুরুচিসম্পন্ন 
নবনাঁয়ক--পাঁগলের এই নির্বিকার নিরহঙ্কারের ভাব দেখিয়া একটু বিশ্মিত 
হইলেন,--তৎসঙ্গে আত্মজীবনের অসারতা! উপলব্ধি করিয়া! মরমে মরিয়। গেলেন । 

পাগল আবার বলিতে লাগিল,--“আখের হাঁরালেই পাগল হয়। আমি 
আখের হারিয়েছি, তাই পাগল ।” 

ভুমি অভিমান জয় করিয়াছ, তাই ঠাকুর 1” 

প্ত। ন! হোক, মাঁন অপমান ছুই খুইয়েছি,তাই--কুকুর |” 

পাঁগ্ল| আবার হো হো হাদিল। অপরূপ মধুর সে হাশ্য !--সে অনির্বচনীয় 
উদার সরল হাস্তে-_-শআোতার মনের সঞ্চিত ক্লেশরাশি ফেন ধীরে ধীরে অপস্থত 
হইতে লাগিল। 

গাগ্লা বলিতে লাগিল, "ত1--ও ঠাকুর কুকুঝ ছুই'ই এক--কি বলে1?” 

'ক্রন্মজ্ঞানীর কাছে বটে |” 

“কেন পাগলের কাছে নয়?” 

"তোমার মত পাগল ছোতে পাল্লে বটে।? 

“আমি তো পেটের দঞ্জে পাগল !-বালকের কাছেও কি নয়?” 

“বালক অর্জীব-তার কাছে সবই সমান ।৯ 

"আয় তুমি বা তৌমরাঁবাঁরা হয়ফে নয় কয়ে, সত্যমিথ্যায লুকোচুরি 





লম্পী পি শাপিস্পিপপাপ পপি পিসী পে শিস্পাপািস পাপ্পশািপাশসট তি? 


১৩২ তত্ত-মগ্ীরী । দ্বাদশ বর্ষ, ষঠ সংখা1। 
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করে, পাটোয়ারী ুদ্ধি চালায়, লোকের গলায় ছুরি নর তার! জ্ঞা্ী -- 
কেমন ?” 

যুবক দেখিলেন, এ পাগল সহজ ফ্লোক নয় ;_বাহ! ,বলিতেছে, বর্ণে বর্ণে 
সত্য। পাগলের সে কথাব ধার ও বাঁজ তিনি সহিতে পার্রিংলন না)-- 
অবনত মন্তকে মনে মনে সকলই মাঁনিয! লঈলেন । ভাবিলেন, “কি আশ্চর্য্য ! 
এই পাগল এত নিকটে ছিল, এর সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম“ন! ?” 
পাঁগলও অমনি বলিয়া উঠিল,--“ওগো, সময় সোলেই সব হয়! কীলিয়ে 
কাটাল কি পাকে? ফল পাঁকবার সময় হেলে আপনিই পাঁকে ।--এই মাত 
না তুমি তোমার গুণ গ্রণয়িনীকে বোল্ছিলে,_-তুমি ভগবানকে চাও, তার 
ভক্রিপথ ধোব্ধে ৮-কথাটা কি সত £” 
এবার যুবক অতিমাত্র চমত্কৃত হইয়া], মনেব সকল নয়লা--সকল জঙ্জাল 
ছুড়িযা ফেলিয়া, একেবারে পাগলের পদ গ্রান্থে পড়িয়া বলিলেন, শ্যদি তুমি দয়! 
করো !-য্দি তুমিই আমায় মায়াবিনীব হাত থেকে রক্ষা করো!” 
প্মনুয্যেব সাধ্য নাই যে, শী মায়ারমিণীর জাল থেকে তোমায় ছিনিয়ে 
নেয় বিশেষ, আমি ভে! পাগল।» 
“হায়, তবে? আমার গতি কি হইবে ন! £৮”-_বড় আক্ষেপের সহিত-_-অতি 
হতাশভাঁবে_যুবক এই কথা বলিলেন। 
উত্তরে পাঁগল কহিল, “ছুবতিক্রমণীয় এ মানা; স্বয়ং এহামায়ারই প্র 
খেলা,--মাঁর চরণে শরণ লও ।” 
"হায়, কোথাঁদ সেই মা ?--কিরূপে তাহাকে আম পাইব ?» 
“কুলকুগুলিনী মা তোমার হাদয়ে।- স্বগ্নুরী চিন্মনী ভ্যোতিশ্ী মা 
তভৌমার অন্তরে 1 ভাকো, কীদে, ব্যাকুল হও,--মা ছুটিয়! আমিবেন। 
সস! উচ্চ মধুর সুধাবর্ীকণ্ে পাগল গান ধরিগ,-- 
"তারা আছে বে অন্তরে। 
ডাঁক ডাক দেখা াবি, কেঁদে বেড়া কারে । 
সে রূপের জ্ব্যোভি, দেখলে একবার, 
আর কিছু দেখবার সাধ-_হবে না| তামার, 
আধারে দীপ জেোল্বে সদা, কিবা চমতকার 1-. 
মায়ার খেলা, মোহের ছল1, উধাও হবে ফোর্ধীয় কে? 
মার উয়ণে পরণ নিলে--প্রকল আল! যাকে বে ॥* 


আশ্বিন, ১৩১৫ লাল।] প্রেম ও শান্তি ১৩৩ 
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তীঁ 
যুববন্চ দেখিলেন, পাগল গান গাহিতেছে, আর মধ্যে ঘধো এক একবার 


তাঁরা, মা, ব্রদ্গময়ী, ঝাঁলী বলিতে বলিতে ভাব-সমীপিতে মগ্প হইতেছে । 
মুখখানি হাঁসিমধখা, চক্ষু দ্কটি অর্ধ নিমীলিত যেন সর্বাঙ্গ দিয়া করুণা, প্রেম ও 
পুলক প্রবাহির্ত হইতেছে ।--রোমাঞ্চিত হে ভাব ও ভক্কির পূর্ণ পরিচয় 
ফুটিয়া উঠিতেছে । 

পাগলের এই অলৌকিক ভঙ্গি ও দিবামুর্ি দেখিয়া,-এই দেবছুল্পভ 
কণ্ঠন্বর শুনিয়া, যুবক একেবারে মোহিত ও মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িপেন। মনে মননে 
বলিলেন, “হায়! কে এ পাঁগল ?--.আমাঁর জীবনে এ নবভাঁব আনিয়া দিল ?-. 
আমার মনের ভিতয় সব উলট-পালট করিয়া ফেলিল ? আহ, ভাই যেন হদ্ব--. 
এই ভাব যেন চিরস্থার়ীই হয় |” 

অন্তর্ধামীর স্যার পাঁগল কহিল, “সে অনেক পৃণ্যের কথা গো! কত 
ডাঁঙ্গ বেগোঁড়বে, জ্ঞোল্বে পুড বে, তবে খাটি সোণা হবে| বলে_পপঞ্তৃতের 
ফাঁদ'-ব্যাপার সোজা কিগে! 2 

“ভবে উপায়? হায়, আমার গতি কি হবে না?” 

"গতির গভি--অনাঞ্চের শরণ--পভিতপাবনী মাকে ডাকো, মাই 
পার কোরবেন।” 

“কেমন কোরে ডাকতে হয়, আমি তে! তা জানি না?” 

“জানো না? হা, জানো টৈকি? একটু অন্তদূর্টি প্রসারিত কোরে 
আপনার জনুবৃত্তাস্ত ভাবো দেখি? জন্মের আগে কি ছিলে, তারপর কি 
হোলে,--এর পরেই বাঁ কি হবে, কোথায় যাবে, একটু নিরিবিলি হোয়ে 
চিন্তা কোরো দেখি? নিজের বিষয় কারো! কাছে জানতে হয় না,-আগনার 
ভিতরেই সব আছে 1” 

গহসা পাঁগল উম্মন1 হইয়া ভক্তি-বিগলিত-হাদয়ে গাহিল,-_ 

"আপনীতে মন আপনি থেকো, যেয়ৌনাকো। কারো ঘয়ে। 
যা চাৰি ভাই যোসে পাবি, খোজ দিজ অস্তঃপুরে ॥৮ 

'গাঁছিতে গীঁহিতে প্রশান্ত হাদিমুখে, পাঁগল--যুবকের পানে চাহিল। 
দেখিল, অশ্রুসিক্ত সুখে, অনিমে্কক্ষণনয়নে, যুবক তাহার পানে চাছিয়া আছে। 

পাঁগল পুনরায় গাছ্িল,--. 

"পরম ধন *ই পরশমণি, যা ঢাঁবি ভাই দিতে পাঁরি। 
কত মধি-মুক্কা পৌঁড়ে আছে, আগাম চিন্তীমরপির লাক 


১৩৪ তত্ব-মগ্চারী। [ ধাঁদশ বর্ষ, ষ& সংখ্যা । 


ক 








পা 


মা-মা-মা বলিতে বলিতে, পাগল এবার তাব-সমাধিতে মৃগ্র হইল । ০যুবকও 
জন্মার্ডিত সুক্ৃতিফলে, সে স্বর্গীয় দৃশ্ত দেখিয়া, সেই মহীভাবে আকৃষ্ট হইয়া, 
গম্ভীরন্বরে মাতৃনাম ধ্বনিত করিল। অমৃতময় মানামে, সে স্থান পবিত্র ও 
পুলকিত হইয়া উঠিল। | 

সঙ্গে সঙ্গে পাগলেরও সম'ধি ভঙ্গ 5ইল। আতি হ্ৃষ্টচিত্রে, মধুর স্বরে 
পাগল বলিল, “তবে নাকি তুমি মাকে ডাকৃতে লানোনা? এমন অমৃতের 
অধিকারী তুমি, হায়! কামিনীব মায়ায় আত্মশক্তি ভুলে আছ? তুমিত্তে! 
সামান্য নও বাপ?” 

বড় আদরেয় সহিত পাগল_-যুবকের গান্সে হাত বুলাইতে লাগিল। 
সেইরূপ হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "সামান্য কেউ-ই নয়,-যখন জীবের 
জননী-_-জগদণ্থ।! সেই জগাম্বাকে যে মাবোলে ডাকতে পেরেছে, তার 
আবার কিসের ভয় ? 

“কিস হায়! এ তত্ব আমায় শিখাইবে কে? তুমিই -৮ 

“কাউকেই শেখাতে হয় না, কোথাও যেতে হয় না)--আ'পনার ভে৬ত।তমহ 
সধ আছে ।-_-এঁ তো শুনলে বাপু, 

“আপনাতে মন আপনি থেকে, 
যেয়োনাকো কারো ঘরে। 

যা চাবি, তাই বোঁসে পাবি, 
খোজ নিজ অন্তঃপুরে ॥? 

_-"এই অস্তঃপুররূপ আপনার ঠাকুর-ঘর ছেড়ে, অবিশ্বাপীর আস্তাকু'ড়ে, 
লোকে মোত্তে বায় কেন? ই] তবে ভক্তর্দের কথা শ্বতম্ব বটে। তাদের সঙ্গ 
নেওয়ায় লাভ আছে । তা, ভক্তের! যে সব একজাতি 1৮ 

যুবক কি ভাবিতে লাঁগিল। পাগল জিজ্ঞাসিল_-"আবার কি সন্দেহ 
হোলো,--না ?” 

যুবক বিনীতভাবে বলিল, "আচ্ছা, এই মায়াও কি সেই মার ?” 

“মার়-_-সকলই সেই মৃলাপ্রকৃতির। সেই মাই একরূপে*তোর জননী, 
আরণ্একন্ধপে তোর মনোমোহিনী ১--বিগ্কা অবিস্ধ। সবই তিনি ।” 

*ঠবে তিনি খেলাইতেছেন ?” 

*নিশ্চদ্-_তোর মনের গুণে |” 

"কিস্ত ঘনের মালিক ও তো তিনি ?” 


আশ্বিন, ১৩১৫ সাল।]  প্রেষ ও শান্তি । ১৩৫ 


পা” পপ ররর. পক সস: সি পাদ পিপিপি াপাাশাশী 


পাগল একটু হাসিয়া কঙ্িতা, "ন্যায়ের ফাঁকি একটা ধোরেছিস বটে.-- 
প্লন-গরীবের কি দোষ আছে। 
তুমি বাঁজীকবেষ মেয়ে শ্য।মা, 
ধেমন নাচাও-_তেখনি নাচ ॥ 








অথবা, 
তয়! হৃষিকেশ হদিস্থিতেন, 
যথা নিযুক্োহস্মি তথা করোহমি ।+-কেমন ?” 

যুবক দেখিলেন, পাগলরূপী এই পরমপুরুষের £ক গভীর তত্বজ্ঞান,_-কি 
প্রথর অন্তদূর্টি। মনের সকল কথাই তার পরিজ্ঞাত। এহেন পাগলের 
নিকট তাহার কঈড়ানে। দায়,কোন কথা জিজ্ঞাস। করিবেন কি? অতি 
জড়সড় ভাবে-_সঙ্কুচিত হইযা--হেটমুখে তিনি অবস্থান করিতে লাগখিলেন। 

পাগল বলিতে লাখিল,--“দেখ, ভক্তি আর পাটোয়ারী-বুদ্ধি--ছুটে পৃথক 
জিনিপ। খোদার সঙ্গেযাবা কাব্াজি কোত্তে যায়, তারা কতকগুলা কথা 
শিখে রাখে,সেই কথার মার-পেঁচে লোকের কাছে আপনাদের পসার 
জমায় ।_-“মন-গরীবের কি দোষ আছে'--আর “তয়া_হ্ষকেশ'--ও কোন্‌ 
অবস্থার কথা রে? মুক্ত, গিদ্ধ, বুদ্ধ না হৌতে পাল্লে_-ও-কথা বলে কে ?-- 
তেম্নি, মনের মালিক তিনি+--একথ! বলবার আগে, একবার তাব্তে পাত্তিস 
তো, অহ্ংজ্ঞীন তোর কতখানি গিয়েছে । হায় রে! এই ম্ন নিয়ে, 
এই জুগ্াচুরি-ফিরিব্বি-কারচুবি নিয়ে, সংসারী লোক ভগবান লাভ কোত্তে চায়!” 

“বাবা, ঘাট হোয়েছে,--আমায় মাপ কর।” 

"না, গুএকটা কথার কথা বোরুম--কিন্ত সংসারী লোকগুলে। ঠিক প্র রকম 
কিনা, বল্‌ দেখি 1” 

“ঠিক, একশতবার,_-আর আছি তানের ঘরে চুরি কোরবো! ন1।” 

“ও তোর "শ্শান-বৈরাগ্য”,-থাকৃবে ন11%, 

প্যদি মীর দয় হয়,_-তোমার ইচ্ছা হক্ব 1” 

"আমি তো, একট! পাগল,_আমার আবার নচ্ছা !” 

“ভুমি সাক্ষাৎ শিব !” 

'হো-হো-হো” কষিগ্না পাগল এঝার একট! উতৎ্কট হাম্তধবনি কর্রলপ 
সে ধ্বনিতে যুবকের, ক্ষ্তরাক্সা। কীপিয়া উঠিল। সর্বাঙের ভিতর দিয়া .সেই 
ভীবরহাস্ের শ্বর-তরী প্রধাহিত হইতে লগিল। যুবকের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। 
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শে পপপালাপশ পা সপ 


হাসিতে হাসিতে পাগল কছিল,--"আমি শিবের বাংন--বলদ। বলদের 
উপর তোমার বিশ্বাস হয় ?”, 

যুবকও এবার যেন কোন অলক্ষ্য শক্তিতে আকৃষ্ট হইন্ কহিলেন, "মানুষের 
নিকট আমি চিরদিন প্রতারিত হইয়া আসিতেছি,_এইবার হে পরমপ্রেমি ক) 
হে পাগলরূপী পুরুযোভ্তম! তুমি আমায় পার কারো,_-আমার প্রার্থিত বস্ত 
মিলাইয়া দাও ।+ রা 

“কম্ত মোহিনীর মায়া তো তুমি সহজে ছাঁড়িতে পারিবে না?” 

গ্দয়া করিয়া তুমিই -ছাড়াইক্সা দাও । 

“আমি দিব ?--আমায় ধরিয়! তুমি উঠিবে ? 

এবার যুবক কাঁদিয়া! ফেলিল। কাদিতে কাদিতে বলিল, “তাই যেম 
মনে হয় ।” 

“তবে কাদে, ডাকো, আর্তের হৃদয় লইয়া! মার শরণাপন্ন হ৪। আমিও 
তোমার সঙ্গে কাদি, ডাকি, নার অওয় পাপপন্প আকড়িয়া ধরি )-- 

“ত্রাহি মাং সর্বতো দুর্গে ত্বং হি দুগান্তি নাশিনী, 
যন্গাম স্মরণ! জীব সব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ 

“এই যে, মা এসেছেন,--মা কাছে এসে দীড়য়েছেন 1-ডাক্‌, কাদ, মাথা 
খোঁড়, মার পা! ছুটে জাঁড়য়ে ধর্‌ !--আহাহা ! কি মুর্তি রে !--মা, যাস্নে, 
পাঁল[লনে, আমার মাথা খাম- দাড়! 1--পালালি, গেলি, ফাকি দিলি? আচ্ছা 
য। বেটি, আমিও তোর পেছু নিলুম ।-না, এর যে, এ যে, বিহ্যুদ্বরণা, 
সম্মিতবদনা, ত্রিনয়না ম। আমার-_দিকৃ আলো কোরে দীড়িয়েছেন ? দ্যাথ্রে 
ভাগ্যবান,--জন্ম সার্থক কোরে দ্যাখ,-মার ্ী জগৎ-জোড়া--দিক*আ লোকরা 
পন্ধপ রূপ! প্র শোন্‌, না অমিয়স্বরে কি বোল্বেন,-- 

_ “দৈবীহোষা শুণমরী মম্‌ মায়া দুরত্যয় | 
মামেব যে প্রবন্থা্তে মায়ামেতাং ত্বরস্তিতে ॥ 

-শুন্লি? মার আমার আধবাক্য বুঝলি? আবার শোন, আবার 
বোঝ্‌,উ্টি মনের মধ্যে (ৃতালাপাড়া কর্‌,-মার চরণে শরণ নে-তোর 
গতি হবে। মার মায়া, দৈবী মারা, ক্লজব্যা গুণমন] শাক্গা,-মনুষ্যের লাধ্য 
[ক,” এ মায়ার হাত থেকে নিষ্তার পায়! মার চদ্রখে খীঁকাস্তিক তক্তির 
সড়িত শরণ নে,-মাই তোঁকে নিস্তার কোর্বেন।--হা! হা! হাঁ! "আমি 
'এখন ভুষ,মার পেছনে ছুটলুম,এী তোর যোহিনীগসাস্চে। এও মার 
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পরা আর পপর এপার 


আর এক মৃষ্তি। ৪খুব ছেন্ালী মৃর্তি। তুই এই মুর্তি চেয়ে এয়েচিস্‌, এখনো! 
কিছু ছিন এই মুক্তি নিয়ে থাক--সময় হৌলেই ছাঁড়বি। শুঁয় নি, মার কথাটা 
মনে রাখিস্‌,- 
“দৈবীধহ্যা। গুণমক়ী মম মায়! ছুবত্যয়। | 
মামেব যে প্রপদ্থান্তে রে ত্বরস্তি তে ॥৮ 
পাঁগল হো হে অষ্টহাস কবিতে করিতে ও এক একবার ককণাপুণ দর্টিতে 
পশ্চাতে চাহিতে চাহিতৈ বেগে চলিয়া গেল। 
যুবক মন্মথনাথ, তখন ন যয ন তস্তৌ হইয়া স্তম্ভিত ও বিশ্মি১ভাবে সেই 
রেলিংফটক ধরিয়া দাডাঁইয়। রছিলেন। তীহাৰ অন্তবেব অস্তরতম গ্রদেশে 
গম্তীরত্বরে এই ভগবদ্ধক্য ঘন ঘন ধ্বনিত হইতৈ লাগিল, 
"দৈবীহোষ! গুণময়ী মূম মীয। ছুরভান। 
মামেব যে প্রপদ্ন্তে মীষাঁমেতা" তরস্তি তে ॥% 





পূজা । 


এই ত শবৎ কাল, এবদেন্দু সযুজ্দল, 
মেঘহীন স্ুনিষ্মল, নীলিম গগন । 

শ্যামল বুক্ষের পত্র, ৃষ্টিমাত্র সথী নেধ, 
ধরা এবে সুপবিত্র, হ'য়ে বরিষণ ॥ 

আবার আখিন মাস, মানব মনের আশ, 
আদিছে পিতার বাঁস, আপনার জায় । 

যে বসব হ'ল গত, “বৎসয়েক পরে মাতি 


পুনরাগমনায়ত,” দিয়াছে বলিয়। ॥ 
কি দেখতে মা! এসেছিস্‌, কি সুখে মা বেখেছিন্‌ 
জগ বার ঘা দ্বেখেছিস, তাও কি মাআছে? 


হাহাকার রে ঘরে, পেটে অন্ন দিতে নাকে 
| মাস কেজে ছেলে মরে, সব আশা গেছে ॥ 
কো স্থাে ক! এলে, ভর! শবস্ত গেছে ভেসে 


রা ররর কোর দেশে দিয়াছে দিয়া । 
১৮ 


১৩৮ ত্ব-মপ্তীরী | | ঘাঁদর্শ বর্ষ, ষ্ট সংখ্য!। 


পিপাসা 





পক ওক পপর পাক ++ 





পা 





যে দেশে কমলাবাস, অন্নাভাবে বূহ শ্বাস 
আব কি মা আছে আশ, দেখাব আদিয়া? 
আর কি মা আছে শক্তি, পুজিব মা শিবশস্তি 
হৃদে আর নাহি ভক্ত, তামস পুজন ॥ 
রজ তম গুণে মত্ত, নাহি হৃদে গুণ সত 
ভক্তিতত্ব ছেড়ে মন্ত, যশ আকিঞ্চন ॥ 
তোরে কি মা ভক্তি ভবে, আনে যত বঙ্গ-ঘবে 
অহচ্কাব বুদ্ধি তরে, আমোদ স্থজন | 
যাঁর বাড়ী পৃজ! হয়, সেকি তোবে দেখা দেয় 
করে অর্থ বিনিময়, নামেব কারণ ॥ 
সে কারণ এ দুর্দশা, ছেড়েছ (মা) বঙ্গের আঁশ। 
তাইতে মা এ বিদশ। বঙ্গেল এখন । 
জননী জনম ভূমি, সেকি মাগে! ভিন্ন তুমি 
ভক্তি বিনে অন্থর্ধামি, অশক্ত জীবন ॥ 
দেখ বঙ্গ অন্তঃন্তল, আর্যজ্ঞান আর্য বঙ্গ 
গেছে মাগো বলাতল, আছে ত্যক্ষালন। 
নাহি কার্যে একাগ্রতা, সমাজ সন্্রম গ্রথ| 
দর্শন বিজ্ঞান যথা, ছিল প্রচলন ॥ 
কি বলে পুজিব তোপে, শুধু ভক্তি উপচারে 
সম্বল বিহীন ক'বে রেখেছ যেমন । 
যেমন্‌ ষষ্ঠ্যাদি কল্প, করেছি ঘা সংকল্প 
নাহি মা মনে বিকল্প, করিব বোধন ॥ 
মকালে মা কুগুলিনী, জাগ।ব গে বিশ্বরাণী 
অচৈতন্থ সদা যিনি, চির নিদ্রাগত ৷ 
ষড়চক্রে ছয় পুজা* করিব ম1 দশভুজ! 
₹কল্প ক'রেছি এ যা, নিবেদিগে! মাত: ॥ 
ভকতি চন্দন গুলি, মনঃ-পুষ্পে পুষ্পাঞ্জহি। 
নেত্রবারি জলাঞ্জলি, দিব ম! চরণে। 








+ নী, সপ্তমী, অই্টমী, সঙ্ষি, নবমী ও দশসী এই ছয় পূজ|। 


আশ্বিন, ১৩১৫ সাল।। | বাজার । ১৩৯ 


চর 


পতি পপ গস পিস, জপ চে শাপলা পক 





*** দুটি শপ 


কাম অজ বদ্ধ ক'রে, ক্রোধ মহিষেরে ধরে, 
লৌভ মেষ দিব তোরে, বলি উপাদানে ॥ 

সজ মহ দিব ঢালি, পুজিতে মা মহাঁকালী 
দেহ ষ্রাীণ রচনাবলী, দি মা পুজনে । 

কি দিয়ে মা দিব ভোগ, পেয়েছি যে কর্ম্মভোগ 
দেখাব সে ভোগাভোগ, তব বিদ্যমানে | 

সেই ভোগ কৃপা কে, গ্রহণক্করিলে পৰে 
আশাবাবি দিব পরে, পানার্ তারিথি। 

পাঁন করে আশাবারি, মুক্ত কর মহেশ্বরি, 
সম্বল নাহি শঙ্কবি, পুজিতে জননি ! 

নাহি মাগো ঢাক ঢোল, কাড়ার কঠের রোল 
গাল বাগে “ব্যোম” বেলি আছে মাত্র সাঁব। 

কত স্থানে বিশ্বরমে, ডাকিতেছে ধুম ধাঁমে 


কেমনে দবিদ্র দামে, আসিবে আমাৰ ॥ 
আয়া হি ববদে দেবী ওহে দশতুজা। 
গৃহানঃ হর্বল্লভে এ দীনেব্‌ পুজা ॥ 
্রীবাণীকাস্ত বাঁয়। 


বাজার । 


( ১) 
বিষম প্যাচের বাজারখান। 
চাঁরি ধাবে ঘেরা জাগ, 
বুঝতে গেলে গুলিয়ে যাবে, 
তবুও না তত্ব পাবে, 
ঠোক্করেতে আঘাত খাবে, 
দেখছি এ দিন বিষম কাঁল। 
( ২) 
এখাঁজারে মানব যাত্রী 
যাঁর! নিতি যাঁচে আগে; 





১৪৩ তত্তব-মগ্ররী ৷  থ্বাদশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা । 


সপম্পিসিিসশ পাতি ০৯ সর তাপ ক কপ পাপী পাতা পাস পি পরী শি ১ শিল্প শিপ আর ৯৯ সপ পদ এপ সো 





প্রায় দেখা যাঁয় কলাঁই কর!, 

মিষ্টভাষী চিত্রা, 

কাছে এসে রা রা, 

জড়িয়ে দেবে নিধন ফীসে। 
(৩) 

এ যে দেখ বিষে গডা 

গোলমেলে 6" গোলাকারা, 

মিষ্টতা হীন্ধ নামটা টাকা, 

কোমল নয় ত শক্ত চাকা, 

ওছেই আছ লব গে। ঢাকা, 

শুপ বুঝেছে ন'ড়ে যারা। 
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চু 


প্রভূ দেছেন পাঠিয়ে মোরে 
তাই এসেছি এ বাঁজারে, 
কুক্ষণেতে ঘাত্রা আমার, 
লাভে শুন্তা হোলোগো হার, 
শৃহ্য হাতে এ হাহাকার, 
বলব কি হায় শিক্নে তারে। 
(৫) 
মহাজনের খাতায় জম! 
লাভ লোকসান স্প্ঠীক্ষবে, 
এমনি বৃথা বোদে রোয়ে, 
অমূশা দিন যাঁবে বোয়ে, 
জ্ঞান দ্রিবে কে মধুর কোয়ে-- 
আত্ম-কাজি সকল নরে? 
(৬) 
মায়ামোহের দৃষ্ট বাধন--- 
অলস ঈদয় ভালবাসে, 
মায়ার পুতুল “ফলটি” আমার, 
মাগার খুলি বনট। তা, 


সি ঠা বডি বাজার । ১৪১ 
ক্ষণেক ছেড়ে চিত্ব বিকার, 
টি ৮ এ নাগপাশে। 


জগ, খুকু 1 গা জা 
পড়লে তোমার এমনি ফাঁসে 
চরণে প্রাণ থাকৃত বিধে, 
পথটা পেতাম মধুর সিধে, 
জ্ঞানের আলো জস্ত ছাদে, 
বাজার করে যেছাম পাশে । 
(৮) 
মিললনাত সরল স্বজন, 
মর্দ্দে দেখি আটা খিল, 
সাত নকলে আসল থাস্তা, 
পাইনা সঠিক সোজা রাস্তা, 
গুলিয়ে মবি নাই ব্যবস্থা 
মনের শাস্তি নাহিক তিল। 
(৯১) 
ভবের বাজার সকল অসার 
বুঝেছি সার দয়াল হরি- 
এখন ওহে কপানিধি। 
সোজা কর বিকল হৃদি, 
ডাকলে আস এইত বিধি-_ 
এস ছে নাথ কপাঁকরি। 
(১*) 
"আসা যাওয়া সার হ'ল হায়, 
এ অভিযোগ কৃব তোমায় 
তেমন করে সাজিয়ে দিলে, 
এমন কারে ভেলে নিলে, 
জীবম-াধন হচ্ছে চিলে 
(ওগো) এগিয়ে আসে যাবার সধয়। 


১৪২ 


(আমি) 


তত্ব-মগ্জীরী। [শ্হাদশ বর্ষ, বষ্ঠ সংখ্যা । 
€ 





(১১) 
ভবের হাঁটে ভাঙ্গা গ্রাণে 

আশ তুধু রাখল চরণ, 
সার বুঝেছি অর্মিত্য সব, 
বাজারেতে ঘোৰ কলরব, 
চাইনা বিষের বিষয় বিভব, 
তোমাতে ধায় পাগল এ মন। 


(১২) 
কোথা! হে নাথ! আনন্দময়! 
প্রাণ মেতে যায় নাম রসেডে ! 
€প কাত অমুত রয়, 
ভাগার সে চরণত্ষ, 
চিত্ত চকোর আকুল যে হয়, 
পাগল হে নাথ তোমায় পেতে । 


(১৩) 
বাজার দেখে ডরিয়ে মলেম 
অন্ধ আমি অন্ধকারে, 
মহত জ্ঞানী দক্ষ ধারা, 
মোক্ষ ফলটি লভেন ভারা, 
অজ্ঞ আমি হোঁগেম সাবা 
তোম। বিনা জানাই কাষে? 


(১৪) 

(আমি ) এ বাজারে আল ফাঁকি 
বুঝবনাক অতশত, 

লীন হীনা অন্ুকণা।, 

চক্ষু দুটো! বড্ড নোনা, 

ঠেকলে পদে হব লৌথ। 

প্রাণে আশা জাগছে কত। 


আঙ্িন, ১৩১৫ গাল।] রামকৃষ্ণ সংগীত । ১৪৩ 


(১৫ ) 
বাঁজার পথে তুমিই সহায় 
দীনভরস! অধমতারণ ! 
থে হে নাথ পদে (তোমার, 
| 
বাজার ব্যাসাৎ ঘুচাঞ্জ আম।ব, 
বাথ গার দিলাম এ ভাব, 
ভঁমিই 'মামাব হদয় রতশ। 
কোট সরকার। 





রামকুষণ মংগীত। 
(সেরক নিবারণচক্দ্র দর্ত রচিত) 


(৮ ২৯ 
রামকৃষ রামকষঃ এ জয়। 
জষ আদিদেব পুর্ণব্রহ্ম অনাথ-আ শ্রয় | 
তুমি অগতির গতি, তুমি জগতের পতি, 
তুমি ব্রঙ্গা, তুমি বিষ, তুমি মৃত্যুগ্য় ॥ 
যোগেশ্বর যোগীবর, যোগদীপ্র কলেবব, 
চিন্তামণি জীবেশ্বর তুমি হে চিথায় ॥ 
তুমি শক্তি তুমি মুক্তি, তুমি গতি তুমি ভক্তি, 
তুমি পুরুষ প্রধান তুমি সর্দ্ঘময় ॥ 
তুমি মাতা তুমি পিতা, তুমি বন্ধু তুণি ভ্রাতা! 
তুমি গুরু জ্ঞানদাতা, শান্তর আলয় ॥ 
তুমি পতিতপাবন, তুমি সত্য সনাতন, 
তোমারি মহিমা দেব ব্যাপ্ত বিশ্বময় | 
প্রণমি তব চরণে, আশীষ এ দীন হীনে, 
তব পদে চিরদিন মতি যেম বয় ॥ 

€( ৩৭ 9 

রূম্কঞ্চ ঝামরু্। রানকৃষ্ণ বলরে। 
মন রামকম্চ নাম নুধায় মপ্র হয়ে ওরে । 


১৪৪ তত্ব-মগ্জরী । | দ্বাদগ বধ, বঙ্ঠ নংখ্যা। 


শম্পা সা ০ 





মায়া যোহ দিয়ে বিনর্জন, বামরুষ্ বক অন্থক্ষণ, 
রামকৃষ্ণ নামে হবে তোর জীবন সফলরে ॥ 

বল রামকৃষ্ণ নাম, নামে হবে পুর্ণ কাম, 

রামকুষ নামে জ্ঞান ভক্তি প্রেম মোক্ষ ফলেরে ॥ 
কলিধুগে লামই টার, নাম বিনা নহি কিছু আর, 
রামকষ্ণ মামই )৮ন জ্ঞান যোগ তপ জপরে ॥ 
রামকৃষ্ণ পর্দে লইলে আশ্রয়, জীবনে মবণে অভয় হৃদয়, 
রামকষ্জ নামে স্সারেব জাল! দূরে সাবে রে॥ 


কনখল রামক্কঞ্চ সেবাশ্রম ৷ 


317)1)0৮1)7 01" 006 0001, 6156 0010-1700090, 
৪00 0010 ৫0081) 01018 18 0৮৮ 2100০, 


,9206/7787 77222072280. 


কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ১৯০৭ খৃষ্টাঝের কার্য্য-বিরণী আজ আমাঁদেৰ 
হন্তগত। শ্বামী বিব্কানন্দ-প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রম ৬০ বতৎ্দর হইল জ্বাতি- 
ধর্ঘম-দেশ-নির্ব্বিশেষে দরিদ্র পীডাগ্রস্ত জরাজীর্ণ "নারায়ণের সেবায় ব্রতী । 
অহোৌরাত্র ভগবান-সর্বস্ব সহায়াস্তরবিহীন সাধুসন্যাসী সেবিত হরিদ্বার-_-তাহার 
মধ্যে কনখল সেবাশ্রম_-এই সেবাশ্রমের সহাঁয় সহ্বদয় মানব। তাই আমর 
আজ সেই সহ্‌দ্যত। ভিক্ষা করিবার উদ্দেস্তে সকলের দ্বারস্থ । কণশ্মবীর 
বিবেকানন্দ বলিয়াছেন "যদি ভগবানের সেবা করিতে চান, তবে সর্ধাগ্রে 
ভগবৎ সন্তানের সেবা করুন, সর্ধাগ্রে পৃথিবীর সেবা করুন ।” দেই জঙগ্ত 
আমরা বলি যে, সংসাবকে সেবা করিবার জন্য ধাহাদের প্রাণ উৎকণ্িত, 
তাহারা, সংসারের দীন ছুঃখীদ্দিগের জন্য মুক্তহুঘ্ত এই আশ্রমে স্বীয় স্বীয় 
শ্বংকিঞ্চিৎ সাহায্য পাঠাইয়া। নিজ জীবন চরিতার্থ করুন । 

সাহাযা পাঠাইবার ঠিকানা--ম্বামী কঙ্যাণানন্দ, রামকুষ্খ সেবাশ্রম, কলখল 
পোঁঃ, জেল! সাহারাণপুর অণবা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া )। 


শ্ী্রীবামকৃষ্চকথাঘৃত, তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে । বীধান পুস্তক, মুল্য 
৯1/০ এক টাক? পাঁচ আনা মাঁঞ। 

39909702989 880011151008 চড় 8. ৭4 079৮৮ 5০8 
185,128.) 58057. 80000. 5. 9. 

প্রাধিস্থান- _্রীযু্তগ্রভাস্চন্্র গুপ্ত, ১৩২ ঈং ক গসার চৌথুরীর লেন, 


লিলা পোঁছ। কলিকাতা) এবং সরল পুক্তকালয়ে আব) 





জীভীবামকষ্ | 
শ্রীচবণ '্5ব্সা। 


তন্ত্ব-মগ্ুরী। 





কাঙিক, ১০১৫ সাঁল। 





পাপ 


ভাঁদশ শষ, সপুম সখ্য । 


'স্্রীত্ীরামরুষ্ণের উপদেশ । 
( পুর্বব প্রকাশিত ১২৮ পুষ্ঠার পর ) 


৩৫২। সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, সকলেই ইশ্ববের দাস-_ চাপামামা 
সফলেরই মাম!। 

৩৫৩ | ঈশ্বরে তক্কি থাকলে লোকে সাঁধুপঙ্গ আপনিই খুঁজে লষ। 

৩৫৪ ( জীবকে খাওয়ান সাধুর কাজ, সধুবা পিপড়েদের চিনি দেয় । 

৩৫৫। ঈশ্বর সব করছেন, এ বিশ্বাস যদি কারে! হয়, দে তো জীবমুক্ত । 
কি রকম জানো? বেদান্তেব একটা উপমা আছে--একটা হাড়িতে ভাত 
চড়িয়েছ, আলু, বেগুণ, সব ভাতে দিয়েছ; খানিক পরে আলু, বেগুণ, চাল, 
লাফাতে থাকে, যেন অভিমান করছে, আমি মড়ছি--আমি লাফাচ্চি) ছোট 
ছেলের! দেখকে ভাবে আলু, , পটল, বেগুন বুঝি জীয়ন্ত, তাই লাঁফাচ্ে। 
ধাদের'জান স্হয়েছে, তাঁরা কিন্তু বুঝিয়ে দে যে, এই সব আলু, বেগুণ, পটল, 
আদ জীব নয নিকে নিজে লাঁফাচ্চে না) হাঁ্দীর নীচে আগুণ জলচে, তাই 
ওরা লাধাচ্চে। বদি কাট টেনে লওয়া যায়, তা হলে আর নড়ে না। জীবের 
শাযিকিতী,' এই অভিমান জঙ্গান থেকে হয়। ঈশ্বরের শক্তিতে সব ঈ্তি- 
খান )লন্থ কাটি গ্টেনে নিগে লব চুপ) - পুতুল নাচের পুতুল বাধীকরের 
কাকে যেশ মীচে ; হাত থেকে পড়ে গেলে গান্স নড়েনা চড়েল|। 


১৪৬ ভক্-মঞ্জরী । টি বর্ধ, সপ্তম সংখ্য!। 








৩৫৬। লাজ্জা, দ্বণা, ভয়, তিন থাকতে নয়। 

৩৫৭। ব্রহ্গজ্ঞান জ্ঞান অজ্ঞানের পার, পাপ পুণের পার, ধর্মাধর্ের পার, 
শুচি অশুচির পাব। 

৩৫৮। যারা শিষ্য করে বেড়াঁ?, তারা হাল্কা থাকের“লোক । আয় 
যারা সিদ্ধাই অর্থাৎ নানা রকম এক্তি চার, তারাও হাল্‌্ক! থাক ;--যেমন 
গঙ্গা হেঁটে পার হয়ে যাব, এই শক্তি। আর এক দেশে একজন কি কথা 
ধলচে, তাই বলতে পারা, এই এক শক্তি। এই সব লোকের ঈশ্বরে শুদ্ধাতক্তি 
হওয়া ভারি কঠিন। 

৩৫৯) কামিনী কাঞ্চনই মায়া, সাধুর মেরে মাস্থুষ থেকে নেক দূরে 
থাকতে হুয়, ওখানে সকলে ডুবে যায়। ওখানে “ব্রহ্ম! যিষু, পড়ে খাচ্ছে খাবি । 

৩৬০1 অবতার যখন আসেন, সাধারণ লোকে জানতে পারে না-- গোপনে 
আসেন। ছুই চারজন অন্তরগ্গ ভক্ত জানতে পারে। 

৩৬১। যাদের চৈতন্ত হয়েছে, তাদের বেতালে পা পড়ে না, তাদের হিসাহ 
করে পাঁপ ত্যাগ করতে হয় না, ঈশ্বরের উপর তাদের এত ভালবাসা যে, বে 
কণ্ম তারা করে, সেই কর্ম ই সৎকর্ম । 

৩৬২ | প্রেমের ছুইটী লক্ষণ। প্রথম--ভগত ভুল হয়ে বাবে, এত ঈশ্বরেতে 
ভালবাসা যে বাহাশুন্য ১ ২য় লক্ষণ--নিজের দেহ যে এত প্রিন্ধ জিঙ্গিস, এর 
উপরও মমতা খাকবেন। ) দেহাস্ববোধ একেবাছে চলে বাবে । ইতর দর্শন 
না হলে প্রেম হয় না। 

৩৬5। যার ভিতর অনুরাগের এ্র্য্য প্রকাশ হচ্ছে, তার ঈশ্বর লাতের 
আর দেরী মাই। অস্থরাথের এর্বধধ্য--বিবেক, বৈরাগা, জীবে হয়া, লাধুসেষা, 
সাধুমঙ্গ, ঈশ্বরের নাম গুণ কীর্তন, নত্য কথা, এই মবং হাবু ফোন 
খানসামার বাড়ী যাঁবেন, এক্ধথ যদি ঠিক হছে থাকে, খাদসাহার ফাড়ীর জবস 
দেখে ঠিক বুধতে পারা যায়। প্রথমে বর জঙ্গল কাটা দুর, ভন স্বাক্া হু, 
বাঁ্টপাট দেওয়া হম্ব। বাহু নিজেই সতয়ধ, গুড়খড়ি, খই নব গাচন্বকছ 
দিনিস পাঠিয়ে দেদ। এই সন্ত আমতে দেখলেই লোকের বুঝতে বাকি থ্রকে 
স্ব» রামু এসে পড়লেন বলে।, 

৩৬৪ । তার নাম কলে সব পাঁপ কেটে বায়! কাধ, জোথ, শরীর শখ 
বচ্ছা, এ লব গালিয়ে যাছ়। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, হাতে*ওা সাতে দি 
হয়। তিনিই মনোদাছ। পুর্ণ করষেপ 1 


কার্তিক, ১৩১৫ সাল।ঁ ভ্রীমিরামকূফের উপদেশ | ১৪৭ 





সপ পদ পাপ আপ -০ 


৩৬৫1 যেমন ভাব, তেন লাভ । ভগবান মন দেখেন, কে কি কাজে 
আছে, কে কোথায় পত্বে আছে, তা দেখেন না। 'ভাবগ্রাহী' জনার্দন+ | 

৩৬৬ | ছেলে কাদে কতক্ষণ ? যতক্ষণ না স্তন পান করতে পায় । তার 
পরই কারা বন্ধছয়েযায়। কেবল আনাট-আনন্দে মার ছধ খায়। তবে 
একটী কথা আছে, খেতে খেতে মাঝে মাঝে খেল! করে, আবার হাসে । 

৩৬৭1 ঠিক ঠিক ত্যাগী কাধিলী কাঞ্চন থেকে তফাতে থাকে । 

৩৬৮। ভক্তি দুই প্রকার। প্রেমাতক্তি, অবাভিচারিণী ভক্তি, নিাতক্তি, 
এক জিনিস; আর ব্যভিচারিণী ভক্তি বাজ্ঞানমিশ্র ভক্তি আর এক ছিলিস। 
প্রেমাভক্ির সঙ্গে জ্ঞান একেবারে মিশিত নাই। প্রেষাভক্তিতে ছূটি 
জিনিস আছে-_অহংতা! আর মমতা । যশোদা ভাবতেন, আমি না দেখলে 
গোঁপালকে কে দেখবে, তা হলে গোপালের অস্থথ কর্কে। কষ্ণকে ভগবান 
বলে যশোদার বোধ ছিল না। আর মমতা--আমার জ্ঞান--আমার 
গোপাল। উদ্ধব বঞ্পেন “মা! ভোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি জগৎ 
চিন্তাগ্পি | যশোপ। ত| গুনে বল্লেন, "গুরে তোমাদের চিস্তীমখি নয়, আমার 
গোপাল কেমন আছে জিজ্ঞাসা,করেছি_চিস্তামণি না-আমার গোপাল” 

৩৬৯। ঈশ্বরে খুব ভালবাসা না হলে গ্রেমাভক্তি হয় না) তিনবন্ধু 
হন দিয়ে যাচ্চে, একটা বাধ এসে উপস্থিত! একজন বল্পে ভাই-_-আমর! সব 
মানা গেলুম | আর একজন বলে কেন? মারা যাব কেন? এল, আমর! 
উদথয়ফে ডাকি । আর একজন বল্লে, না, তাঁকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে? 
এস, এই গাছে উঠে পড়ি। যেবল্পে আমরা মারা গেলুম-_সে জানেনা যে 
ঈশ্বর অক্ষাকর্তা আছেন। যে বললে, এস আমরা ঈশ্বরকে ডাকি, সে ব্যক্তি 
জাল) তার বোধ আছে যে, ঈশ্বর হ্বষ্টিস্থিতি প্রলয় সব করছেন। 
অশর যে বাক্তি বললে, তাকে কষ্ট দিয়ে কিহুবে, এস আমরা গাঁছে উঠি, 
ভা তিতর ফ্কগ্রম বা] ভালবাসা অন্সেছে। প্রেমের স্বতাবই এই যে, 
আপনাকে বড় যনে করে, আর প্রেমের পান্রকে, ছোট মনে কতে। পাছে 
তার বই ক্য়। কেবল এই ইচ্ছা! যে, যাকে ভালবাসে, ভার পায়ে কাটাটা 
পর্যাক ন! ফোটে | 

৩৭৮1, তিনিই ফাহ্র হয়েছেন, শুদ্ধ আধারে স্পষ্ট প্রকাশ ছল । 

প৯) সীট কেরী ( যেমন অবস্ধারাদি ) না হলে সমাধির পর ফেয়ে মা? 
হীব কেউ কেউ সাধনার জোরে সমাধিস্থ হয় কিন্তু সার ফেয়ে না) তিনি 


২৪৮, তত্ব-মগ্জরী | [ ছাঙ্গশ বর্ষ, সপ্তম সংখা! ) 


আসল | পা্রপীাি  শাশাপাশপাাশীতাশ পাশা পাশ্াশত চে 





শপ শক 4৮ তি  াশীশপিশিতী 


যখন নিজে মানু হয়ে আসেন, যখন অবতার হন, যখন জীবের মুক্তির চাবি 
তার হাতে থাকে, তখন সমাধির পর ফেরেন, লোকের স্্লের জঙ্য । 

৩৭২। জ্ঞান ও তক্তি দুইই পথ। ভক্তি পথে, একটু আচার বেশী 
কবতে হর। জ্ঞান পথে যদ্দি অনাচাঁ? কেউ কবে, সে অনাচাঁব প্রষ্ট হয়ে যাঁয়। 
বেশী আগুন জ্বাললে কলাগাছটা ভিতবে ফেলে দিলে পুড়ে যায় | 

৩৭৩ । সংসারে নানা গোল । “এ দিকে যাবি, কোম্ত ফেলে মাররো ; 
ওদিকে যাব ঝাঁটা ফেল মাববেো ১ এদ্দিকে যাবি, জুভো ফেলে মারবো ।৮ 
সোণা গালায় গয়নী গড়বো, তা যদি গলাবার সময় পাঁচবার ডাকে, তা 
হলে সোণা গপান কেমন করে হয়? চাল কীঁড়ছে, একলা বসে কাডতে 
হয়। এব এক বার ঢালভাঁছে কবে তুলে দেখতে হয়, কেমন সাফ হোলো। 
কাডতে কাডছে যদি পাঁচবার ডাকবে, ভাল কীড়া কেমন কবে তন্ন ? 

৩৭৪ । একজন আগুন করলে, দশজন পোরায়। সাধুর কৃপায় অনেকে 
উদ্ধার তয়। 

৩৭৫1 সংসাব করলে মনে বাঁজে খবচ ভয়ে যায়। এই বাজে খরচ 
হগুষার দ্কণ মনের যা ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি ম্মাবার পূরণ হয়, যদি কেউ 
সন্ন্যাস কবে। বাপ প্রথম জন্ম দেন, ভাঁরপর দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নের লময়, 
আনব একবার জন্ম হয় সন্যাসের সমম | 

৩৭৬। কামিনী ও কাঞ্চন এই ভটি বিদ্র। মেয়ে মানুষে আসক্তি ঈশ্বরের 
পণ থেকে বিমুখ করে দেয়। কিসে পতন হয় পুরুষ জানতে পাবধে না। যখন 
কেল্পায় যাচ্চি, একটুও বুঝতে পারি নাই ষে গড়াঁনে বাস্তা দিয়ে যাঁচ্ছি। 
কেল্লার ভিতব গাভী পৌছিলে দেখতে পেলুম, কত নীচে এসেছি। আহা, 
পুরুষদের বুঝছখ দেয় না। ভূতেযাকে পায় সে জানেনা যে, ভূতে পেয়েছে & 
সে বলে, বেশ আছি । 

৩৭৭ | সংসারে শুধু যে কামের ভয় তা নয়; আবার ক্রোধ আছে, 
কামনার পথে কাটা পড়লেই ক্রোধ । 

৩৭৮। সংসারী ফোঁস কর্র্বে, বিষঢালা উচিত নয়। কাজে কারুর অনিষ্ট 
ঠেন নাকরে। কিন্তু শক্রদের হাত থেকে রক্ষা! পাবার জনা ক্রোধের আকার 
দেখাতে হয় । না লে শত্রুরা এসে অনিষ্ট করবে। ত্যাগীর ফৌসের দরকার নাই । 


৬৭৯। ঠিক বিশ্বাস যদি হয়, তা হলে আর বেশি খাটতে হয় লা)? 
*ঙবথাঁকো বিস্গাল 1৮ | 


কার্তিক, ১৩১৫ সাল।] প্রীশ্রীরাঁমকুফের উপদেশ । ১৪৯ 


৩৮৪। “আমিঠ সেই, আমিই শুদ্ধ আত্মা” এটা ্ানীদের, মত। ভক্তের 
বলে, এ সব উারানের শ্বর্যয | তীশর্য্য না খাকলে ধনীকে কে জানতে 
পাবতো ? তরে সাধকের ভক্তি দেখে তিনি ঘখন বলবেন “আমিও যা, তুইও 
তা” তখন এক কথা। বাজা বসে আধইভেন,' আব থানলাঁম! যদি বাজার 
আসনে গিয়ে বসে, আর বলে, বাঁজা, তমিও যা, আমিও চা লোকে তাকে 





পাগল বলবে । তবে * খাঁনসামাঁর সেবাতে সম্ভষ্ট হয়ে বাঁজ! যদি একদিন 
বলেন, “ওরে, তুই আমার কাছে বোস, ওতে দোষ নাই; তুইও যা, আমিও 
তা” আর তখন য্দি গিয়ে বসে, তাত দোষ হয় না সামানা জীবের! যদি 
বলে “আমি সেই/ সেটা ভাল না। জলেবই তরঙ্গ, তবাঙব কি জল হয়? 

৩৮১1 মন স্থির না হলে যোগ হয় না, যে পথেই যাও। মন যোগীর 
বশ, ফোগী মনের বশ নয়। 

৩৮২। ভক্তি সার । তাঁকে ভলিপাঁমলে বিবেক বৈরাগা আপনিই আলে । 

৩৮৩ । জ্্ীলোক নিষে সাঁধন--ও সব চাল পথ নয়। বড কঠিন, আব 
পতন প্রায়ই হয় । বীবন্গীবে সাধন, দাপীভাঁবে সান. আর মাতা সাধন । 
বীরভাঁবে সাধন নড কঠিন, দ্গীভাঁবও ভাল, সম্মানন্ডান বড পদ্গভাঁব | 

৩৮৪ | ধাঁন করবার সময় তীতে অগ্র হ'তে তয। উপব উপর ভাল্লে 
কি জলেব নীচের বড় পাওয়া যাঁয়। 

৩৮৫) যে ঈর্ববেব পথে বিদ্ব দেয় সে অবিষ্ভা স্ত্রী; অমন ক্ষী 
ত্যাগ করবে। 

৩৮৬1 যায ঈশ্ববে আশ্যরিক ভক্তি মাছে, তাৰ সকলেই বাশ 'আসে-" 
রাঁজা, ডট-লোক, স্্রী। নিজেব আন্ুবিক ভক্তি গাকলে লী ক্রাম ঈশ্ববের 
পথে যেতে পাবে । নিজে ভাল হলে ঈশ্ববেব ইচ্ছাণ্য সেও ভাল ভাতে পারে। 

৩৮৭ |) দেহ আর আত্মা । দেহ হযেছে, আবাব যাবে। আত্মার মৃত্য 
নাই। যেমন স্পারি; পাঁকা সুপারি ছাল থেকে আলাদা হযে থাকে; 
কাচা বেলায় ফল আলাদা আব ছাল আলাদা! করা বড় শক্ত । ভীকে দর্শন 
করলে, তীকে লাভ করলে দেহ বুদ্ধি যায় তখন দেহ আলাদা, আত্মা 
আলাদা বোধ হয় । 

৩৮৮। জমিদার সব যাঁয়গায় থাঁকেন, কিন্ত অমুক বৈঠকখানায় তিনি 
্রীকনই বলেন |. 'ছর্ড তীর বৈঠকখান1। ভক্তের হৃদয়ে তিনি লীল। ক্নতে 
তাঁলবাসেন।' ভক্কের হৃদয়ে তীর বিশেষ শক্তি অবতীর্ণ হয়। 


১৫৪ তথ্ব-মগ্তরী। [ বাশ বর্ধ, সপ্তম সংখা? 


পপ এ করা, ০৭০ এ পর এ পর পরপর রর... 


৩৮৯। ভগবান ভক্তির বশ। ভাব, প্রেম/ ভক্তি, : বিবেক, বৈল্লাগা, 
এই সব ভিনি চাঁন? 

৩৯০। যাঁর যেমন ভাব, ঈশ্বরকে সে তেমনি দেখে। তমোগুণী ভক্ত 
দেখে, ম! পাট! খায়, তাই বলিদান 0য়। রজোগুণী ভক্ত নান? বাঞ্জন ভাত 
করে দেয়। সত্বগুণী ভক্তেব লী আড়ম্বর নাই? তার পুজা লোকে 
জানতে পারে না। ফুল নাই তো বিশ্বপত্র আর গঙ্গাজল দিয়ে পুজা করে। 
ছুটী যুড়কী দিয়ে, কি বাতাস! দিয়ে শীতল দেয়। কথনও ঝা ঠাকুরকে একটু 
পায়েস বেঁধে দেয়। আন এক আছে, ত্রিগুণাতীত ভক্ত, তার বালকের 
শ্বভাব। ঈশ্বরের নাম করাই তার পুঙ্গ|। শুদ্ধ তাঁর নাম। 

৩৯১। আগুন লাগলে কতকগুলি জিনিস পুড়িয়ে ফেলে, আর একটা 
হৈ হৈকাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। জ্ঞানাগ্রি প্রথমে কাম ক্রোধ এই সব 
রিপু নাশ করে, তারপর অহংবুদ্ধি নাশ করে। তারপর একটা তোঙ্পাড় 
আরম্ভ করে। 

৩৯২। ইশ্বর দুইবার হাসেন একবার হাঁসেন যখন দই ভাই জমি 
বখরা করে আর দড়ি মেপে বলে “এ দিকটা আমার, ও দিকটা তোমার | 
ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন, আমার জগৎ,-তার খানিকটা মাটি নিয়ে করছে-_ 
এদ্রিকটা আমার, ও দিকটা তোমার” ঈশ্বর আর একবার হাঁসেন। যখন 
ছেলের অসুখ শঙ্ঘটাপন্ন। মাঁকীদছে। বৈদ্য এসে বলছে “ভয় কিমা! 
আমি ভাল কর্বো। টবগ্ঘ জানে না, ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে। 

৩৯৩। স্বপ্নে ভয় দেখেছে, ঘুম ভেঙ্গে গেল, বেশ জেগে উঠলে, ভবু 
বুক ছুদ্বড় করে; অভিমান ঠিক সেই রকম। তাড়িয়ে দিলেও আবার 
কোথা থেকে এসে পড়ে । অমনি মুখ ভার করে বলে, “আমায় খাতির 
কলে না।” 

৩৯৪। যতক্ষণ ঈশ্বরকে লাভ না হয়, ততক্ষণ মনে হয়, আমরা স্বাধীন । 
এ ভ্রম তিনিই রেখে দেন, তা ন! হ'লে পাপের বৃদ্ধি হোতো। পাপকে 
তয় হ'ত না। পাপের শান্তি হ'ত না। 

৩৯৫1 যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন, তীর ভাব কি জানো 1--আমি যন্ত্র 
তুমি যন্্ী; আমি খর, তুমি খরণী; আমি রুথ, তুমি রী; যেমন চালাও 
তেমনি চলি, যেমন বলাও, তেমনি বলি। 

৩৯৬। ঈশ্বরের কথা যদি কেউ বলে, লোকে বিশ্বাস করেনা। হকি 


কার্তিক, ১৩১৪ সাল।] প্রভাতী ;-- ভক্ত সন্মিলন'। ১৫১ 


পপ পক ১০০ 


কোনও মহাপুরুষ বলেন "আমি ঈশ্বরকে দেখেছি, তবুও সাধারণ শোকে 
সেই মহাপুরুষের কথ)লয় না। লোকে মনে করে, ও যদি ঈশ্বর দেখেছে, 
আমাদের দেখিয়ে দিধু। কিন্তু একদিনে কি নাড়ী দেখতে শেখা বার? 
বৈদ্চের সঙ্গে জ্মনেক দিন ঘুরতে হয়। খন কোনটা কফের নাড়ী, কোনটা 
বায়ুর নাড়ী, কোনটা পিতের নাড়ী, বলা'যেতে পার়ে। যাদের নাড়ী দেখা 
বাবৃসা, তাদের সঙ্গ করতে হয়। 

(ক্রমশঃ 


রর, এ (রিপার 


প্রভাতী ;-_ভক্ত সম্মিলন । 


উজল সে রবি ছবি প্রভাত সময়। 

( আছেন ) আপন মান্দরে বসি রামকুষজ রায় ॥ 
( তখন ) সেবক শ্রারামলাল প্রণমি শ্পদে । 
গ্রভুরে সুধায় নিতে প্রভাতী প্রসাদে ॥ 
€ প্র মাতৃপ্রদাদ এনেছি ছে) 
মিছনী মিলায়ে প্রভু নবনীত সনে । 
হাঁতেতে কিধিং লয়ে দিলেন ব্ধনে ॥ 
(জর মা, জয় মা বলে) 
ব্রঙ্মবারি লয়ে কিছু করিলেন পান | 
মু মধু মাতৃনাম গুমুথেতে গান ॥ 
(কিবা মধুর লাগেরে ) 

এ দিকে ভকফত, চিতচাতক সমান । 
গৃহ পরিহরি প্রভূ দরশনে যান ॥ 
(প্রাণে ব্যাকুল হয়েরে- প্রত দূরশন আশে ) 
একে একে ভক্তগণথ আসিদ্উপনীত। 
প্রভু দরশনে সবে হরযিত চিত ॥ 

(সন্বার নন্দ হোলোরে-_প্র্‌ মুখ নিরথিষে ) 
প্রণমিয়া পাদমূলে পদরজঃ লয়ে। 
নদে মাখিল অঙ্গে কুতৃহলী হয়ে। 


তত্ব-মপ্জরী । [ স্বাদশ বর্ধ, সপ্তম সংখ্যা। 


(কত আনন্দ ভেলরে-_ প্রভূর চরণধূলি মাথায়*দিয়ে ) 
তখন ) যোড় হস্তে প্রভু করি মায়েরে স্মরণ । 
শ্রীমুথে বলেন সবে আমীষ বচন 
(কিবা ]ধুব শুনিরে ) 
“ভকতি লভহ বে, মা চেনো আপন । 
মহাদায়া টুটে দিন মাযার বাধন | 
সকল অন্তরে হোক চশ ভালবাসা । 
মক্জলমযেন পদ কব চিব আশা ॥ 
(যেন আর কিছু চেওনাগে। )” 
পরেতে পুছেন প্রভু কুশল বার্তা । 
ভকত শীতল শুনি মেহমাথা কথা ॥ 
(কত তালবাসাবে ) 
মুখেতে বলেন সবে কুশল মঙ্গল | 
অস্তবে উঠিল বাণী--ভকত সম্বল ॥ 
(ভক্তের কি ধন আর আছেগো; তাব! প্রভু বিনা জানেনারে ) 
গ্যাহাদের প্রভু তুমি ওহে দয়াময় ! 
তাঁদের বালাই নাই, মঙ্গল নিশ্চয় ॥ 
চরণ পবম ধন হদে যদি পাই। 
হ্ুখ ছখ নাহি গণি আনন্দে মিশাই ॥ 
( মোরা ব্রহ্মপদদ তুচ্ছ করি)” 
বসিয়ে বসিয়ে তবে প্রেম-আলাপন। 
ভকত-বৎসল ঘনে ভকত মগন 1 
(কিবা উভয়ে উভয়ে ন্ুথী) ভাবের তুলনা! নাইরে ) 
নেহালি এ সন্সিলন প্রাণ বড় সুখী । 
(আমি ) জনমে জনমে যেন হেন রূপ দেখি ॥ 
(যেন হিয়্ায় জাগেগে। ৮ (আমার আর কোনও সাধ নাঁহ মনে ) 
(প্রভু তোমায় পেলে সকল পাবে!) 
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( অবতরণিকা। ) 


আজ পঞ্চদশ বদর সময়ের গর্ভস্থ,-একস মধ্যে এক সবি সাম্বাক্কা 
গ্রতি্টার সংবাদ কি তোমার কাণে অব্যক্ত মধুর-ধ্বনির মত প্বতঃই সথ্ধারিত 
হয় নাট? প্রায় ১৫ বৎসর গত হইল, সেই আকাখ-পাত্াল-ডেদী সাম্বজ্য 
স্থাপন-বাঞ্জক-বাণী যখন পাশ্চাাপ্রদেশে সর্ধ প্রথম উর্দীরিত হইয়। এই 
সংসাবথানাঁকে ব্যাপিয়!। ফেলিল, সে সমযের শুদবা্ডী ভোযার কণকুতবে 
পড়িয়া ছিল কি? না-কাম ক্রোধাদিব তাড়নায় তাডনাভিভতভ ভুমি নিম্য় 
মদিরা পানে উন্মক থাকিয়া, সেই শুভবঙ্কার শ্রবণ স্বখে আপনাকে বঞ্চিত 
করিয়াছিলে? যখন রামচন্ত্ী নরেন্দন্ূপ আৌতম্বতীঘ্ঘয় সংসাদী ও সন্যাসীগণের 
চিবপিপাসা নিবৃঞ্ধির কনা রামক্কঙ্ক গিরিবর হইতে অদূর দেশ-দেশাস্বরে 
অযাচিভভাবে বহিয়া যাইতেছিল, পিপাস্থ মানব! তুমি কি তখন পিপাসা? 
*পিপাসা করিয়া মর্মভেদী হা হুভাশ করিতেছিলে, না স্বোতম্বতীর জলপানে 
আপন জীব্নকে অমব করিয়াছিলে ? যাই হোক, এখনও কি কিছু খবর অন্তরে 
র[থো, না সেই চির অবণ্য-বোদনে অভ্যন্ত তুমি একবার হাপিয়া একবার কাঁদিয়া 
ীবন“মহাসমু্রের উত্তাল তরঙ্গে অঙ্গ ভালাইয়া হাবুডুবু থাইতে খাইতে ইতস্ততঃ , 
বিক্ষিপ্ত হইতেছ ? কি দেখিতেছ ?--এসিয়া মহাদেশে ভারতবর্ষের মত দেশ 
খানা ধাহার লামে মুগ্ধ, জাপান ধাহার কথা শুনিবার গ্বান্য [চির লালায়িত; 
ইউক্সোপ মহাদেশে বিবুধম গুলী-সেবিত জার্মমণি, বিজ্ঞীনপ্রিয় ইংলগ্ড, এবং 
স্বাধীনতা-সর্বস্ব ফ্রান্সে যাহার বিজয় নিশান পৎ পৎ শব্দে উদ্দীরমান, মিষ্কার 
মদনজিতৎ (147. 11৭8.)116) নামক জনৈক আফ্রিক। মহাদেশবাসী সন্ত্রাস্ত ব্যক্তি 
ধাহার বার্থা লইয়া আপন দেশে প্রতাবর্ধন করিয়াছেন ) অদ্্রেলিয়া মহাদেশ 
বাহার সংক্রান্ত ধুস্তকারলীতে, মধুকর মধুময় পুম্পে বাস করিবার মত আজ বাস 
করিতেছেন; উন্নতির চরম সোপানাক্ষট আমেরিকা মহাদেশবাসী লরলাস্তঃকরণ- 
বিশিষ্ট বিশুদ্ধ মাফিনজাতি গ্বাহছার গ্রৃতিমুর্তিকে নিজ নিজ হৃদয়ে চিরদিজের 
মত উচ্চতম গ্বান "গ্র্ান ' করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে? ভ্রাতৃমহাদেশের 
ধর্খপ্রাপতায় যবে দ্িপ আমেরিকা নামক মহাদেশ বাহার উপদেশ 


খু ঙ 


১৫৪ তত্ব-মঞ্জরী। দ্বাদশ বর্ষ, সপ্তম সংখ্য?। 


পা সপ্ত লীলা পাশাপাশি শি ০০ 
শী পা স্পা জাসপিশ পাপা 


পীযূষ পান কবিবার জন্তা শশব্যন্ত, পাঠক ! তুমি কি এক& নিজ্জনে সেই সম্সাট- 
শিবোমণি সর্ধধনমনযমুষ্ঠি, সাধুদিগকে পরিত্রাণ ও 'অসাধুদিগের' অপাধুত। 
বিনাশ নিবন্ধন পৃথিবীর এক নিভৃত.কোৌণে দবিদ্র ক্ৰান্গণ গৃহে অবতীর্ণ রাম- 
কৃষ্দেবের কথ! ভাবিয়াছ কি? 17 আপন গণ্য থাকিয় বিভিন্ন ধর্ম 
বিবাদী হইয়া মাকড়পাব মত আপনি জাল নির্জাপকরতঃ আপনাকে দৃঢ 
রজ্ছ্বন্ধ করিবার জঙ্ত ব্যাপৃত রহিয়াছ? তবে এখন থেকে সাবধান হইলে 
ভোমার জীবনতরীকে এই সংসার-ম্হাসমুদ্রের ঘোর কুহেলিকার মধ্যেও 
নির্বাণরহিত প্রদীপেব, সাহায্যে ধীরে ধীরে চালাইতে চালাইতে গম্যস্থানে 
পৌছাইতে গাবিবে। এ সাআজ্যে একবাক্স প্রজা নামে অভিহিত হইডে 
পারিলে কোনণ ভয় বাধার কারণ নাই। একেবারে নিত্বন্দ। চিরদিনের 
মৃত নিশ্চিন্ত । 





( সাক্্রাজ্যে প্রবেশ লাভ ।) 


যখন জল বিভিন্স্তয় ভেদ করিয়া পৃথিবীর অধোভাগ হইতে পুনর্বার 
উর্ধে দুখী হয়, তখন আর বার বার খুঁড়িয়া জল আনিবাব আবশ্যকতা হয় ন।। 
তোমার মনরূপ পৃথিবীর মধ্যে উপরোক্ত কথাগুলি যদি গ্রে শুরে ভেদ 
করিয়! থাকে, তবে এখন তোমার প্রশ্ন-প্রশ্রবণ আপনিই উঠিবে, তোমাকে 
খুঁজিয়া খুঁজিমা প্রশ্ন বাহির করিতে হইবে না। তুমি রামরু্ণ-সাম্রাঞ্যে 
প্রবেশাধিকার কি করিয়! পাইবে, এইটা তোমার সর্ববাদৌ জিজ্ঞান্ত। উত্তর-_- 
যেমন রাজরাজেশ্বর দর্শনাভিলাধীকে বহুদিন রা'জকন্মচারীদিগের মিকট 
অধীনত স্বীকার করিতে হয়, তৎপরে উত্তমরূপে আলাপ পরিচয় হইয়! যার, 
তখন সেই অধ্যবসায় গুণে দর্শনেচ্ছু একদিন না একদিন রাজরাজেশ্বরের 
দর্শন পাইয়া! থাকেন এবং কেহ কেহ ভাগ্যবান পরে দেখেন যে, মহারাজের 
'অনরমহলেও তাহার অবারিত দ্বার, নেইরূপ রামচন্দ্র প্রণীত 'রামরুষ্জ জীবনী, 
তত্বপ্রকাশিকা” বা রামকৃষ-উপদেশবলী, রামকুঞ্চ সংক্রান্ত “রামচন্ত্রের বক্তু তা- 
বলী”, বিবেকানন প্রদত্ত 101), 21৮৪৮০৮ বা আমার প্রত, অক্ষয়কুমার সেন প্রণীত 
"জরামকৃষ্ণপু'থি* শ্রীমকথিত পভ্রী্রীরামকৃষ্ণকথামৃত” এবং রামকুষ্কদেব 
লংক্রাস্ত “তত্বমঞ্জরী” ও “উদ্বোধন” নামক মাপিক-পত্রিকাছয় ইত্যাদি সর্ধজন 
মনোহারী, নরপ্রাণ সঞ্চারকারী, নিরস্তর আশ্বাস এউৎসল্লান্ধী পুস্তকাবলীর 
সহিত কিছুদিন মিওতা-হত্রে আবদ্ধ হও, তাহাদের পঁেঞআলাপ পারিচ 
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০১১0 ন্রিেরারিরর রে ম 


কর-_তাহারাই তোমার প্রকৃত মিরজ্ূপে এই সাআজ্যের ্ার নির্দেশ 
করিয়া রে নিভৃতে, বগা অনন্যমনে সেইগুলি অধায়ন ও অনুধ্যান 
কর, জানিতে প্রারিবে ঞঁ সাম্াজ্যে জীবন-সংগঠন সভায়, ইহপরকাল শাস্তি 
সোপান প্রদর্শকতত্রিতাপ- ভাঁপে অনববত ক্ষ্প্রাণ মানবের অহৌধধ কি 
আছে। তদনস্তব তুমি নিজেই এ সাম্রাজ্যের প্রজা বলিয়। নিজেকে ধারণ! 
করিতে_ পারিবে । কালরুমে অন্যান্য উপ্নত অভিজ্ঞ ও চতুর গ্রজাবৃন্দের 
সহিত তোমার মিলন অবশ্ন্তবী; সর্বশেষে সেই গ্রবল গ্রতাঁপশালী অথচ 
ক্মনুপম সর্বজন সমদশী সমাটেব সহিত তোমার অচ্ছ্ষ্রী সম্বন্ধ স্বীপিত হইবে, 
সঙ্গে সঙ্গে তুমি তাহার নামামৃত পান করিয়া অশিতীলক্ষ-যোনি ভ্রমণ সাঙ্গ 
করিয়া অমর হইয়া বসিবে। চিরশাস্তি, নিববচ্ছিন্ন স্থখ ও নিরজ্ঞর প্রেমো- 
ল্লাসইই তোমাৰ অনুধানন করিবে । তোঁমার প্রাণখানা আনির্বচনীয় 
্ব্গীয়[নন্দে বিস্ফারিত হইয়া! পড়িবে । 

(ক্রমশঃ )। 


শীকফ্চন্্র সেন গুগ 


শ্রীরাচন্্র। 


রাঁমকুষ্ঃ-বন্ছি যবে জলিল জগতে. 
রামচন্দ্র-বাযু তথা মিলিল আপনি, 
দূর করি অন্ধকার জনমন হতে, 
প্রীণপ্রিয়তম নামে কাঁপা”ল অবনী। 
চক্ুম্মান্‌ চক্ষুহীন কতই পঙ্গ, 
আভাস পাইয়া সেই আলোকের রেখ 
উর্ধশ্বাসে আসি সবে ঢাঁলি দিল অঙ্গ, 
হুদ্িপটে “রামকৃষ্ণ নাম হল লেখা 
হেন সমীরণ কথ! শুনিনি কোথায়, 
যার মুখে রামকৃষ্ত। যায় তার কাছে 
অন্টেহলেেমরি খেদে করি হায় হায়, 
স্যর গত-গ্রাণ কার আছে? 


১৫৬ তত্ব-মগ্ররী | [ স্বাদশ বধ, সপুূম সংখা] । 


চে এ] পাপা সা শিসপিপপটিটি 


ৰা জা 

,খেদ কেন? খুঁজিলেত পাইব সে ধন, 
রে ৯ 
তবে উঠে পড্ডে লাগি দৃঢ় করি মন। 





শ্রীরুষচন্দ্র সেনগুপ্ত । 


ভর্-্প্রাণ হেমচন্দ্র | 


পাঠক্কবর্গেব বোধ হয় ম্মবণ আছে যে, গত ১৩১৩ সালেব আম্াঢ মাদর 
তত্ব মঞ্জবীত চাষবা হ্টালী রামকুষ। মিশনের প্রধান সভ্য ৬ েমচন্দা বনহুর 
জীবনী সম্বন্ধে রব ঞ্চিৎ আলোচনা কবিবার অভিপ্রায় গুকাশ করিয়াছিলাম। 
তাংার সথ্ে যতটুকু জানিতে পারা গিযাছে, তাহা প্রকাশিত হইল । 

হেমবাবু পটলডাঙ্গার সম্ত্রাস্থ বু বংশজ, ৮ বাজনাবায়ণ বসব পঞ্চম 
পুন । ইনি ইটালীতে স্বনামধন্য দেবশাশাষণ দেবব পাটাতে বিবাহ 
কম্বন | তীহাঁব জীবনের প্রথম অন্শ যতদুব জানা গিবগছ, সাধাধণ ভাবেই 
অতিবাহিত হইব'ছিল, তবে তিনি সাংসাবিক লোকের নায় শ্বার্থপব হইয়। 
নিজের ভালতেই মনোনিবেশ কবিতেন না। গাচজন লোককে ল্ইয়! 
আমোদ আহলাদেই কাটানো তাহাব স্বভাবসিদ্ধ চিল । ভগবান বা ধর্ম সম্বন্ধ 
বিশেষ কিছুই জীনিতেন না, বা ভক্তি কর্ধু ও জ্ঞানের ধার ধাবিতেন না। 
অবস্থা গতিকে ইনি ইটালীতে আদসিয়। বসবাদ কবেন, ও ভগবান বা'মরুষ্ণেষ 
প্রেমিক শিষ্য শ্রদুত দেন্বজ্ঞনাথ মুমার মহাশয়ের সম্পর্ক আসেন। উজ্ঞ 
দেবেন বাবু যখন ইটালীতে তাহার স্ত্রী বাষ”গর পৰ একটু একটু কবিষা 
পরমহংসদেবেব আশ্রিত জনৈক দত্ত বলিয়া পবিচিত হন, তখন হেমবাঁবু ও 
তাহাৰ সমবযন্ষেরা দেবেন্দ্র বাবুকে পব্মতংসদেবের শিষা জাশিষা পথে 
ঘাঁটে দেখিলেই হাসের ডাক "পাক প্যাক” শব্ধ কবিষ্বা ঠাট্টা করিতেন । 
জানিতেন না যে, ধাহাঁকে এইরূপ বিদ্রপ করিতেছেন, তাহাই আশয়ে 
শেষে লুটাইতে হইবে । 

যাহাই হউক, দিন আসে দিন যাঁয়-_-মান্থষের লময় আমস সময় যায়। 
কর্ধক্ষয় ও প্রাবন কিয়া গেলে তবে সৌভাগ্য উদয় হয়। সময় না 
হইণে। কিছুই হয় না। তখন হেমবাবুর সময় আসে নাই, তাই তিনি 
দেকেক্জ বাবুকে বিজ্রপ করিতেন । কিছু দিন পরে বেলুড়+মঠেশ্ভগব্ত্জ রাঁমরৃ্- 
দেবের জন্মোৎসব উপস্থিত 1 কোন সমবয়স্কের সহিত হইযবাধুধ এই 


কার্তিক, ১৩১৫ পাল] ভক্ত প্রাণ হেখচন্ । ১৫৭ 


শপ পাপা পর 


জন্মোৎসব দেখিবার সীধহয়। হেমবাবু নিজে গল্প করিয়াছিঝেন যে , ভাতার 
মলে রন রামকষ্চকে লোকে ফেন দয়ালঠাকুর ভগবান ' বলিয়া পুজা কবে 
তাহাই জানিবার ও' দেখিবার প্রবল বাসনা হয়। বেলুড়ে গিয়া ঠাকুবের 
উৎ্পবে সংকান দেখিয়া তাহার মন কিছু পরিবধ্তিত তয়? এখানে বলিয়া 
রাখি যে, হেমবাবু লে'কজনকে খাওয়াইতে ও নিজেও সেই সঙ্গে থাইতে 
বড়ই আনন্দ উপভোগ কফবিতেন। সথ কবিয়াই হটক বা লোভে পড়িযাই 
হন্টক, ঠাকুরের থিচুড়ী প্রসাদ পাইতে তীহাব ইচ্ছা হইল প্রদান প'গষার 
পর বেলুড়মঠেব উত্দব-ক্ষেত্রে ঠাকুরের তাঁবুতে একটি খুঁটি ঠেদ্‌ দিয়া সেই 
উত্নব-দৃশ্তী দেখিতেছিলেন, মনে মনে ভাঁবিতে লাগিলেন ষে, এত লোক, 
আনন্দ করিতেছে ও ঠাকুর বামকষ্জের নাম গান কারয়া তাহাকে ভগবান 
ভাবে উপাসনা! করিতেছে, আর আমি কি এতই বুদ্ধিমান যে, শুগগুলি লোক 
যাহার! আনন করিতেছে, তাহাদের অপেক্ষা আমার বুখি সরেশ। এশগুলি 
লোক ভগবান বলিয়া ধাহাকে পুজা করে, আমি তাগাকে মাচুষ ভাবি। 
এইদ্ধপে ভগবান বামকুষ্চ, ভক্ত হেমচন্দ্রকে নিজেব খিচুডী প্রসাদ খাঁওয়াইয়। 
তাহার অন্তরে আসিলেন, এবং যেন অধঘোধ ছেলের মন সন্সেহে বুঝাহয়। 
বুঝাইয়। নিজের কোলে টানিয়া লইলেন, ও আপনাকে ধরা দিলেন। হেমবাবু 
বলিয়াছিলেন যে, “সেই অবধি আমাব মন যেন কি ভাবে পূর্ণ হইয়া গেল, ও 
ঠাকুর রামকৃষ্জের বিষয় জানিতে আমি অত্যন্ত উতস্তক হইঞগগাম।৮ তৎপবে 
তিনি ইটালী রামক্কষ্চমিশনের প্রতিষ্ঠাতা শীধুত দেবেননাঁথ মজুমদার কর্তৃক 
ীরামরুঞ্জমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন ও সেই মিশনের সর্বেসর্ধা হইয়াছিলেন। 
বীরভক্ত রামচন্দ্রের আদর্শে ইনি ঠাকুরের পাদপন্সে সর্ধবশ্ব অর্পণ করিয়াছিলেন । 
রামকৃষ্ণ ধ্যান জ্ঞান ও আজীবনের একমাত্র সঙ্বল ছিল] নিজে ইটালী 
রামকৃষ্তমিশনে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের নিত্য-সেবা করিয়া! মনে অপার আনন্দ 
লাভ করিতেন। হেমবাবু সকল সময়েই উৎফুল্ল গ্রাণে কাটাইউতেন | যদি 
কখন অর্থাভাবে ঠাকুর বামকুষ্টের কোনওরকপ বারো মালের তেবো পার্ধথণের 
বাধা হইত, তাহা হইলে স্কাহার মাথায় যেন বাজ পড়িত ও অতি বিষ 
মনে অবস্থান করিতেন । ঠাকুর রামক্কষ্টের কল্পতরুর দিন, সরশ্বতী পূজা, 
দোলযাত্রা, রখযাজা, দুর্মাপুজা, কালীপুজা, জগগ্ছাত্রীপুজ! প্রভৃতি অথ অন্য 
বে কৌ পর্দোখনৃক্ষে হউক, তিনি বিশেষ পুজা ও ভোগরাগাদির ব্যবস্থা 
সি ঝা এখডজগণে সেবা করিতেন ও ভাই যেন তীহার জীবনের 








লি পাকাপিসপসসপা? 


১৫৮ তত্ব-মগ্জরী। [ ছাদশ বর্ষ, সপ্ত সংখ্যা। 


পপি 


মহাব্রত করিয়ার্ছি্রন। কোনগরূপে তাহার অনাথা হইলে তীহার প্রাণে 
বড়ই ব্যথা লার্গিত "ও চ:খ পাইতেন । সকল সময়েই তিনি ছেলে মানুষের 
মত সদাননদো' কাল কাঁটাইতেন। মাসে ৬*২টী টাক] (কোনও সওদাগরী 
অফিসে কাজ করিয়া উপাজ্ঞন করিতেন এবং প্রায় দেড়শত টার! কমিশন 
হিমাবে পাইতেন। তন্মধ্যে ৬০২ টাকা সংসার খরচের জনা রাখিয়া! বাদ 
বাকী সমস্ত টাকণ ঠাকুর রামকুষ্ণের সেবা ও ভক্ত-সেবাতেই উৎসর্গ করিতেন । 
এমন কি তাহার দেহত্যাগের সময়ে এমন পয়সারও সংস্থান ছিল না, 
যাহাতে ঠানাব সংকারাদি কার্য সম্পন্ন হয়। সাংসারিক লোকের মত 
মন হইলে, তিনি তীঙ্কার পুত্রকন্যাদিগের জন্য বেশ সংস্থান করিয়া যাইতে 
পাঁবিতেন, কিন্তু সঞ্চয় করা তাহার পক্ষে স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। তিনি 
ইন বুঝিয়াছিলেন যে, সমদার ত্াাগ করা তাহার পক্ষে শববিধাজনক নছে। 
কেননা জী ও পুরকন্যাদি আছে 1 তবে নিতান্তই বদি সংসার করিতে 
হয় তো ভগবানকে লইয়া! সংসার করাই শ্রেয়ঃ। মিশনের ঠাকুরবাড়ী ও 
ঠাকুর সেবা তাহার আর একটী সংসার ছিল। হেমবাবু প্রায়ই 
বলিতেন যে শন্ত্রীপৃত্রাদির জন্য যেমন খাটিয়া সংসার করি, ভগবানেক্স 
নাম লইয়। তাহার সেবা কর! ও তীহার কার্ধ্যাদি লইয়। থাকাও আর 
একটী সংপার।” সকালে উঠিয়া নান করিয়াই হেমবাবুর ঠাকুর খরে 
যাওয়া, ঠাকুর তোলা, মুখ ধোয়ান, ঠাকুরকে াঁন করান, পরে 
সিংচগাসন ও ঠাকুরের বিছখনার্দি ঝাড়িয়া ঠাকুর বসান, ঠাকুরঘর গোছা, 
গঙ্গাজল ধুপ ধন! চন্দন ফুল ইত্যাদির সহিত পুজার বাসন গোঁছান ইত্যার্গি 
নিতা কর্ম ছিল। সে সেবা ও ঠাকুর ঘরের পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া! অনেকেই শাস্তি 
পাইতেন । আত্মকৎ সেবা করিয়| প্রাণে যে কি আনন্দ হয় তাহা যাহা 
কখন ঠাকুরের সেবা সেইভাবে করিয়াছেন ত্াহারাই জানেন ।' আমাদের 
হেমবাবু প্রাণে প্রাণে তাহা উপভোগ করিতেন । এ ধারে চন্দন, ও ধাক্জে 
ফুল গোছানো ও ধপ ধূনার গন্ধ, তাঁহার উপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মনে ভগবদ্‌- 
তক্কির পবিভ্রভাব আনিয়া দিয়! মস্তকুকে আপনিই অধনত করাইত |. 

ঠাকুর সেবা সম্বন্ধে তাহার কিন্ূপভাব হইয়াছিল, তাহার একটী দৃটাস্ত 
নিনলিউিহ, ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে । একপময়ে তিনি তাহার অফিসের কোনও 
কাধ্য উপলক্ষে ৮ কাণীধাম গমন করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, মেখানে”গিকা 
ভাহার মন সর্ধাদাই ঠাকুর সেবার ক্রটির অন্ত হ হ করিত পট নিই 


পাপী 











কাঙ্ডিক, ১৩১৫ লাল।)] ভত্তপ্রাণ হেষচজ্ছ | ১৫৯ 








শশা শিপ শীিপপিসিপাপাপ পাজি 


কলিকাতায় ফিরিয়। আসিলেন, তাহার মনে হইল ্ ঠাকুর যেন তাহার 
সেবা বিহনে রোগা হুইয়! গিয়াছেন। ভগবান-ভক্কের লিও বড়ই মধুর। 
আপনার লোক হই, প্রেমাম্পদকে যেমন নিজে হাতে খাওয়াইতে বা সেবা 
করিড়ে ন! পারিলে প্রাণে কট হয়, হেমবাবুরও সেই সময়ে সেউনূপ কই 
হইয়াছিল। ভক্ত ভণবানের এ খেলা চিরকাল আছে ও থাকিবে; তবে, 
যাহারা এ থেলার পাত্র হয়, তাহারাই ধগ্ত ও সৌভাগাবান। জ্ঞান 
পদ্থীদিগের পথ একরকম। তাহাদিগকে এত ভাব ভক্তির ভিতর দিয়! যাইতে 
হয় ন।। কিন্তু ভক্তিমার্গের পথ একরকম ছষ্প্রপ্য বলিলেও অততুযাক্তি হয় না। 
কারণ একথানি প্রতিমুণ্তি সম্মুখে রাখিয়া তাহাতে জীবিতাবস্থার ভাব 
আনিয়া ভোগ করা বড়হ কঠিন ও হাদয়স্পর্শী। জীবিত মনুষ্য বা অন্ত 
কোন প্রাণীকে ভালবাসা যাইতে পারে, পরস্ত কোন প্রস্তর বা মুণয়মুগ্তিতে 
সেই জীবিতাবস্থার ভাব আরোপ কর! সহজ লভ্য বলিয়া বোধ হয় না। আর 
যতক্ষণ মনে প্রন্বপ ভাব থাকে ততক্ষণই সুখে যায়। 

হেম্বাবু ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্য সর্বকম্দম পরিত্যাগ ও সর্বকন্মম সম্পন্ন 
করিতে সমভাবে গ্রস্তত ছিলেন। হাতে প্নদা নাই অথচ ঠাকুরের 
কোনওরূপ পর্বোপলক্ষে পুজা ভোগরাদি করিয়। পাচজনকে লইয়া! আমোদ 
করিবার বাসনা । হেমচন্ত্র কাতর হইলেন । ভগবান ভক্তের হৃদয় বুবিলেন 
ও অফিসের এমন কোনও কাজ আনিলেন যাহাতে তাহার তৎসাময়িক 
বাসনাপুর্ণ হইবার অর্থ সংকুলান হইয়া! গেল। রামরুষ্চতক্ত হেম্ন্দ্র আননে 
বৃত্য করিতে লাগিলেন । এইরূপে তিনি যতদিন জাবিত ।ছলেন ততদিন 
সকল পর্বদিবস মহানন্দে কাটাইয়! দিতেন ও পাচজন ভক্তকেও ততৎ্সঙ্গে আনন্দ 
দিতেন। ইটালী রামকৃষ্ত-মিশনের , ঠাকুরবাড়ী তাহার সময়ে আনন্দাশ্রমে 
পরিণত হইয়াছিল । আজ ঠাকুরের দোল-উৎসব, ঠাকুরকে নানা রকম "পুষ্প 
পত্রে লাজাইয়া আবির দিয়! নিজেরা আবির মাথিয়। গান করা, পরে প্রসাদ 
পাওয!) কাল ঠাকুরের রথয্।ন্রা, ঠাকুরকে ফুলের রথে সাজাইয়া গান গাহিতে 
গাহিতে পল্লী প্রদক্ষিণ কক্গিয়া সকল ভক্ত মিলিত হইয়! প্রসাদ গ্রহণ; পবস্ত 
ভক্তনম্মিলন ইত্যাদি । পয়সা হাতে থাকিলে হেমবাবু ঠাকুরের কাজে ৭১ 
করিযার বৃন্ত ও ভ্তজলকে লইয়া! আনন কল্িবার জঙ্ ব্যস্ত হইয়] থাকিতে | 
কষা কি ২টা' কি করিয়া সংসার চলিবে, এ ভাবনা! কখনও তাহার 
মাধাস আলি না। ফেহু হানার বুঝাইপেও মাখার স্থান গাইভ লা 


১৬৪ তত্ব-মগারী । [ ধাদশ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা। 


পপ 


মুক্ত স্বভাবের 57 এই । বাইবেলে লিখিত আছে “থানছি 7১০৮ 0৮ 
(1) 15$7109৮ চহমবাবু সেইটী দেখাইয়। গিয়াছেন। ঠাকুরের কোন 
কাজকর্ম উপলক্ষে অ্থাবন্তীক হইলে তিনি অপরাপর ভক্তদিগকে বলিতেন, 
যাহার যাহা খুসী ঠিনি তাহাই দিউন, বেশীর ভাগ বা বাকী যতই লাগুক্‌ 
আমি তাহা সংকুলানের ভার লহলাম। কয়জন লেকের প্রাণে এন্ূপ ভাব 
জন্মায় ।--পাঠকগণ বোধ হয় তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেশ। এন্সূপ মহান্‌ 
আন্তঃকবণ ও উবারতার ভাব অল্পই দৃষ্ট হয়। ভগবান বা ধর্মকর্ম সম্বন্ধে 
খরচ কর! আন কাপ কথার কথ!--ভাহা পাচভূতকে খাওয়ান ও হৈ হৈ করার 
মধ্যে বা আছে, কিন্বা বাজে খরচের খাতায় ফেলা হয়। 
শুধু ভগনান সম্বন্ধে এইকপ খরচ করিয়াই তিনি বিরত থাকিতেন 
না। যাহার যাহা অভাব, তাহা তাহার ক্ষমতাধীন থাকিলে অবিলম্বে 
পূরণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কাহারও কর্ম নাই, অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছে, 
তাহাকে তাহাব পরিচিত সাহেবদের ধারিয়] চাকরী করিয়! দিতেন । কাহারও 
কিছু অর্থাভাব হইয়াছে জানাইলে, তখনি তাহার প্রতিবিধান করিতেন । 
কোনও সময়ে কাহারও বাড়াতে খণের জন্য লারা কারয়া পেয়াদা ঢুকির। 
জিণিপ পত্র বাহির করিতেছে, এমন স্ময়ে হেমবাবু তাহা শুনিতে পাইলেন । 
হেমবাধুর হাতেও টাক] নাই। তিনি পাঁচ জনের কাছে ধায় করিয়া! লেই 
খণগ্রস্ত ব্যাক্তকে নিজে খণগ্রস্ত হইয়াও মুক্ত করিলেন গু বলিতে লাগিলেন 
যে, যাঁদ আমার বাড়ীতে এই রকম জিনিসপত্র টানাটানি করিত, তাহা 
হইলে অ।মি টক করিতাম? ধার করিতাম। সেইরূপ এই ব্যক্তিরও বিপদে 
আমর যথাসাধ) সাহায়। সর্বতেতাবে করব্য। পরকে আপনার করিয়া লওয়! 
তাহার একটী [বিশেষ গুণ ছিল। সেই গুণ তাহার পুত্রকন্যাপিতেও অদ্যাপি 
বর্তম।ন রফিয়াছে। 
হেমচন্দ্র গাতে ঠাকুর ঘরের কাঁজ সারিয়া ইটালী রামকুষ্৮মিশনের তত্বাধ- 
ধন করিতেন, পরে বৈকালণে অফিস হইতে আসিয়া আবার ঠাকুর 
সেবায় মন নিযুক্ত ক্করিতেন। তাহার পরে আহারাদি করিয়! শ্ীযুক্ক দেবেন্তর- 
প 'অু্ুদনাগ প্রমুখাৎ উপদেশ।দি গুনিতেন অথব! রামকুষখ সংকীর্তনে মোগ 
দিন সংকীঞ্ডন সময়ে তাহার সরলতাপূর্ণ প্রার্থনাগীত ও প্রেম তাহার 
(ভাঞ্চর পরিচয় দিত। মোটের উপর দিবসের সলপ্ত ভঙ্ব নি রানরষ্ 
উাইপনের কিনে উন্নতি হইবে, ঠাকুর সেবার কিরকম ব্যবস্থা কয়িলে সিঝো 


সপে শশী ০পাপপল পপ পপ সপ িীস ০০০৮০ পাশ ৯ পালা শপ ০৮১০৭ ০০ পপপাস্প | কেট 





শসা পাশাপাশি শশা 


কাণ্তিক, ১৩১৫ সাল। ] উতীনান হেষচন্ছ | ১৬১ 


০2০০ মানত 2০ লি পে ৮০ 
মজের নত আত্মবহ সেষা হইবে, ধ করিম আব? পাচজনঞে বামকৃঙ্ক সম্পর্কে 
আনিয়া মুখ হইবে, ৪ ৪ উই থ(কিতেন। বামহষ)। ঠাকুবক লইয়া উৎসব 


কর] তাহার শ্বভাবেষ £আর একটী বিটা গণ ছিব প্রতিবাপী-যাহাব 
পয়সা নাই_ তাহার বাড়ীঞ্ত নিজে খবচ দিশা ঠাকুবের উৎসব করিয়া নাম গুণ 
গাঁন, গ্রাসাদ শিতরশ-ইতাদি কশিরা আনন্ব কবিতেন। 

*হেমবাবু শুধু যে ঞাকুবের নাম পান কঙিয়া মানন্দ কপিতেন, ভাভা নয়। 
কশ্মেতেও তাহাব প্রগাঢ প্রবুন্তি চিপ । ্িছুব্িত তিনি মুশিদাবাদ বামহষঃ 
অনাথ-মাশ্রমেব জন্য টা্দ। আদার করিয়াছিলেন । হটালী বামকুঙ্গ-মিশনের 
সাগ্রুহিক সাপ্তাহিক বপিবারে চাশ আদাষপ করিনি + সেই সন্বন্দে হিসাব 
নিকাশ--উপযুপ্ত পাত্রে সেই চাউণ শিবণ ই শাদি তিবাবধানের ভাবও 
তাহাব উপরন্যন্ত ছিল। পরিদ্রসেবা কবিতে ভীহাব জঅপাব আনন্দ হইন। 
ইটালী রামরুষ্চ-মিশনের বাৎসরিক উত্তবে তিনি ভক্ত ও দবিদ্রমেবা স্বহস্তে 
করিনা আনন্দে নৃচ্য করিত্তন। অনেকের সৎকর্ম কবিতে প্রবৃত্তি, ষশলাভ 
কারবার জন্ত উৎপন্ন হস্স) অথব। লোকে আমাকে খবৰ শক্ত, পরোপকারী 
বা কর্থা বলিবে--এই আশায়ও অনেকে অনেক নকম সাজে । কিন্তু হেমবাবু 
যাহা করিভেন, তাহ। ভাহার প্রাণ হইতে না উঠিল কবিতেন না। লোকে 
ভক্ত পরোপকারী সঙজ্জন বা কম্মী বলুক বা না বলুক, সে বিষয়ে তাহাব দৃষ্টি 
ছিল ন1। অথব! লোক দেখাইয়া কোন কাজ কবিয়া, তাহার বড়াই 
কর| বা সুখ্যাতির কাগালী হওয়াও তাহার অত্যন্ত ছিল না। ঘাহা তিনি 
প্রাণে প্রাণে ভাল বুবিতেন, তাহা শত বাধা ও কষ্ট সত্বেও সম্পন্ধ কবিতেন। 
তিনি যেমন রাঁস্ভারী লোক ছিলেন, আবার তেমনি বালকেব ন্যায় সরলতা ও 
তাহাতে বর্তমান ছিল। হেমবাবু বসিষা আছেন, কাছে যে কেহই থাকুক ন৷ 
কেন, তাহার সঙ্গে ফট্ি-নাষ্টি করিম) নিজেও হাঁসিতেছেন, তাহাঁকেও 
ইীনাইতেছেন। কেহ যদি পিজাসা করে অ১ হাগি কেন? তাহার উত্তর 
পিতেন--“যে কটা দিন বাচি, ফুস্তি করতে কর্তে কাটাই”। রামকৃষ্ণ-ভপ্ত 
হইবার কিছুকাল” পরে তাহার স্ত্রী বিয়োগ হয়। ' একবার ঠাকুরের বাৎসরিক,» 
উৎসবের দিন কয়েক পুরে তীহার একটী কনিষ্ঠ পুত্র ও অল বরা রি 
স্বামী, কাঁপগ্রামে পতিত হয়। ছেমচজ্জরের এই 'জামাতা ও পুত্র বি্মোগ 
ক্ষনিত বিপদের, বহ গ্রেখিয়া লোকে মনে করিল, এবারে ঝুকি আব" 
ইটালী-রামকৃষ্চএসিশনের উৎসব হইল ন!। কারণ হেমচন্দ্ুই নেতা ছিলেন, 

হ্ 


১৬২, তত্ধব-মঞ্জরী । | ছ্বাদশ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা । 


তাহার এই অবস্থা অনেকেই হায় হায় করিতে লাগিলেন । “কিন্ত হেমবাবু 
অটল অচল ভাবে ধৈধ্য ধরিয়া, ছুঃখে কিছুমাত্র অদ্বিভূত না হইয়া আনন্দে 
উৎসব-কার্যে যোগদান করিয়া উৎসব ন্ুসম্পন্ন এ শকলে এভাৰ 
দেখিয়। স্তস্তিত ও বিস্মিত হইগ্লাছিল । 

ইটালী-রামক্ৃষ্*মিশনের যাহা কিছু আদ্বাব সমস্তই তাহার দ্বার! 
প্রদত্ত ও ক্রীত। তিনি ইটাল] মিশনে মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন,। 
তন্‌ মন্‌ ধন্‌ না দিলে ভগবান লাভ হয় না। হেমচন্দ্র তাহা! অকাহবে 
দান করিয়া কথাটী কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন ॥ ইটালা মিশন হেমবাবু 
বিহনে অতিশয় ক্ষতিগ্রন্ত। উক্ত মিশনেপ্প নফরচন্দ্র একটা প্রস্কটিত 
কুন্ম- যাহার গন্ধে আজ দিগদিগন্ত আমোদিত; কিন্তু হেমচশ্্র আর এক 
জাতিয় কুন্গুম যাহার বিহনে ইটালা] মিশন আজ সর্জীবৃ্তা ও সৌন্দর্য্যবিহীন। 
ভক্তি, বিশ্বাস ও ঈশ্বর-নির্ভরতার় হেমচন্দ্েব জীবন ভতক্তজনের আদর্শ। 
আমর! তীহার ,জীবন্র এ গুণাবলার কথঞ্চিতং লাভ কাঁরতে পারিলেই 
কৃতরুতার্থ হইব। বারাস্তরে হেমবাবু সম্বন্ধে আরও কিছু প্রকাশ 


করিবাব ইচ্ছা! বহিল। 
শীঅমলচন্ত্র মিত্র। 





সাধক-সংগীত | 
( ভণ্তবর এদেবেক্্রনাথ মজুমদার বিরচিত ) 
( ১ 9 

হর»-““রল মাধাহ মধুব রে” । 

একতারা নাম তাই জমার । 
এক তারা বিনে একতার1 তোর কেউ ভবে নাই আপনার ॥ 
পাঁচ তারে ভাই বেতার বড় এঁক্য করা বিষ ভার। 
এক বিনে নাই, হৃদ্মাঝে তাই সার করেছ একটি তার ॥ 
এক থরে মন মজে€ছ আর হুরের ধারণ! ধার। 

(খল .) রেখাব, গান্ধীর, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবং, নিখাদ, পরিহার ॥ 
এক বিনে ভাই আর কিছু নাই তোর কাছে পাই সাক্ষী তার। 
তোর নাই বিতৃত্বি, একে মতি, বুঝেছিস্‌ ভাই সারাখলার ॥ 
এক তারা তোর নিলাম শরণ উপায় কিছু মাংঞ্ামায়। 
তুমি নাম প্রগঙ্গে প্রেম তয়ঙে কর ভবসিন্ধু পার 


কার্তিক, ১৩১৫,পাল।] সাঁধক-সংগীত। ১৬৩ 


(সেই) 


( ওবে) 


কপি পারা এপাশ লা পালাল শপ লাক নাসা 


দিন গেল মন বল হবি, ছাভরে বাসনা ॥ (ধুয়া!) 
চৌবাশী লা জনম পেয়ে তবু মিটল না তোব আশা, 
আশাব আঙ্জে বৈলি বসে বুদ্ধি খুব তোব খাসা । 

অন্ত দত্ত রহিড হালা (ওরে) পাকৃলো মাথার ফেশ, 
এখনও*তোর হু'স্‌ হলনা, ভবে কি গতি তোর শেষ। 
কে তোমার বা, তুমি ব! কাব, ভেবে দেখ্না মন, 

মায়া নিশায় মোহেব ঘুমে ও মন দেখ্ডু কুন্ঘপন। 

প্রাণ গেলে তোব হবেবে ভাই এ শশ্বান ঘাটে ঠাই, 
দীনবন্ধু বিনে পন্ধু কেউ তখন তোব নাই ॥ 

আপন জেনে যাদেব তবে (ভাই) মনল খেটে খেটি। 
হলে ম্ডা, দড়া দিষে তাব! বাধবে এটি লেটে। 

“চল্লে তুমি কল্লে কি মোর” প্রাণ প্রিয়সপীব দাবি-- 
শুনতে হবে তখনো ভাই খাবে যখন খাবি ॥ 

তব-নদীব তুফান ভাবি উঠছে কন ঢেউ, 

পারে নিতে পারে তৌরে, এমন আছে কি তৌর কেউ? 
ভবেরি কাণ্ডাবী হবি ওরে চরণ তবি ভাব, ূ্‌ 
তাই বলি মন দিন থাকিতে (€ ভাই ) কববে সুলাব। 


( ৩ ) 
হুব--“কি ছার আর কেন মাঁধ। কাঞ্চন ইত্যাদি” । 


হুন্দব এই দেহ তোমার একদিন মাটিতে মিশাবে ॥ ( ধুয়া) 
কব্ছে! বাড়ী লোহার কড়ি দিচ্ছে! মজ্বুত হবে। 


(ও তোব) বজ্জব্‌ জাঁটন ফল্ক1 বাধন দেখ্নাঁরে ভাই ভেবে ॥ 


পান ভোজন সব নিয়মে খাও সাল্স! চাবণপ্রাস। 


(ও তোর) সকল ফিকির ফম্কে যাবে হবি কালের গ্রাস ॥ 


ক্লাত বাঁধিয়ে কলপ দিয়ে কাল ক'্ে চুল। 


(ওদে) ভাব কি তায চিত্রগুপ্ডের খাতায় হবে ভূল॥ 


অহস্কারে আই ওন1 কথা “টাইটেল, সি, এন্‌, আই। 
যুদ্লে অি নিশান! তোঁর থাকবে চিত্বার ছাই। 


১৬৪ ভত্ব-মগ্ডরী। 


শব সম্শশাশিশাা সপ শিাতাশী শশাশী পাল ৮০ শশশশীশশশশশী্াশীপীশপিশশাী শিশিশিশিশীশশ লিট শিপ টি লি 


(৪ ) 
(মন আমার ) শিনা অনুভূতি, 
লাঁভ কি হবে যতই পড়ন1 বেদ ভাগবত পুঁথি ॥ 
পডা-পাখী ত 'বাধাকুষ্চ; বলে দিবারাতি, 


[ছাপ বর্ধী সপ্তম সংখ্যা। 


স্পা শী শাপ আপি 


রাধাকঞ্চে তায় কিকে ভার হথ কু প্রতীত্ি ॥ 

ছল চ!তুরী প্রাণে শবা, মুখে ভলিনাম গাতি, 

মন সুখে ভোর যিপ শা হ ছল, মিলনে কি শ্রীপতি | 
চিত্তগুদ্ধি গুদ্ধাবুক্ধি না হলে সঙ্গতি 

গে ধন ক্িমন পাবি কখন, ধ্যানে পাখনা যোগী যতি ॥ 
সকলেব মুল সাধু সঙ্গ হলোনা তায় রতি, 

মোহের ঘোরে মরবি ঘুরে পাধিনা। নিষ্কৃতি ॥ 


উজান 


হার কাম থম শা 1 হল ক 


্ 


ইতা।দি। 

লাঁমকৃষও, শ্যাম, হ্যাঁনা, শিবে, ভেদ ভাবনা আনার মন। 
নাম দপেব গেলাঁপে ঢাকা, আছেন সেই এক নিবঞ্ণন ॥ 
চিনি ছ।চে উট, ভাতী, ঘোড়া, গুভুল, পাখী, রথ হয় 
যার যেমন মন লয় সে তেমন, এক চিনিতে সব গঠন ॥ 
তভেম-ভাবনা মন ছাঁড়না, স্ুথ পাবেনা ভার কথন । 
বহছতে এক দেখলে তবে পাবে রে নন মোক্ষধন ॥ 

অস্থি, মাংস, মেদ, শোণিতে সকল শবীর হম হাজন । 
আ্স।রাম বিভরে মাহে, কে হিন্দু লায় কে যবন॥ 


মন 1 


সাধ যদি তো থাকেরে মন গেতে সতা-দনাতন। 
ভ!াসয়ে দেল খেষাত্যী, পব্না চখে প্রেমাজন ॥ 

( ৬) 

--সিঙ্কু ভৈববী | 
অপবিল্র বশ্রে'কি নাথ, ত্যজিবে আমায় । 
সমদর্শী নাম যে তোমার সর্বশাস্্রে সদাই গায় ॥ 
খানা, থন্দক, বিল, নালার ছাল উব্ছে গঙ্গাপানে ধায় ॥ 
ধাঙ্গাতো ন! বিচার কজেন্। ধরেন আপন বুকে গ্বায়। 


কার্তিক, ১৩১৫,সাল।] সমালোচন|। ১৬৫ 


সাল পা 





ব্যাধের বাণ, আর সাধুব জরিশুল, উভয় নিশ্মাণ হর লোহায়। 
স্পর্শমণি কি ভিন্ন ভাবে, শ্বর্ণ করে দৌহারি কায ৪ 

অস্পর্শীয চঞ্জালে কোল, বনের পশু চরণ পায়। 

কি* গুণে টা জগাই মাধাই, ভেবসদ্ধু পাবে যায় ॥ 

যদি প্রভূ ঠেল হে পায়, যা হয় হবে ভাবি না তাষ। 

তুমি পতিতপাবন নাম খোয়াবে, আমার চির কি থাকবে ধরার ॥ 


পাশা আসান 


সমালোচনা” 


প্রেম ও শাস্তি । ভক্ত প্রাণ সেবক শ্রণৃস্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত কর্তৃক 
শ্লীত্ীবামকষ্চদেবের জীবনাভাঁস ও উপরেশাবলঙ্গনে লিখিভ ধণ্মভাব পরিপূর্ণ 
নৃতন উপন্যাস । পুস্তকে শ্রীরামকৃঞ্চদেবের একখানি সুন্দর গ্রাতিমুত্তি সঙ্গি- 
বেশিত হইয়াছে 1 মূল্য দ* আন মাত্র । তব্বমঞ্জরীর পাঠকবর্গকে “প্রেম ও 
শান্তির প্রেমাংশ হইতে ছুইটী পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়াছি, তাহাতে তাহারা 
এই পুন্তফের পরিণতির কত্তকটা আভাস পাইয়াছেন। সরঙলগ্রাণ বিশ্বাসী- 
হৃদয় মন্মথ, জীবপ্রকৃতি-লংলপাবশে মোহিনীব রূপে দুগ্ধ হইয়া বিভ্রান্ত পথে 
চালিত হইতে য্টইতেছিলেন,-সু্িমানধর্্ম পুকষোন্তম রামত্রহ্ম ঠাকুরের 
কৃপাকটাক্ষে, উপদেশে, আকর্ষণে ও শক্তিতে তাহাঘ মাঁনদিক গতি ঈশ্বর পথে 
চালিত হইগ্লা গেল। পাটোয়ার-বুদ্ধিবিশি্ট, অর্থলোলুপ, , পিশাচপ্রকূতি, 
সর্বপ্রকার অহিতাকাজ্মী অগ্রজভ্রাতী গ্রামথকে, মন্মণ তাহার ধন সম্পত্তি 
সাগ্রহে সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরপাদপদ্মলাভের আশায় ফকির লাজিলেন। মহাঁ- 
পুরুষের কুপায় তিনি নিজ অন্তঃপুরে যে পরমধন দেখিয়াছিলেন, তাহার 
তুলনায় পাধিব মণিমুক্কা অতি তুচ্ছ, অতি হেয়। অর্থবহ অনর্থেব কারণ 
এবং রমণী জননী, ইহ! তাহার প্রণে দৃঢ় ধারণ! হইয়া গেল। আবার কামিনী- 
কাঞ্চনাসক্ত প্রমথর ভীষণ পরিণাম--অনিবার অশান্তি ও সন্দিদধচিত্তে জীকন 
কাটিল ;, পরিশেষে পরের জীবননাশ চেষ্টায় ছুটিয়! আত্ম প্রাণ বিসর্জন করিল। 
ভগতসংসারে, ভ্চতুর বুদ্ধিমানের ত এইক্পে “কাটিল--পরজীবনে আবার 
পরিণতি কি! কে বলিবে! 

শাস্তি অংশ লেখকের পক পুর্ব স্থহি। বোধ হয় আজ পর্যযস্ত কোনও 
গরন্ধকার এমন সস ম্ঠুষন।িশ্বরের সংসার ছধি.জীকিতে পরেন, নাই; 


১৬৬ তত্ব-মরঞ্জরী । [ স্বাদশ বর্ষ, সগতস সংখ্যা। 


লে শীল কিল শশী পদ ২০৯০ পপ. 


অথবা যদি কেহ আঁকিয়! থাকেন, সে ছবি আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে পতিত হয় 
নাই। এ চিত্র অতীব সুনার, বড়ই মনোসুগ্ধকর, চিত্তের পরম আনন্দবর্ঘক 
এবং অন্তরে স্ুবিমল শাস্তিদায়ক | সংসার তপোবনে খষি হ্যামন্ন্দর, সহ- 
ধর্মিণী সাধ্বী তমালিনী, আর সংসাব-খেলনা ছুইটী হিরখায় ফুল_ পুত্র ফ্রুন 
এবং কন্য। তারা । এই গ্রুব ও ভাবা শ্টামনুন্দর ও তমালিনীর সংসার-বদ্ধন 
নহে, অপিচ সেই ধ্বতারার বদনে তীহারা সর্বদা এই নিশ্বসংসারের ফবতাবা 
প্রেমময় জগদীশ্বরের প্রেমমুখখানি দেখিতে পাইতেন। তপোবনে নিত্য 
বিরাজিত শ্যামন্ুন্দরের শীবিধহমূর্তি। তাহার পুজা সেবা বন্দনা ও প্রার্থনা 
শামস্ন্দরের জীবনসর্ধন্ব। পতি অন্ুপ্নতা পত়্ী--শ্যামন্তন্দরের দেবকার্ষ্ে 
ধর্মকন্রে সদা সহায়, সদাই গ্রফুল্লমুখী। ক্ষুদ্র বালকবালিকার মুখেও সর্বদা 
খেলার ছলে দিবুত্বির গান--'যাবজ্জননং তাঁবল্সরণং ) শ্যাম শ্ামস্ন্দর 
ভাবেন, পতিব্রতা সতী সর্বাদ] শ্যাম-চি্ী করেন) উভয়ের যে মধুর পরিণাম 
গ্রন্থকার আঁকিয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে চক্ষে প্রেমাশ্র ্বতঃই বাহিয় 
পড়ে। শ্যামের ই্মুপ্তির আবতি, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষভাবে ইট দর্শন,__-ভ্তক্ত 
ভগবানের সেই অপূর্ব কাভিনী বডই জুদয়গ্রাতী, বডই মর্্ম্র্শী। "শাস্তি পাঠ 
করিতে করিতে প্রকভপক্ষেই হৃদয়ে শান্তির পুর্ণ আবির্ভাব হয়। পাঠক ! 
তুমি ঘি শাস্তিব জন্য লালায়িত হইয়া থাক, তবে একবার এই শীস্তি-চিত্রটী 
পাঠি করিও । 

গ্রন্থকার শীন্তির একস্কলে লিখিয়াছেন--"শুনি না কি, শ্রীরন্নাবনধাষে 
জবীরাধাকৃষ্ণের মিলনমন্দিবে সেই দেবলীলা এখনে সমানে হয় কৃষেের বাশ 
এখনো তেমনি বাজে । ভাবের ফাঁণ লাভ করিলেই নাকি তাহা গুনা যায়। 
তবে, হে ভাবরূপী ভগবান! এস, একবার এ হৃদয়ে বস, আমি তোমায় 
দেখি। তেমনি বিনোদঠামে, ব্রজাঙগনাব মন ভূলাইয়া শ্রীরাসমঞ্জে যেমন 
বসিতে, সেই ভাবে একশার বস দয়াময়! বসে সেই মোৌছন বাশীটি একবার 
বাঁজাও, আমি শুনি। "বালী বাজ দেখিরে,_-বলিয়া ভক্ত যেমন তোমায় 
লইয়া মাতিয়াছিলেন, আমি তেমন পারিব না, তবে তোমায় প্রাণ পুরি 
'প্রফধার দেখিব, বড় সাধ। আজন্ম বৃথায় ঘুরিয়। মরিলীম, ' কত অন্ম এ 
ভাবে কার্টিয়াছে, হায়! ভাই বাকে জানে, দি দয়া কোরে, পতিত বালে, 
গুকবার 'দেখা দাও পতিতলীধন--এই ভয়সা ! বড় লাঁধে, বড় আশায়, শাষের 
সংসার' আকিতেছি, ধদি সেই ভক্তের পুলাফলে--ভজ পরিবারের আধাদে, 


কার্ঠিক, ১৩১% সাল। ] সমালোচন। । ১৬৭ 





সা শি শি পপর রাশি পাপন! ৯০ 


এক্ষাবার তোমীর দেখা পাই জনার্দন 1” লেখকের আরাধু-দেবতা, প্রেম ও 
শাস্তির পুর্ণ প্রতিষ্ঠাতার কাঙ্গালের ঠাকুর, পতিতপাবন, ভক্তবৎ্সল, দয়াময় 
শ্রামরুঞ্চ তাঁহার এ ফ্কৌভ রাখিবেন কি? 

নিক্চে প্রেম ও শাস্তির ছুইটা গীত উ্ধ-হ করিলাম । 


(১) 
-*ত*ল দেনারে প্রাণট] মাব পাষ। 
ছুটি পাবি, ঘবে যাবি, ঠেকৃবিনিব্লে কোন দায়। 
নাইকো কোন থরচ পত্র, চেষ্টা শ্রম জমি ঘোত্র, 
সরলত। কেবধণমাত্র, ইহার উপায়-- 
চিন্বি কি মন, এমন রতন, এবাৰ এ কাট্মায় ॥ 
২ 
কবে হবে মম শুভদিন সমাগম । 
নয়নে হেরিব শ্যাম নব ঘন ॥ 
যবে নাথ নাথ বলি, পড়িব গায়ে ঢুলি, 
গাইব প্রাণ খুলি সবস প্রেম গান ॥ 
শারদ পুণিমা,  অনৃষ্ট আকাশে, 
উদয় হইবে মাতিব রাসরসে, 
যমুনা পুলিনে, নিকুঞ্জ কাননে, 
হৃর্দি বৃন্দাবনে বনিবে নারায়ণ ॥ 
ভক্তি কেশদামে, মুছাব রাঙ্গাচরণ, 
হৃদি বৃন্বাবনধামে বসিবে নারায়ণ ॥ 


সূত্রধর-তত্ব । ৬৮১ নং ক্যাথিডালমিশন লেন হইতে শ্রীযুক্ত 
বিাারীল্ল লাম কর্তৃক গ্রকাশিত। এই পুস্তকে লেখক স্ুত্রধর জাতির 
উৎপত্তি ও সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন। 
সর্বাগ্রকার উন্নতির সময়ে নিজ নিজ জাতির উপ্নতি বিষয়ে আলোচনা করা 
বিলে এাশংসার্চ,। শ্ধযগণেক আন্ডিত বিবরণ হাহা! জানিতে ইচ্ছ! করেন, 
ঠায়ার! এই পুকখানি'পড়িলে নেক জানিতে পালিবেন। 


১৬৮ তত্ব-মঞ্জরী । [দ্বাদশ বর্ষ, সপ্ুম সংগ্যা। 





৮৮৮ শিপ ্াশীিশিটি টিকিট শোশ্িশিশশী শা শপীপী শী শপিপিশিশশিটি য়ে ৬৯ স্পকসপাপপাসি 


শ্রীত্ীরামরুষ্ঞো্সব সংবাদ । 


১৩ই আশ্বিন হইতে ১৯শে আখিন পর্যান্ত, ৬ শারদীয় পূজার দিবস চতুষ্টয 
কীকুডগাছী যোগোগ্ালে শ্রুপ্রভুর বিশেষ পুঙ্গ) ও ফ্রে!গরাগাছি হইয়াছিল । 
অনেক সেবক একর্রিত হইয়া মাতৃনাম গানে প্রাণে আনন্দলান্ক করিয়াছিলেন । 

১৮৮৫ থুষ্টাকের ৬ই নভেম্বব, শুক্রধাক্ন ৬ কালীপুজার রাত্রে শ্টামপুকুরের 
বাটাতে শ্রীবামকষ্জদেব হক্ষজনকে কালীপুলার আক্জোজন করিতে বলেন। 
ভক্তগণ সকলই আয়াজন কবিয়াছিলেন কিন্ত মাতসুর্ি আনাৰ কোনও 
প্রকার ব্যবস্থা কেন নাই, অথবা হাহ! যে করিতে হইবে, ইহাও কাহাবও 
মাথায় আসে নাই। রাত্রি প্রায় আটুটা হইলে সকল জিনিসপত্র ঠাকুরের 
সম্গুথে সাজাইয়া দেওয়া হইল। পধে ঠাকুরের আদেশে কিছুকাল সকলে 
ধ্যান বত অবস্থায় শ্থিবভাবে টপবেশন করিয়া বহিলেন। এমন অবস্থায় 
সেবক বামচন্দ্েব মনে উদয় হইল যে, “উনি পুজা কবিবেন, কি ,আমর 
উহার পুজা কবিব।” এই কথা তিনি গিরীশবাবুকে কাণে কাধে বলিলেন। 
গিরীশবাবু ইহ! শ্রবণমাত্র উৎসাহিত হইয়া! “জয় রামকৃষ্ণ” বলিয়া পুষ্পাঁদি 
গ্রহণপূর্ববক শ্রীবামরুষ্ণ শ্রীপাদপন্মে অর্পণ কৰিলেন, আরও সকলে দিলেন। 
ঠাকুর, ম! আনন্দমক্সীর ভাবে সমাধিস্থ, ভক্তগণ নবভাবে নিমগ্ন। এক অদ্ভুত 
অনির্বচনীয় দৃশ্ঠ । যাহাবা এই বিববণ ভালবপে জানিতে ইচ্ছ! কবেন, তাহার! 
গেরক রামচন্দ্র প্রণীত শ্রীরামকৃষ্ণেব জীবনী এবং আ্ীম কথিত শ্্ীশ্রীরামকৃষণ- 
কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, পাঠ করিবেন। এই ভাবের পুজা লেই হইতে সেবক 
রামচন্দ্র পর্ব বলিয়! গণ্য করিয়াছিলেন এবং প্রতি বর্ষে ফোগোস্তানে ঠাকুরের 
কালীপুজ। সম্পন্ন করিতেন। তাহার প্রাণপ্রতিম প্রি শিষ্যগণ অগ্যাপি এই 
পর্ব সেই ভাবে সম্পন্গ করিয়া থাকেন। এবারে কালীপুজার রাত্রেও মহ! 
গম[রোহে ঠাকুরের পুজ। হইয়াছিল। 

১৭ই কাত্তিক, জগন্ধাত্রী পৃজাব দিন, যোগোগ্ানে সেবক বামচঞ্জের 
জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ পৃর্জা ও ভোগরাগাদি হুইয়াছিল। প্রায় শতাধিক 
ভক্ত একত্রিত হইয়া গ্রভুর পূঞ্জা ও নান গুণগানু করিয়া! সমত্ত দিবস ক্যানন 
করিয়াছিকেন। এই উপলক্ষে প্রায় সহঅ কাঙ্গালীক্ষে অনি পরিতোবরূণে 
ঠাকুরের প্রসাদ খাওয়ান হইয়াছিল + 





জীব লামকত। 
শ্ীচরণ তরল'। 


তত্ব-মঞ্জরী। 





ভাগ্রহায়ণ, ১৩১৫ সাল! 


শপ সী 


দ্বাদশ বর্ম, অষ্টম সংখা? । 


ভ্রীরামরুঞ্*-শয়ন-গীতি | 


( কীর্তনাঙ্গের হুর) 


কাশীপুরো ঘ্যান, মলোবরম্য স্থান, 
আগ্তজন সনে মেলা। 
নিত্যধাম যেন, প্রেম আন্বাদন, 
অহরহ প্রেমলীলা ॥ (কিবা) (আপ্জন সমে ) 
ব্সস্ত বিকাশ, মধু মধু মাস, 
পূর্ণশলী হাসি চাক্গ। 
মৃদুল চঞ্চলে, চলে বায়ু ছুলে, 


শাখা পাতা নাচে তার ॥ (কিবা মনোহর ) 
অপরূপ শোভা, অতি মনোলোভা, 

ভকত মোহিত প্রাণ । 
নদ! আকিঞ্চল। . শ্ীপ্রভু সেবন, 

লাহি পাঁধ মনে আাঁন1 (কিছু ঢাছেন! আর) 
নিশির ডোখন, যবে সদাপন, 

'গুন্থির শক্সল-যেলা। 





১৭০ তত্ত-মঞ্জরী। [ দশ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা | 


শু পিিশীপপীি পাশা পাপা লাশ পালা পদ পপি লি 


ভকত সকল, শেষ বিছণযল, 

যাঁজিয়ে গৃহের তলা ॥  €অতি পবিপীটি) 
অতি স্ুকোমল, ধবল( বিমল, 

শুখদ শয়ন হাঁদ। 
শুতিল তাহায়, প্রভু" গুণরায়, 

বামরৃধ হৃদি চাদ ॥ (গুহ আলো! করে) 


(কিবা) ভ্রীঅঙ্গ ঢালিরয় গ্রভু শয়ন কবিল। 
পুর্ণ শশধর জিনি এ চাদ হাসিল ॥ 
তকত-চকোর-চিত সেবা আধা আশে। 
একে একে বসে পাশে মনের হরষে ॥ 
রাখাল, যোগেন বদি বিজনী ঢুলায় । 
শশী ও শবৎ বসে শ্রীপদ সেবাষ ॥ 
বাবুরাম, নিরঞন আসি সাথে সাথ। 
ধীরি ধীরি শ্রীঅঙ্গেতে বুলাইছে হাত | 
ক্রমেতে প্রভুর হয় নিদ্রার আবেশ। 
সেবা সমাপন করে ভকত বিশেষ ॥ 
অবশেষ শশী বসি পাদমূলে রয়। 
মন্মনা তাহাব চিত প্রভুন কৃপায়। 
অপরূপ প্রেমলীলা প্রভুব আঁমানু । 
তম্ময় হৃদয়ে হেরে ভাব চমতকার ॥ 


চ্ষীরোদ সাগরে যেন, শুতি রহে নারায়ণ, 
রামকৃষ্ণ সেই মত সাজে । (হাঁয়গো ) 
মুদির সে দেহ-কল, স্বাদ নহে চলাচল, 
দেহী নাই সেই দেহ মাঝে ॥ 
(আধার ফেলে যে পালালো ) 
বৃহৎ রোহিত মীনে, ধরি যদি কোন জনে, 
সাগরের জলে ছাড়ি দেয়। (হায়গো) 
গাভীর আনন্দ তরে, সে মীন যেমতি চরে, 
প্রভূ-আত্মা সেই মত ধায় ॥' (সচ্চিৎ সাগর মাঝে: 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ লল।] সংসারীর ব্রহ্গবিজ্ঞান | ১৭১ 


স্পা ৮০ পাশা লীগ পালিশ শী কপি শপ কাপ জা পাত পাট 











চিন্ভানন?ে সম্তরণ, ব্রঙ্গস্থথ আস্বাদন, 
দেহ-খাচা সাধ নহে আর । (হায়গো ) 
পুন ভাবি জীব-ত্রাণ, অবয়বে অধিষ্ঠান, 


রামকুষ দয়া'অবস্ঠীর। (এমন দয়াল আর নাইরে ) 
মীন যবে গতি রহে সলিলের মাঝে । 
থির*সে সরল দেহে চেতনা রাজে ॥ (কিবা রাজে গে।) 
দেহী যদ্থে প্রভু-দেহে কবে আগমন। 
জাগ্রত নিদ্রিত ভাব অভেদ মিলন (মিলন গে!) 
সে ভাবে শায়িত প্রভু ভাবে মনে মনে। 
সেবকে শকতি দিব জীবের কারণে ॥ (শক্তি দিব গে) 
তাদের পরশে জীব জ্ঞান-আখি পাবে। 
চেতন লঙ্ভিয়ে সবে হেথায় আসিবে ॥ আসিবে গে!) 
যতনে ধরিয়ে হাতে মাতৃ কোলে দিব। 
হেন মতে জগজীবে ত্রাণ পথে নিব (আমি নিবো গো) 
নেহাবি এ লীল! শশী বিভোর পরাণে। 
নয়ন খুদিষে বহে রামরুঞ্চ ধ্যানে ॥ 
(ধ্যানে রহে গো) রোমকষ্জ প ধানে শশী বহে গে) 


গ্রভুন্ন শয়ন-ছবি, ভাৰ জীন নিব্বি, 
ব্রণ পাবে এ ভব্র দায় । (হায় গো) 
সেবকে শরণ লয়ে, অকপট চিত হয়ে, 


সপ প্রাণ রামকৃষঃ পায় ॥ 
( প্রাণের সকল জাল! দূরে যাবে) 


সংসারীর ত্রহ্মবিজ্ঞান ।% 
(১) 
আমি সনেকরিতাঁম, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আঁমার এমন একটা পরিবর্থন 
হইয়ছে,যে, এখন আর কিছুতে তেমন উৎদাহ নাই। যোঁবনে যদিও আর 
বড় দাবি করিবার নাই, [কন্ত তার আগে হইতেই যেন জাল গুটাইতে 











+. স্ভ্য ঘটন|। 


১৭২ তত্ব-যগ্রী । [ দাদশ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা। 


কপার: সপ 


হইয়াছে) এমনি একভাবে, একটানা! লোতের মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত 
করিতেছিলাম" তরলের পর তরঙ্গ আলিয়া যেমন গঙ্গার স্থির বক্ষ আন্দে'লিত 
ও বিক্ষোভিত কবিয়! তুলে, ভাবেব তরঙ্গ ও তেমনই 'বুকে বড় আঘাঁত করিত, 
কিন্ত মাংসপিণ্ডের এই নিতান্ত 'অকম্মণ্য দেহ-খেলায় আঘাত পাইয়া সে 
তরঙ্গের তেমন ক্স্তি হইত না। সাঁধ-আহ্লাদের অভিনয়ে কখন পড়িতে হয় 
নাই--এমন নহে, কিন্ত আনন্দে কখন আত্মবিলৌপ ঘটে নাই, মর্দে মন্ে 
বুঝিয়াছি--আমি উহা হইতে স্বতন্ত্র । 

মনে মনে বৃথা ভাঝিতাম, এখন সব গিয়াছে" মনে করিতাম- বাসন্তী 
মারতদৌদুল্যমান! ব্রততীর সে শোভা আর নাই, সান্ধ্য-নীলাকাশের সে 
নীলিমাটকু অন্তহিত হইয়াছে, চিরহাস্তাষয়ী দিগন্সনার প্রফুল্ল মুখকমল হইতে 
সে লাবণ্য যুছিয়া গিয়াছে । মনে করিতাঁম, যৌবনের বিদায়-অবসবে জীবনের 
অতীত কামনারাশির সমাধি হইয়াছে । যেমন জীর্ণ দেবমন্দির--তার সকলই 
পতনোন্মুখ, কেবল বড় বড় অশ্থের শিকড় বড় বড় ভগরন্তপ আকভাইক়া 
রাখে, তেমনই সকলই গিয়াও যেন অন্তরের অন্তরে স্বৃতির শিকড়ে ভাবের 
জমাট বীঁধা পড়িয়াছে। 

মনেৰ এই ভাব যেমনই হউক, আমি বস্্তঃই তত আঁশাহীন হই নাই। 
যৌবানর দীপ্ততেজে এখনও বুঝি এক একবাব উৎনাহিত হই। মনে হয়, 
একটা ঝীঁকরাণী পাইলে বুঝি বাঁ দেহের ও মনের এ অবসাদ ঘুচিয়া যায়! 
একদিন সেই ভাবেব একটা ঘটনায় পড়িয়াছিলাম। 

( ২ ) 

বন্ধু বলিলেন,--“এস, তীর্ঘদর্শনে যাই |” 

“কোথাষ ?” 

*গুরুযোদ্তমে |” 

উত্তম কথা । জগন্নাথ মহাপ্রভুর শ্রীমুখ দেখি, অনেক দিন হইতেই 
প্রাণেব বাঁসনা, স্থযোগ আপনি আসিয়া! উপস্থিত হইল। 

যাত্রা আয়োজন করিলাম। গৃহিণী ধরিয়া বসিলেন, তাহাকেও সঙ্গে 
লইতে হইবে! তীর্থদর্শনে যদি পুণ্য থাকে, মহাসাগরের উদ্ভালগ তরঙমালায় 
যদি সৌনারধ্য খাঁফে, সেপুণ্য, সে সৌন্দর্য, মে যনের আনন্ম হইতে, গৃহিণীকে 
বঞ্চিত কিতে ইচ্ছি! হইল না--গীহাক্ষে সঙ্গে লইনদাম্। খননীও পূর্বেই 
গ্রদ্থত ছিলেন। 


সস সপ 


্গ্রাহায়ণ। ১৩১৫ লাল।] সংসারীর ব্রক্ষরিজ্ঞান । ১৭৩ 





শপ পপ পাপ ক পপ, পা পাপী ৯ 
পপ 


আ মব্িমরি! কি দেখিলাম! ইছজীবন কেন, জন্মাস্তরেও এ আনন 
*তুলিবার নহে। দেব-দর্শনে এত আনন্দ, এত হ্থখ--বুবি কখন গাই নাই। 
দেহের জড়ত্ব বুঝি ঘুচিন্না গেল। প্রীণের ভিতর একটা যেম বেশ গুলটপালট 
হইয়? গেল, হাদয়েব “তলদেশে যেনক্ডি জমিয়! পরিয়াছিল, এই বিলোড়নে তাহ! 
বিক্ষিপ্ত হইল, বেশ একটা মধুর অনুভূতি হইল-_আমি ভক্তি-গদগদ-চিত্বে, 
নিমীলিত নয়নেতন্ময় হইয়া রহিলাম। মহাঁপাপীর হৃদয়ে মহীপগ্রভূর অনস্ত 
"করুণার বুঝি বিন্দুপান্ত হইল, আমি ধন্ত হইলাম । 

চক্ষু চাহিয়া দেখি, অশ্রুপত্রিপ্রত নয়নে,* গৃহিণী একান্ত মনে দেবতার 
পানে চাহিয়া আছেন । হাঁসি-মুখে বলিলেন, তুমি এ সৌভাগ্য হইতে 
আমাকে বঞ্চিত কবিভেছিলে ?" 

তখন ছুই জলে আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। নিকটে এক সাধক 
গাহিতেছিলেন,_--- 

দিন যবে--রবে না, 
দীনবন্ধু হে। 

যাবে হে দিন- সুখে হঃথে, 
থাকবে সুধু ঘোষণ! ॥ 

এই সঙ্গীত আমার বড়--বড় মধুব লাঁগিল। হরিনাম সর্ধসমগ্নে, সর্ব 
অবস্থায় মধুর কিন্তু ভক্তের অভিমানের সহিত হরিনাম মধুর হইতেও মধুর- 
তর। আমি আত্ম-বিভোর হইয়া শুনিতেছিলাম। 

গীতসমাপনান্ত্ে, সাধক উঠিয়া ফাড়াইলেন। আমরা তাহার পদধুলি 
লইলাঁম। তিনি আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। 

ইতঃপুর্ব হইতে এক নবীন সন্ন্যাসী আমাদের প্রতি লক্ষা করিতেছিলেন। 
আমি সন্নাাসীকেও প্রণাম করিলাম । তিনি ঈষৎ হাস্য হাসিয়া বলিলেনূ,--পতুমি 
এঁ গায়কের প্রতি এত মুগ্ধ হইতেছিলে কেন ?” 

আমি। গুনিয়াছি, উনি বড় ধাশ্সিক লোক। একজন সাধুপ্রক্কৃতি 
ভগবত্তক্ত।" ভক্তমাত্রেই লোকের পুজনীক্প। কেন না উহাতে ভগবানের 
অধিষ্ঠান। 

সঙ্গানী।, উছাতে ভঙ্গবাঁনের আবির্ভীব না কি? 

আমি। নিশ্চয়টু । ভগবানের বিশেষ কৃপা না পালে, ভক্ক হইবেন ক্কেন? 


১৭৪ তত্ব-মগ্তরী । [ হাদশ বর্ষ, অষ্টম সংখ্য!। 


পপি পপ ভা | পল 


স। আমি উতাঁর আগ্ন্থ জানি । একজন সাধারণ সা"সারিক ব্যক্তি বৈ 
আন কিছুই নহে | গলা মিঠা, দুটা হরিনাম কবিলেই কি ভক্ত হয়? 
আমি । আঁমবা সনসাবেব জীব, সংসারী-ভক্ত আয়াদেব জয়কে অধিক 


নি সপ শপ পপর ০৬ পা এপ সাল 





আট কার। উহাব স্বীপুষ আছে, স*সাবের চিন্তা আছ, অ্গদ্ভঃখেষ 
তাঁবতমা আছ | তথীপি উনি ভগদ্ুক্ত 1 কেন না. উ'তাঁব সর্বকর্থা ধম্মব দারা 
অন্শাসিন "টনি কর্ফাল অনাসন্র, একান্ত দয়ার্ডচিত্ত এবং ভক্তিই জীবনের 
সাববহ্ বলিয়!, ভন্তিব সাধনা কারন । 

তিনি ঈষৎ হাসির। বলালন,--৭উাভাঁর প্রতি তোমাঁল *ন্ছি মঢলা শাক, 
কিন্তু ঈভাক ভক় বলাতি আপত্তি আছে । ভ্ভানই ভীলনেন সর্ট 
লক্কু, ভন্ছি এর্বপ চিনের অবলম্বন । স*্সধাবব চিম্ায জে ভাগানব সাধনা 
সম্ভবপর ভইাল, তমিন জ্ঞানী হই পাবা, কৃমি একজন ভক্ত হাত 
পারিনি | শ্রী পারব চিন্তা করবা, না জগনা্নব ধান কালাণ 2 আগাৰ 
চেগাক্স জীবন যৌবন ক্ষয় করিব, না কাঠাব ধর্মুসাপনান আনন উৎসর্গ 
কবিকে? যাঁতাঁদেব পুরমুখ দর্শন কবিবার সাধ আহ্লাদ আছ, দশের 
মাধ্য প্রতিষ্াীবান হইতে আকাল্লা আছে, ক্াতাঁবা একটু কোমল জদগ্গে 
ভক্তিগদ্গদ হইয়া হরিনাম করিয়া, ভোমাঁদেব নিকট সহজেই ভক্ত হইতে 
পারে!” 

আমি এই সন্বার্ীীব বিষয় ইভঃপ্রার্দ অবগত ছিতাদ। ইনি নিস্গকে 
বেদান্ত শাস্সে বিশ পণ্ডিত, স্পাবে বীহম্পহ এব” ধাশ্মিক নলিষা জানাতন। 
সংসাবজীবব মাধ্য ধর্ম গাঁকিন্ে পাব, ঈশ্বব নির্ভব থাকিতে পাঁবে, জ্ঞান ও 
ভক্তিব অপূর্ধ সমন্বয় থাকিতে পাবে, ইহা তিনি বিশ্বাস কবিতন না । এইকপ 
আত্মীভিমান তীাশাব অন্যান্ত প্রবল ছিল। তিনি যখন তখন, যেখানে সেখানে 
গপবিবারগ্রস্ত ভক্তদিগের প্রতি আক্রমণ করিতেন। তিনি তাহা দলের 
নায়ক ছিলেন, তীহার শিষাস*খ্যাও বিস্তর ছিল। আঁমাব সময়ে সময়ে 
সন্দেহ হইত, এইকপ শিক্ষাভিমানী, সন্যাসবরতধারী, আপাতব্রঙ্গচর্মযাপরায়ণ 
সন্গাাসী স*সাবেব কি কাঁজে আধিতেছেন? শিষাগাণব সংগৃহীত ছার্থে ইহাদের 
শ্বচ্ছহে গ্রাসাচ্ছাদন হয়, কোন চিন্তার দায়ে পড়িতে হয় না, সংসাবে কোন 
কাজেই ইহারা লিগ্র নহেন, বিশেষ বিচাব করিয়া পরহিততব্রত পালন করেন, 
ইহারা শ্রেষ্ঠ? না, ধাহছারা দুঃখদারিদ্র্যের মধ্য দিয়াও সংপথে থাঁকিয়। পরিবাব 
প্রতিপালন, অতিথি অভ্য।গতে দয়া, ম্বজনে প্রীতি, 'পরৌপকারে াত্ম- 


আশ্বিন, ১৩১৫ সাল।]] সংসারীর ব্রহ্মবিজ্ঞান। ১৭৫ 


শা পাপশিশ পাশ 
পপ পপ 
পপ ক৭ পাপ ক ০ 


বিসঞ্জন করেন এবং সর্ধকালে সর্ব অবস্থাদ্ধ ভগবানে আস্থাবান, তাহারা শ্রেষ্ঠ? 
ঠিত শেঠ হউন, সে বিচারে আমাদের কাজ নাই। যিনি ভক্ত, যিনি আপনা 
হতে আমার ভক্তি) আকর্ষণ কবেন, তিনি প্রণম্য। তাহাকে দেখিয়া 
ভশবান্যুক মনে পড়ে, তাহাকে দেখিয়খ বলিতে হয,-ভগবানেব করুণাধারা, 
তাহাঁব ভিতর দিয়া জগটতর কল্যাণ সাধন করিতেছে । এ গ্রকার ভক্ত কখনই 
উপেক্গনীষ নহ্নে? 

গৃভিণী চুপি চুপি বলিলেন, “ঠাকুর দেখা হল, এখন উঠ, তর্কের মহা- 
নাবীতে কাজ কি? এখানে যে পঞ্চতার্থ আছে, সমুদ্রও তাহার অগ্ততম। 
চল সমুদ দেখিয়। আমি ।” 


০৯০ 
সপ শাদা পাপী তাপ পপোগাপপাপপিশিীপীপিশিও পাম্পি 


( ৩) 

এই সেই বঙ্গোপসাগর ! কি বিরাট ব্যাপার! দূর হইতে সে গম্ভীর 
গজ্জন শুনিতে শুনিতে আফিতেছিলাম । দূর হইতে সুনীল জলরাশিব অতুচ্চ 
তরঙ্গেব অপূর্ব লীলা দেখিতে দেখিতে আসিতেছিলাম। উপরে অনস্ত নীলা- 
কাশ, নিম্লে অনন্ত সমুদ্র, মাঝে উত্তাল তরদ্গনালা; দেন সেই তুষারশুভ্র- 
তথঞ্গ, বাধু দ্বারা আকাশে ও সমুদ্রে কি মধুর স্পশের অভিনয় কবিতেছে। 
সৈকতভূমি কতদুর অনিবাহিত কবিযা, সদুদ্রেন নিকটবন্তী হইলাম। দে 
গাম্তীধ্যমিশ্রিত মাধুযোর লীলা দেখি মুগ্ধনেত্রে দাড়াইলাম। আনন্দ, ভক্তি, 
ভয়,__যুগপৎ সকল ভাবের অভিনব সমাবেশ হইল, আমি আন্ষহারা। হইলীম। 

তারপর দ্বীরে ধীরে সমুদ্রে অবগাহন করিলাম । মুহৃত্তে মুহূর্তে উত্তাল তর 
আসিয়া, কথন শাদাইয়া লইয়া গেল, কখন একেবারে তীরে উঠাইয়া! দিল, 
কখন আছড়াইয়া ফেলিল, কখন তরঙ্গের মাথায় চড়াইয়া বসাইল-_-সে এক 
সভয় আনন্দের অপবূপ লীলা-থেলা। গৃহিণী আমার পার্খে থাকিতে চেষ্টা 
করিতেছেন, আমার পাঁচ বংসরের শিশুটিও প্রথমে আমার ক্রোড়দেশে 
থাকিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্ত তরঙ্গের সে রঙ্গ-ডঙ্গে কে কোথায়, কখন 
পড়িতেছে--তাহা ঠিক করা যায় না। আমার বৃদ্ধা জননী, ছুই চাঁরিবার 
ওলটপালট থাইয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং জরে দীড়াইয়া মহাসমুদ্ধের সে 
তরঙ্গ-লীল! দেখিয়া, সরল বালিকার ন্যায় উচ্চহান্ত করিতে লাগিলেন। 

আমি সত্যই তখন দব ভুলিয়া! গিদ্বাছিলাম। সে তুমুল আলোড়ন ও 
বিলোড়নে আনার হৃদয়েও বেন একটা ওলটপালট হইয়া গেল, কিছুকালের 
পর যেন একট! ঝাঁকরাণী পাইয়া! বুকের ভার লঘু হইয়া গেল। 


২৭৬ ভত্ব-মঞ্জরী । [ াদশ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা । 





শপ 


তরঙ্গের তালে তালে আমার শিশুগণের সে আনন-নৃত্য দেখে কে ! গৃহিণী 
হাস-নফ়নে তাহাদিগের প্রতি চাহিতেছেন, পিছন হইতে ধিশাল্তরঙ্গ আসিয়া 
তাহাকে ডুষাইয়া দিল, তিনি উঠিতে না উঠিতে আবার আমি ডূবিলাম। 

এেই বিশাল সমুদ্র দেখিয়া পিতম্‌' পাগল যে সমুদ্রকে বিবাহ করিতে 
মাহিষাছিল.* সে এমন কিছু অন্যায় কার নাই? চাঞ্চল্যে এমন গান্তীর্যয, 
গাধা এমন মাধুর্য, আতগ্েও এমন আনন্দ বুঝি কোথাও নাই! ক্ষুত 
মানব! নিজেক ফুদ্রঠ ৬ল্যণ অনস্তে বিলীন হয়। 

প্মন্জকা তত উ/ত%া সমুর্ধকে প্রণাম করিতেছিলাম। দেখিলাম পূর্ব 
কথিত (মহ নাক হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হুইতেছেন। আমি বলিলাম, 
"কুল, হই আউকষত্র যেমন সার তীর্থ, এই মহাসমুদ্রও তেমনই চক্ষের সার 
জষ্টধা। বদি আধ সব ভূলিম্সা ধাই, এই সমুদ্র ভূলিতে পারিব ন11” 

তিনি ভাজি হাসিতে বলিলেন,মার। আমীর কত ভাবেই যে 
বৃভা কবতে লধ যায়, ত' কেমন করে? বলব? তাঁর অনস্তরূপ, তাই তিনি 
লীলাম্য়ী। এ দে৮১1, তিনি না শাচলে কি সমুদ্রের এমন শোভা হয় ?” 

মহ্ধদা দেখিলাম, একটী শিশু উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়! ছুটিতেছে, তাহার 
জননী অতি দ্রুতপদে আগে চলিয়াছে। যুবতী সুনারী, কিন্ত বিষাদ প্রতিমা! 
আলুলায়িত ফেশ পৃষ্ঠে দুলিতেছে, বন্ত্াঞ্চল ভূমিতে লুটাইতেছে ; ঘন ঘন 
নিশ্বাসে বক্ষ কম্পিত হইতেছে । যুবতী অত্যন্ত ত্রস্তভাবে কাহাফে ধরিবার 
অন্য চলিয়াছে, শিশু জননীর সন্গ রাখিতে না পারিয়া পিছনে ছুট্টিয়াছে । 

'আমি বলিলাম, "ঠাকুর একি ? বোধ হয়, কেহ সঙ্গীহার1 হইয়াছে ?” 

সাধক হাপিয়া বলিলেন,_-প্দেখ লে বাবা, মায়ের কত লীলাখেঙ্া! বেটা 
লমুদ্রে নাচে ) এই তপ্ত বালিয় উপর ছুটে। খানিক দীড়িয়ে যে একটা কিছু 
দেখবো তার জে নাই। সব ত সেরে নিতে হবে, তাই মাআযার সব দিকে 
ঘুরিয়ে নে বেড়ান! ওঘ্মামার জন্যই ছুটেছে--নইলে আমার প্রাণে টান 
পড়ে কেম?” 


0৪ ) 
আফাশট! মেঘাচ্ছন্ন ছিল, একটু শীতল বাঁভাঁসও বছিতেছিকা। বর্মাকাল 


নল] হইলেও, যেন বৃষ্টির দম্ভাবন! ছিল। 
সপন 
ঞ্* মাধবীলত! ! 





অগ্রহারণ, ১৩১৫ লাল।] সাংসারীর ব্রহ্ম বিজ্ঞান | ৭ 


পপ 





সা? পিসি রদ স্পনশ্প শা পা্পিপসা পদ লী ৭ পা তস্টিশীি পিসি স্পা্শিত এপি শি ও 


তবু বাঞ্ির হুইলাম। সমুদ্রপারে দাঁড়াইয়া অন্তগ্ামী , স্যোন »শাভা 
জথিবার লোভ মংবরণ করিতে পাব্লাম না কিছু কর্ঘা কোথা ? 
চঁলিলাম। 

শিশু কয়টিকে জননীর নিকট রাখির& গৃশিণাপ্ল নই শিশাবসানে সমুদ্র 
তীরে গেলাম । কি আশ্চর্য, দেই বিখালদযুদ *]ণ "শলানব তরি শাহ । 
কেবল আমর] ছুটট। 

আমর! বুঝি নাই, কিন্ত আর সকলে বুঝিয়াছি স পন এত উকি | 
সেইজন্ত সকলেই ইতিপূর্বে সমুদ্র হইতে ফিব্য়ি%ছপ । 

যখন ছুটীতে সেই বিশাল তবঙ্গলীলাময় জপ নিকট শা হইলাম, সতা 
কথ। বলিতে কি, আতঙ্কে আমাদের অন্তবানা ৮11 যি) আম মেই 
মেঘাচ্ছন্ন অনন্ত আকাশতলে, সেই গভাীলনাপা, হাটা পে আগুন 
সমুদ্রপার্থে দ্রাড়াইয়া ভয়ে অভিভূত হইলাম। প্রা 5 হাতা দেনা আনন্দে 
উৎফুল্ল হুইয়াছি, দিবাঁবসানে তাহার তীবে দাডা5তে সাহস হহতেছে না। 
নিতাত্তই ক্ষুদ্র, ক্ষুত্রাদপিক্ষুপ্র মনে করিয়। শাখল।ম-এই অনন্তেণ মাঝে 
আমর! ছুটি কি, আমার! কতটুকু! তখন সংসা মনে শহণ, আমাদের পুজা" 
বাড়ীর উঠানে বাল্যকালে একটা প্রকাণ্ড জল-পাএ্র দেখতাম ১ তাহাঙ্ডে কার্য 
উপলক্ষে শত শত লোকের পানীয় জল থাঁকত। একদিন দেই পা? উপ 
ছুইটী গতি ক্ষুদ্র পিপীলিক। দেখিয়া মনে হহয়াছণ, ইহান। **৩ট৫+ ধর্দি 
প1 পিছলাইয়া৷ এই জালার মধ্যে পড়িয়া যায়,._কে জানবে, ইহা দর কক 
হইয়াছে! কোন স্থানে ইহাদের একটু চিমাত্র খ'কিবে না। আন 
আমারও সেইরূপ মনে হইল। এই ছুইটী আত ক্ষুর মানুণ গিপাপিকা এই 
বিশাল সমুদ্রতটে দীড়াইয়া! আমি ভয়ে আশ$৩ হুহুগা গৃহণাকে ফিন্রিববত 
অন্ত বলিলাম। 

দেখিলাম, তিনি সমুদ্রেব উপকূলে বদিরা, অঞ্চল বিছবাইঘা রাশি রাশি 
বিস্ুক্ষ জুড়াইতেছেন। ঘেমন শরতের প্রভাতে আমার কুটারগরাঙ্গণে শ্বেত 
শিউলি ফুলের রাশি বিশ্তীর্ণ থাকে, সমুদ্রের উপকূলে তরক্-বিক্ষপ্ত বিজুকের 
বরাশি তেমনি বিস্তৃত ;--গুহিণী দাগ্রছে সেগুলি অঞ্চলে তুলিতেছেন। ভঙ্গের 
'লেশমাজ লাই। 

স্মামি অতুক হইলারা। »ক্ষখন ছু'একটা তর গড়াইতে গড়াইতে আষিরঃ 
বা বিহৃবি লইয়া, প্রস্থান -কত্িগ, গৃহিষী অমিয় শি] আবার কুড়ে 


২৩ 


১01 তত্ব-মগ্রী । [ হাদশ ধর্ষ, অষ্টম সংখ্যা 





লাগিলেন তিনি বলিলেন “ভয় কি? ঘদ্দি ঝাড় উঠে, ঝড় দেখা যাবে। 
লমুদ্রে ঝড়ের বড় গশ্ার শোভা হবে 1” 

কে বলে, রমণী বিধাতার কোমল স্থষ্টি। প্রকাণ্ড জাহাজ তরঙ্গাভিঘথাতে 
চর্ণ হইতে দেখিয়াছি, কিন্ত যে চম্থম শিশিরসংস্পর্শে সস্ুচিত, হয়, সে 
অনায়াসে তরঙ্গের মাথায় চড়িয়া হাসিতে হাসিতে €ভাপিয়া যায়! এ রহম 
কে বুঝিবে? 

সহসা ঝড় উঠিল । অন্ধকার ব্রাত্রি-গ্রবল বাতাস, বাতাসের সহিত 
প্রবল বুষ্টি। সদুদ্র ও আকাণ এক হইযা গেল। সমুদ্রের গর্জন গস্ভীরতর 
হইল, আকাঁশেও তাহাব গন্তীর আহ্বানের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। 
দমুদ্রেব কিছুই দেখা যায় না, কেবল মনে হয়, সেই অঙ্ধকার রান্রিতে যেন 
কোন [বরাট প্রান্তরে কোটী কোটী লোক শুভ্র কার্পামের বোঝা মাথায় 
করিয়া চুটিযাছে। আব সেই শুভ্র সফেন তরঙ্গে তবঙ্গে কি এক সুন্দর চ্ছট! 
বাহির হইল । যেন সমন্ত সমুদ্রবঙ্গ শুন নৈদ্যতিক আলোকে ভবিয়া উঠিল। 
প্রবল বাতাসে তবঙ্গোত্ক্ষিপ্ত সলিলবাশি চৌকেমুখে পড়িতে লাগিল। 
নিরাশ্রয়ে, সিক্তবন্্রে সেই অনাবুভ সমুদ্রতটে প্রায় অদ্বগ্রহর অতীত 
হইল। 

এখন মনে করিলে শবীর শিহরিয়া উঠে, হৃদয় আতঙ্কে অবসর হয়, কি 
অসীমসাহসের কাজ করিয়াছি । উভয়েই শীতে কাপিতে লাগিলাম । গৃহিণী 
আবার বায়ুরোগগ্রন্তা; মনে হইল, যদ্দি এই সময়, এইথানে, তিনি হঠাৎ 
মুচ্ছিতা হন, উপায় কি? লোকালয় নিকটে, কিন্তু সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়। 
যাইতে বহু বিলম্ব, তাহীকে একা এই সমুদ্রগর্ভে রাখিয়াই বা কিনূপে যাইব। 

তখন যুক্তকরে জগন্রাথকে ডাকিলাম। যাহার ইঙ্গিতে এই প্রলয়ের 
ংঘটন তিনি ভিন্ন কে ইহাকে শান্ত করিবে? বুষ্টি কমিয়৷ আসিল, কিন্তু 
বাতাস উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। আমি সাহসে তপ্প করিয়া, গৃহিণীকে 
সেই সৈকতভূমি পার করাইলাঁম। যখন উপরে উঠিলাম, সাহস বাড়িল, 
কিন্ক পথ নির্ণয় কৰিতে পাব্লাম না। সন্গুখে থে পথ পাইলাম, চলিলাম। 
গৃহিণী আর চলিতে পারেন না, দেহ অবসন্ন হইল, আমি আকুল হইলাম। 
অতি ভ্রতপদক্ষেপে যাইয়া একটী আশ্রম দেখিতে পাইলাম। হ্থাকে বীড়াইয়া 
চীৎকার করিলাম, "কে আছ রক্ষা কর।» 

দসলোৌক লইয়া, এক সঙ্গ্যামী আসিঃ! আমার বৃক্কান্ত অবগত হইলেন | 


নর 
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তিনি মুখ ফির্াইয়া বলিলেন,-"আমাদের আশ্রমে ভ্রীলোদকের আসিবার 
অঙ্্রিকার নাই। আপনি স্ত্রীকে বাহিরে রাখিয়া, ভিতরে আদ্সিতে পারেন |” 

আমি বিপদের কথা জানাইলাম। ব্রক্গচর্য্য নষ্ট হইবাব ভয়ে, তিনি একটুকুও 
বিচলিত হইলেন না, কেবল বলিলেন,-₹*আমি তোমাঁষ রক্ষা করিব, রমণী 
আমার শক্র--শক্রকে অমি রক্ষা করিব ন11” সন্্যাসী পশ্চাৎ ফিরিয়া 
দাঁড়াইয়া রহিলেন, এামি কোনও উত্তর করিলাম না দেখিয়া, তিনি শ্বচ্ছনে 
দ্বার বন্ধ করিয়! দিয়া গেলেন। 

আমরা নিরুপায় হইয়! পণিপার্থে বসিয়! রহিলান্য | 

ঝড়ের বেগ ঈষৎ প্রশমিত হইলে, আবার চলিলাম। এক গুহস্থের 
বাড়ীতে উঠিলাম। সেই বাঁড়ীব গৃহিণী আমাদের দুর্দশ! অবগত হইয়া, 
তৎক্ষণাৎ আমার স্ত্রীকে অন্দরে লইয়া গিমা, শুকবন্ধী ও গপম গাত্রবন্থ 
দিলেন। বিশ্রামের পর রাত্রি দশটার সময় বাসায় আসিতেছি, পথে সাধকের 
সেই বীণানিন্দিত মধুর কঠে সাধক-কথি শ্রীজযদেবের স্তোত্র শুনিতে পাইলাম ( 
তিনি ভক্কি-গদগদ চিত্তে গাহিতেছেন,- 

"ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে, 
ধবণি ধাবণ-কিণচক্রগবিষ্টে, 
কেশব ধূত কুক্ষশিরীর 1 জন্গ জগদীশ হবে?” 

আমি তীহাঁকে দেখিয়। সবিষ্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,"আপনি এই 
ছুর্ষেগগে কোথায় গিক্ধাছিলেন ?” তিনি বলিলেন,_তোমবা যেমন বাহির 
হইয(ছিলে, আমিও তেমনি বাহিব হইয্ছিলাম। মার আমার জগদ্ধীত্রীকপ 
যেমন ভুবন আলো! করে, এই ভয়ঙ্কব কালীরূপও তেমনি ভূবন অন্ধকার 
করে। কেবল আলে! দেখেই কি বিচাব হয় ?1--তোমর] এ দুষ্যোগে কেন 
বাবা ?” 

"আমি তে। বলেছি, সমুদ্ব দেখে আমার আশা মিটে না, আন নন্ঈাখেল! 
তাই দেখতে এসে, এই বিপদে পড়েছি।” 

“এর আর বিপদ কি বাবা, ভগবানের দানু পেতে গেলে, এ সব বুক 
পেতে নিতে হবে, চাহিবামাত্র পেলে কি মনের বাধন হবে, না নে বাঁধনের 
জোর আসিবে ?” 

, দেখিলাম, লাঁধকের বক্ষে বন্তাচ্ছাদিত কি রহিয়াছে। সব্বিয়ে জিজ্ঞুসা 
করিলাম, বাঁধা, ওটা কি ? 
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ভিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,--"একটা বিড়াল, পোড়ারমুখীর কত 
ড* ঝাডর সমগ সর্নপালাল, 'আমিও দৌড়ে ষাচ্ছি, উনি কোথা হতে বিড়াল 
হবে শাষাব পিষ্ছ নিলেন। ঝাড় মরবে কেন, তাই বুকে তুলেছি ।” 

আমি টাহাব গদধূলি লইলাম। সর্দজীবে ব্রন্মদর্শন-__সেতো! এই ? 

7 সসাবন্ঠাগী সন্গাসি! ভে বমণী-ভর-বিহবল প্রি্ষচাবি! হে বেদাস্ত- 
দর্শনন্দ'লিযাঁনী জ্ঞান-সাধন-তৎ্পব মহাঁপুকষ, একবার চেয়ে দেখ, বৎসরাস্তে 
পুত্রমুথদরশনাকা্দী, সংসাকে প্রতিষ্ঠা পবায়ণ, লুথদুঃখসমাকুল এই মহা! 
তোমা নসপঙ্গ! কন্দুব অগ্রগব হইয়াছেন । 

৭. আমি জিদান কবিলাম.--"সেই যুবতীব কি হইল ?” তিনি বলিলেন,-- 
দ্রুক মোভাক্দ শব, প্রা খুবনীকে কুলভ্যাগিনী কদে। সে অনেক কথা । 
যৌবনেধ গবল বনাধ লেগবান হাদযকে বিশ্বাস কি? কিন্ত ভোগের একটা 
জ্বালা ৪ প্সানে। লক্ক চাল আন্ভাঁপে সত্পাব ত্যাগ করিয়া সন্যাস গ্রহণ 
বাশ | শনেক লিগ বুখাইলাম, যুবতী ৪ মমতা কাটাইতে চাহে না। 
-পি- লোভে হতাশ হইয়া, ফিবিমা আসিয়াছে 

দাঠি । তবে সপ্ত? 

সা।ক। ৭ না হহলে, আমি তার পদধুলি লইব কেন? 

আমি ান্নয় হাব মুখপানে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, “যে পতিতা 
বলে নিজেকে বুঝিছি-মন্মে মন্মে বুঝেছে, অমনি পতিতপাবন তাহাকে 
দখা কতলদেন 7 ৭ পর ভগবানের দয়। পড়ে, সেকি সামান্য গা ?” 


( € ) 

গতে ফিনিসা দেখি, জননীব চক্ষে নিদ্রা নাই। শিশু পুভ্রেবা পথ চাহিয়। 
বৃসিবা অছে, সকলেই মনে কবিয়াছে, তাদের পিতামাতা আজ সমুদ্রগর্ভে 
চিপনিদায় আভিভূন্ হইয়াছে । 

প্বদিন প্রাতে সাধকের বাড়ী গেলাম। পতিতার কি হউল, জানিবার 
জন্য বড় আগ্রহ হইয়াছিল । দেখিলাম, মন্দিব-প্রাঙ্গণে বসিয়া সেই গৃহস্থাশ্রমী 
সাধক মধুর হরিনাম কাঁবতেছেন। আমার অভিপ্রায় জানাইলাম। 

তিনি হাগিতে হাসিতে ইঙ্গিত করিলেন, আমি একটি কুটাবে গিয়া 
দেখিলাম, যুবতীর যুতদেহ পড়িয়া আছে, পার্থে সেই সোগার শিশু খর লালে! 
করিয়া লি্রিত রহিয়াছ। 


ঘগ্রহ্থামণ, ১৩১৫'দাল। ] রামকুঃ-সাক্রাজা | ১৮১ 
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সত | পাপা 





শপ আম পি 


আমি চমক্ষিত হইলাম । তিনি বলিলেন,_-প্কেন, এই ঠিক) কার্ধা 
ফুরাঁইল, মাঁ ডেকে নিলেন 1” 

আমি শিশুর দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া বলিলীম,_-ইহাঁব কি হইবে ?৮ 

উন্মুক্ত বাঁতায়নে প্রভাত-রবির উজ্জল্কিরণ বিকশিত হইল, সেই রবিকণা 
শিশুব অপব স্পর্শ করিল,» নিদ্রা অপসারিত হইল । আমি দেখিলাম, শিশুর 
অধরে হাসি ফুটিল_সৈই ববিকণার আব হাসিতে মিলিয়! গেল। 

বরহ্গদর্শী সাধক বলিলেন, “রী দেখ, মতা জননীর পার্থে শয়ন করিয়া! শিশু 
'হামিতেছে। জগতে যে মাতপিতৃহীন অনাথ,-ভগবান্‌ তাকে কোলে করিয়! 
মান্থষ করেন । ও ভাঁসিই তাৰ নিদর্শন 1” 

অনেক দিন হইল, পুবষোতভম হইতে ফিরিয়। আসিয়'ছি। সেই পতিতা 
রমণীব মৃতদেহ পার্থে নির্ভীক শিশুব সেই ভাসি আজিও আমার হৃদয়ে জাগরক 
রহিয়াছে । সেই গম্ভীবনাদদী কুলপ্রাবী অকুল সমুদ্র, ভাঙার উত্তাল তরঙ্গলীলা, 
সেই প্রবল ঝড়, মানসচক্ষে বেন স্ুম্পষ্ট দেখিতে পাঁই। সেই সাধু-মহাপুরুষের 
অদ্ভত চরিত্র--যিনি তরঙ্গলীলাষ বিশ্বজননীর নৃত্য, পতিতা বমণীতে মায়ের 
অন্যরূপ, ক্ষদ্র বিডালশিশুতে ব্রহ্মদর্শন, রজনীর অন্ধকারে কালীরপী মায়ের 
ভীষণবপ প্রতাক্ষ কবেন, তিনি যে ভাবেরই সাধক হউন না, তিনি যে ধন্ত, 
তিনি যে প্রণম্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি?” 

মেবক শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত 


রামকুঞ্জ-নাম্্রাজ্য | 
( পূর্ব প্রকাশিত ১৫৫ পৃষ্ঠার পর ) 
রামকৃষ্ণ-সাআ্াজোর প্রজা-নির্ণয় | 


তোমার ছিতভীয় জিজ্ঞান্ত এই বে, তুমি কি করিয়া! রামকুষ্ণ সাম্রাজ্য-প্রজা- 
বৃন্দের পরিচয় পাইবে এবং কাহাদের সঙ্গে মেশামশি করিবে। আমি প্রত্যুত্তরে 
এই বলি যে, মুখে শরীরামক্রফ্-নামধারীকে সেই সাম্রাজ্যের প্রজা! বলিয়া জানিবে। 
কিন্কা মিশিতে হইলে কতকগুলি ব্যক্তিগত ভাব অগ্রে পরীক্ষা করিয়া লইতে 
হইখ্রে। তীরপরু ঘেশীমিশি, আলাপ-পরিচয়,। কেননা--স্থধিগণ বলিয়াছেন, 
শ্বাডারে। মুহ্ধি র্ততে' ৭ স্বভাব সংস্কারপ্রহ্ত। সংঙ্কা়্ নহজছে ঘ্ায়' না? 


১৮০ তত্ব-মঙজতী । [ গাদশ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা । 
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কিন্তু একদিন ন্/ একদিন যাইতে বাধ্য । শ্ুতরাং সংস্ব ভাবাপনন॥ আদর্শক্রীবন- 
ধারী, বামরুষ্্-গভ-প্রাণ প্রজাব সঙ্গে তোমার মিলন আগুফলপপ্রদ ও অবশ্য কর্তবা। 

এখন সেরূপ প্রজা! চিনিতে হইলে এইটুকু দেখিয়া লইতে হইবে যে, যার 
সঙ্গে তুমি সন্বন্ধকত্রে আবদ্ধ হইতে ঘাইতেছ, তিনি পরধর্থের বিদ্বেষী কিনা; 
অপবধর্মাবলম্বীকে তদীয় নিজ-মার্গে সাচাধ্য করিবাঞ্চ পরিবর্থে তিনি তাহার 
উচ্ছেদসাধনে প্রবুত্ত কি না? যা মূনে হয় যে, তিনি পরধর্মবিত্বেধী, 
উচ্ছেদসাধন-প্রমাপী বা স্বার্থসাধনাকাজ্জী-ভাহার মুখে রামকুষ্-নাম শুনিলেও 
উচ্চতম সোপানারোহণে অসশর্থ তাহাকে সর্বথা পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু 
তাহাকে ঘ্বণা বা! তাহার নিন্দা করিবে না। কারণ ভগবান যাহাকে যেমনটী 
করিয়াছেন, সে তদ্দপই হইয়াছে । বলিয়াছি, রামকৃষ্ণ-সাত্রাজ্যভূক্ত গ্রজাকে 
নকল ধশ্মীবলম্বিদিগকে তাহাদের শ্ব শ্ব মার্গে সাহায্য করিতে হইবে-তাহাদের 
জীর্ণশীর্ণ ধর্মনবাটীর সংস্কাব করিয়া দিয়া ঠাহাদিগকে আপন আপন পথের 
পাথক কবিতে হইবে। আমার এই কথাঁটীর সমর্থনের জন্ত রামক্ক্চ-সরোজে 
উপবিষ্ট, বিবেকানন্-মধুকরের একটী সুমধুর গুপ্তরন পাঠককে শুনাই। 
তিনি বলিতেন “0818 15 1] 10177017011 3110 701 09507067012 অর্থাৎ 
গঠনই আমাদেব মুলমন্্র, বিনাশপাধন নহে। রামকষ্ঃ-সাম্রাজ্যতৃক্ত প্রকৃত 
প্রজা, ধাহাকে দেশ-জাতি-ধর্মী-সম্প্রদায় নির্বিশেষে পরধর্শ-বিদ্বেষবর্জিত, আপন 
ধর্মে সর্বথানুরক্ত, পরনিন্দা বিধনৎ পবিত্যক্ত এবং অপবকে তাভাব নিজ মার্গে 
সাহায্য করিবাব জন্ত সর্বদ! লালায়িত দেখিতে পান, সেই সবলপ্রাণ ব্যক্কি্কই 
আপনার মনে করেন এবং তাহাকে রামকৃঞ্চ-্থবিশাল-সাম্রাজ্যতুক্ত পথিক বলিয়া 
জানিতে পারেন। 

পাঠক! তুমি এক্ষণে সন্দেহের দোলায় একটু দোলায়িত---দন্দেছ- 
রাক্ষমীর করাল কবলে পতিতোনুখ--অধীর--অস্থির। ভাবিতেছ, আপল 
আপন ভাবের ভাবুক ভইবাঁব জন্ প্রাবর্তনা-দান-প্রয়ালী মানব, অপরকে 
তাহার নিজ ভাবটার উন্নতিকল্পে প্রবর্তনা দেয়--এ স্বভাব সে কোথা হইতে 
পাইবে? এ যে সম্পূর্ণ অভিনকব্যাপার! তাই, তোমাকে মাবথানে কয়েকটা 
কথ! ন! বলিলে তুমি নয়নোন্মীলন করিতে পারিবে না। ন্থধু এইটুকু বলি থে, 
হে পাঠক ! তুমি রামকুঞ্চ-জীধনী ইত্যার্দি পাঠ কর। তারপর একান্ত মনে 
ভাবিয়া! আমায় বল যে গ্শ্রারামক,--ভ্ীরা মচন্ত্র, শ্রফ, শ্রীধীন্ রী, শ্রশঘ্বরা- 
চার্ঘ/, শ্রীমহল্মদ, শ্রচৈতন্ত, শ্রীনানক ইত্যার্দি অবতার দমূছের- সমষ্টি কি না? 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ সাল। ] রামকৃষণ- “সাম্রাজ্য | ১৮৩ 


৮৬০০০ শালা 


ই্নরামকৃষ্। আলোচনায় নিবিষ্ট জাতির নি, তুমি আমার গলহোদর-প্রতিম। 
তোমাকে এইবার “ভাই” বলিয়। সন্বেধন কবি। আচ্ছা । তাই! ইহার মধ্যে 
কি রহস্য নিহিত আছে, বাহির কবিতে পারিবে? উীবামচন্্র যে ভাবের ভাবুক 
হইয়া মনবসমাঁজ সম্মুখে একটী অপূর্ব চিত্র ধারণ করশঃ লীণা সাঙ্গ করিলেন; 
ক্ক্চ যে কয়টা ভাবরমজ্য বিচরণপূর্বক মানবকে সুছ্র্ণভ মধুর রসের 
আঁধকারী করিয়া! *লোকচক্ষুর অগোচর হইলেন; যাশ্ড বে করুণভাবের 
থেলা খেলিয়! ত্রুণে বিদ্ধ হইয়া নরদেহ পরিত্যাগ করিলেন; শ্রীচৈতন্য ষে 
ভাবে বিভোর হইয়া জীবকে অমূল্য রত বিনামৃগ্যে বিলাহয়া প্রস্থান করিলেন, 
ইত্যাদি ইত্যাদি ;--অহোরাত শ্বর্গ-মর্তা-ভেদ] “মা” “মাঃ রবে ভন্মত প্রাণ, দ্বিজ- 
তন্য় নিরক্ষর রামরুষ্জ, তিন্‌ তিন্‌ দিনে সেই সম্শ্ত ভাবগুলির চরমে 
পৌছিলেন!! এযে শোনা কথা নয়! জ্বলন্ত সত্য 1! বীহার1-যে ভাগ্যবান্‌ 
মহাকার! তাহাকে দর্শন পাইয়াছেন, তাহার! যে সশরারে বর্তমান !|! পূর্বপূর্বব 
অবতারে এক একটী ভাবের চরমে পৌছিবার জন্ঠ কোথায় জীবনব্যাপী 
পরিশ্রম-আর এবারে তিন্‌ তিন্‌ দিনে সমস্ত সুমম্পন্ন! বশিঠ, বামচন্ত্রকে 
ষড়ম্গবেদ অধ্যাপন করাইলেন, শ্তরাং রামচন্দ্র ব্দেব্ৎ আ্রীকষ্জের নীতা 
পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, তিনি পাঁগুত শিরোমণি); মহল্সদের এক হাতে 
কোরাণ অন্ত হাতে খঙ্গ; নানকাদি পওতাগ্রগণ্য ; শ্রচৈতগ্ঠ প্রকাশানন্দ- 
প্রমুখ পাগ্ডিত্যাভিমান্গণের দর্পহারা সর্ধবশান্ত্রবিশারদ ভগবান; কিন্তু হায় রে! 
রামকৃষ্জ নিরক্ষর, রাণী রাসমণি-নিবুক্ত দক্ষিণেশ্বরস্থ কালীবাটীর পুজারী, 
দরিদ্র ত্রাহ্থণকুমার! পাঠক পাঠিকা! একুহেলিকা তেদ করে সাধ্য কার? 
তিনি যাহাকে বোঝান--সেই ভাগ্যবানই বুঝে। ধরা না দিলে কে পারে 
ধরিতে মোরে” কথাটী বাস্তবিক সত্য। আবার দেখ, নব ভাবের ভাবুক ব্রাঙ্গধর্ম 
প্রচারক কেশবচন্ত্র; বেদোজ্ল বুদ্ধিসম্প্, ইউরোপখণ্ডে সর্বত্র পুর্জিত, 
ভারতপ্রিপ্ন মোক্ষমুলার ) বঙ্গবিভগের শিক্ষাবিভাগীয় স্থিরবুদ্ধিমমন্থিত 
ডাইরেক্টার মিষ্টার টনি; বৈজ্ঞানিকজগতে যুগান্তর উপস্থিতকারী, বিজ্ঞানালোচনা- 
নুন্ধ চিকাগোবাসী মিষ্টার হুপার ইত্যাদি ইত্যাদি দেবস্বভাবসম্পন্ন, সরশ্বতীর 
বরপুত্রগণ এদিকে ইছার নিকট প্রণত মস্তক! কেন? এ যে বিচির! 
অতি বিচি | অশ্রতপূর্বব, অনৃষ্টপুর্ব! এই বিজ্ঞানীলোকিত, অন্ধবিশ্বাপস- 
প্রতিকূল, বিশুদ্ধৎবস্তর আদর-শিক্ষার় শিক্ষিত বর্তমান যুগের নয়নোন্মীলন 
কৃরিবার জন্ত বুঝি এ ধ্যৰস্থা।! মাহাই হোক, ভুমিও খাটা কি বুজ্রুকি জানিবা 





১৯৮৪ ততব“মঞ্জরী | [ দশ বর্ষ, অষ্টম সংখা । 





জন্ত একবাব বাঞ্জাইয়া লও । তাহাবা বিশ্বাস করিয়াছেন-মাথা নাঁচু করিয়াছেন 
বলিয়াই যে তোমাকেও তাহ! কবিতে হইবে, এ কথার কোনে তাৎপধ্য নাই । 
কিন্তু প্রকৃত সত্য লাভ প্রবাপী সগল অন্তঃকরণে তোমাকে পরীক্ষা করিতে 
হইবে। তর্কঞজালে জড়ি% হইয়া নহে, কারণ “এ যে বিষম কলিকাল, 
ভক্তি গেল, যুঞ্জি এল, তকেরি জর্জাল।” ভাই, কাহার এত সাধনৈশ্বধ্যাদি 
সুধু অবিশ্বাসকৃপ-পঙ্কে শিমম তোমাৰ আমার জপ্ত নয় ক? কামিল কাঞ্চল- 
ত্যাগী রামকুষণের ত একট! কোনো সাধনা করিয়া তাহাতে দিদ্ধ হইলেই 
হইত, এত বিশিন্ন ভাবের সাধনাধ পিন্ধ হওয়াব কি প্রয়োজন? ভাহ। 
মানব কথনে। এক জা।ত, একভাব, বা এক ধর্মবিশিষ্ট হয় নাই ও হইবার নহে। 
বোধ হয় সেই জন্যই অবস্থা দেখিয়া ব্যবস্থী ! 'শইপাপ হয় ত একটু বুঝতে 
পারিয়াছ থে, বামকৃষ্চ-বটবৃক্ষ কেন বাত ধম্ম-জাঠি মন্ত্রণাগ দেখাব শিট 
পৃথিবীর উপর শাখাপ্রশাখা বিস্তার কবিয়] ছায়া প্রদানেপ্যিত। তাহ বামক্কষ- 
পদপ্রান্তে আপান বাক্তি মাখেহ সকগ ভাব বা সমন্ত মঙকে এক একঢী পথ 
বাঁলয়া জানেন । 

বিবেকাননা, রামচন্দ্র অভেবানন্দাদি তাবকাসমন্বিত রামকুষ্ হধাকর 
আজ আচগাল ব্রাহ্মণের ঘরে ঘরে মেহ অধুতময় চন্ত্রিক! বিতরণ করিতেছেন-- 
মানব, তুমি কি তাহ! দেখিতে পাইতেছ ? না, এখনও লোকের বাক্যলালে 
জড়িত মন লইয়া ইতশুতঃ দৃষ্টি পিক্ষেপ কবিতেছ? ভাই, আর একট! কথ! 
বলিয়া! রাখি,--জল-বাসু চন্দ্র-হু্ধ্য-সম নিরপেক্ষতার প্রতিমৃত্তি বামকু্চ। তোঘাব 
আপন ভাবের অনুবন্তী হুইয়া তাহাতে তোমার ইট্টমুক্তির আবিার অনুভব 
করিতে যিনি শিক্ষা দেন, তিনি এ সামাজোর ভাব কিছু বুঝিয়াছেন জালিও। 
তৎপরে সময়-স্থান-পান্র ভেদে যাহার যাহা কর্তব্য তাহ! তিনি ( ভগবান) 
কঞ্াইয়! লইবেন, বাহার যাহ! গ্রাপ্তব্য ভ্াহাকেও তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে 
পাইতে হইবে । 

আর একটু দেখিতে হইবে যে, সেই ব্যক্তি কামিনী-কাঞ্চনে বিভোর 
কিন!) যিনি কামিনীর ফোহিনী ফাদে পড়িয়া! প্রাণ মন অতল জলে বিসর্জন 
করিয়াছেন--ধাহার বসণীবূপনিহিত দৃষ্টি আর কর্তব্যাকর্তব্য ধেখিয়।! শইতে 
চাহে ন।--পরদার কামনাদির যৎসামান্য বেখাও ধাহার হয়পটে অঙ্কিত 
রহিন্নাছে, তিনি অগ্াপি এ সাত্রাঙ্যের প্রন্থা নাষে অভিহ্থি্ধ কইতে পারিবেন 
না। আর ঘিনি কাঞ্চনের লঞ্ভ আত্মহারা) প্রতারখা, প্রবর্ধন!, নিথ্যা কথা 
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১৩১৫ সাল অগ্রহায়ণ, । রাঁধকুঞ্জ-সাঁহ্রাঁজ্য | ১৮৫ 





সিসির 
সপ পপ পাস ০ পাপা পিপিপি পি৯১শীশপিপাশীদিপ তি পিপল তক লনা 


ইত্যাদি ধাহীর অন্গীভৃত তিনি “এ থাটেব নছেন। তিনি রামককক্চদেবের 
নাম করিলেও জানিতে হইবে যে, তিনি বহু বিলম্বে এবারে আদিবেন, 
এইক্ষণ অনেকে পশ্চাৎপদ ) অথব! ভণ্ড, ঘাহাদ্দিগকে উদ্দেশ করিয়া অবধুত 
নিত্যানক্র কহিয়াছিলেন £-- 
“পাষগু*তরাতে আমি পারি অবহেলে, 
তগুদের গতি কিন্তু নাহি কোনকীলে।” 
যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া রামকৃষ্ণচদেব9 বণিযাছেন__ 
“ভাবের ঘরে চুরি থাকিলে হইবে না।” 
রামকুষ্ণ-সাপ্রাজ্যেব যথার্থ প্রঙ্গা স্থার্থঠাঁতগর জলন্ত দরষ্টান্ত। পাঠক! 
মানস-নয়নে একবার স্বামী বিবেকানন্দকে পরিদর্শন কর। "নাব ধাহাব সম্বন্ধে 
ত্বামী বিবেকানন্দ নিজে বলিতেশ-_'জনক দেখিতে হয তে। কলিকালে রাম 
দাদাকে দেখ”সেই রামচন্ত্রের নিঃশ্বার্থপবতাব মুর্তি দেখিমা দর্শনেন্ত্রিয়ের 
সাফল্য প্রতিপাদন কব। যতই অবতার বল, মহাপুরুধ বল, নেত! বল-- 
পৃথিবীর ইতিবুত্তে ইহা জলন্ত সত্য যে, স্বার্থতযাগ ভিন্ন কেহ এ সংসাবে মানবের 
হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারেন নাই; তাই বলি, এসাম্রাজোে আপিতে হইলে 
এ সাআাজ্যর গ্রজ! হইতে হইলে, ্বার্থত্যাগ _তীত্র স্বার্থ ত্যাগ-_-অমান্ুষী শ্বার্থ- 
ত্যাগ গ্রয়োজন । তিনিই--সেই আদর্শ স্বার্থত্যাগীই__এ সাম্রাজ্যের গৌবব্ন্বরূপ | 
পাঠক! তুমি গুনিয়াছ কি ?--কোনে! সুধীনব তত্বপপাস্থ জীবনেৰ সীর- 
গর্ভ! অন্থৃভব করিয়া শৃন্ত শব্দ নিচষের প্রতি কটাক্ষপাত করতঃ একদিন 
এই পুতগ্সোকটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন_- 
"্শকজালং মহারণ্যং চিন্তভ্রমণকারণং |” 
তাই বলিতেছিলাম যে, রামরুন্ঃসামাঞ্জে প্রজার একটী লক্ষণ এই যে, তিনি 
কখনো পাঁণ্ডিভ্যতিমানে অভিানী নহেন। বামকৃষ্তদেব যেমন খুব চুকে 
এক একটী কথা বলিতেন, তিনিও দেইনূপ সামান্য কথায় বৃহত্ভাব ব্যক্ত 
করিতে পারেন । শেষোক্ত গ্রজারা রামকৃঞ্চ-সামাঁজ্যের বিভিন্ন দেশ শাসনের 
উপযোগী । এ শীত্রাজ্যে গৃহিগণ ভ্রমবের হত রামকৃষ্ণ-চর়ণ-পুম্প-মধুপানে 
সর্ধদা গ্রমত্ত । সঙ্্যাসীবৃন্দ এও করেন এবং লোকশিক্ষা-দান ইহাদের অঙ্জতম 
কর্তব্য । কারণ ঝামকুঞ্চাদের ধলিতেন-- 
“জামলী করকে করে ধ্যান, 
নুী হোঁকে বাতা জ্ঞান, 
৪ | 


১৮৬ তত্ব-মগ্জরী । [ দ্বাদশ বর্ধ, অষ্টম সংখ্যা । 


যোগী হোকে কুটে ভগ্‌, 

এ তিন্‌ আদ্মী কলিক ঠগ্‌1” 
আর্থাৎ মাদকদ্রব্য সেবন কবিয়া ধাহাবা ধ্যানস্ত হয়েন, বীহারা গৃহী হইয়া 
জ্ঞান উপদেশ প্রদানে প্ররস্কামী, যারা যোগী হইয়া স্ত্রীসঙ্গ করেন-_-তীহা- 
দিগকে কলিকালের প্রতাবক বলিয়া জানিতে হইবে । তাই গৃহিগণ সে 
কার্য হইতে আপনাকে পৃথক্‌ রাখেন। তবে জনক-সদৃশ” জীবনধারী মহাত্মা 
রাঁমচন্ত্রের স্তায় গৃহিদেব কথা যম্পরণ শ্বতত্্। তাহারা সন্গ্যাীর আদর্শ, 
গৃহিগণেরও পুজ্য। কিন্তু এ শ্রেণীর লোক যে অত্যন্ত বিরল বা সাধারণ 
লোক চক্ষুর সর্ব! গোচরীভূত নহেন, তাহ! বলিলে অত্যুক্তি হইবে না । 

এই প্রজা নির্ণয় প্রস্ষের শেষ এব” অতিশয় গুরুতর আবহকীয় বিষয়টা 

এই যে, হে আসঙ্গ-লিগ্স, মানব, তুমি সাঁথী বিহীন হইয়া কাঁলাতিপাত করিতে 
কষ্ট বোধ করিবে, তাই উপরোক্ত লক্ষণগুলি ধাহাতে একাধাবে দেখিতে 
পাইবে, তাহাকে তোমার সাথীবপে গ্রহণ করিতে পার, কিন্তু চাণক্য-প্ডিত 
বলেছেন "একশ্চন্ত্র তমোহস্তি নচ তারাগণৈরপি |” তাই মনে পড়িয়। 
গেল যে, এই সব গুণ থাকা সত্বেও যদি তোনার ভবিষ্যত লাখীর প্রাণে বুক্তরা 
গুরুভক্তি দেখিতে না পাও, তবে তাহার সঙ্গে সখ্যতা করা দুরে থাক্‌, তাহার 
সংস্পর্শে না আদাও মঙ্গলজনক। গুরুতক্তি চন্ত্স্বরূপ, অন্তান্ত গুণাবলী নক্ষত্র 
মালার অন্থপাতে ধর্ডব্য। আরবিদ্িগের একটী চলিত কথার উদ্ধার করিয়। 
আমি প্রজানিণর প্রভাবের উপস্ংহায় করি । 
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আশার নেশ বোকা ভাব) কখন যে কি ভাবে মানব হৃদয়ে আশার 
সঞ্চার হয়, তাহা লোক বুদ্ধিব অগোচর ॥ অথচ কখনও কোঁন মানব আশা 
শুগ্ঠ নাই। প্রতোকেই জমাশার কুহকে জড়ীভৃত। নানা ভাবে, নান। প্রকারে, 
মানব হৃদয়ে আশা সঞ্চার হইয়া থাকে । এই আশাতেই জগত পূর্ণ। কাহার 
বিচার আশা, কাঁভীর" ধনের আঁশা, কাহার প্রেমের আশা, কাহার মানের 
আশা, কাহার নামের আশা); কাহাব বা দ্রমণেব আশা, কাহার রাজ্য 
স্থথের আশা; আবার কাহারও বা কবি হইবার আশ! ইত্যাদি । যেখানে 
যাই, সেইথানেই এইবূপে মানব-জদয় আশালভায় আচ্ছন্ন দেখি। কিন্ত 
কেহই ভাবেনা, কেহই জানে না, যে তাহার অন্তব কন্দর এক অভিনব আশায় 
পূর্ণ বহিয়াছে। আচ্ছা । কেহ কি আয়ু ব্লিব্ অশ্টা কি? আমি 
বলি আশার নামই আঁশ । কেননা ,-কোনও বস্তু বা পদার্থকে কামন! 
করাই ত আশা; কিন্বা আঘি যে চাই, তাহাই কি আশা নগর? হা, ইহাই 
দতা। আমি বা যে কেহই হউক না কেন, আমরা যে পাইবার জন্য কাঁমন! 
বাআকাঙ্ষা করি, সেই কামনা বা ইচ্ছার নামই যে আশা, ইহা শ্বতঃ 
সিদ্ধ, ইহাই স্বীকার্ধয। 

তবে বল দেখি ভাই, কিদূপ আশ কর। আমীদের উচিৎ? প্রীরুতিক 
সৌনরধ্যের আধেয় এবং আধার অন্বেষণ করাই প্রকৃত আশ!। কেবলমাত্র 
সৌন্নস্ধ্য বলিতে অনেক বুঝাইবে ; তন্মধ্যে যাঁহা শ্রে্ঠ এবং লভ্য, তাহারই 
আশা কর। ত্রীতৃগণ বৃথা কালক্ষেপ কবিয়! কিন্বা বৃথা তর্ক কবিয়া কোন 
ফলোদয় হইবে না। এজগৎ আঁশীময়, আশীয় পূর্ণ; যখন আমীন্গও এই 
জগতবালী তখন আমরাও এ আশায় মুগ্ধ; আশার আমাদের অন্তঃস্থল পৃর্ণ। 
তবে যদি আমায় বল,__“আশা সিদ্ধির পদ্ধতি কি ?” তাহার উত্তর-__"সৌনর্য্যের 
আরাধনা কর।” তারপর দেখিবে, সমস্তই মফল হইয়াছে । 

তাই বলিয়া! মনে রাখিও, সৌন্দর্য্য বলিতে, অনেক আছে? সেই অনেকের 
মধ্যে একটী সৌন্দর্যে আধেয় এবং আধাব ছুইটিই প্রচ্ছগ্ভাবে অবস্থিত 
আছে। আমি পৌনর্ধ্য বলিতে, রমণীর বাহা হাবভীবময়ী সৌনার্ধ্য অথব! 
প্লাক্কতিক কোনও বিশেষ শোঁভা-সৌন্দর্য্য অথবা কুন্থমকলিকাঁর কমনীয় 
মনোৌমৌহুন সৌনর্ঘ্যের কথ। তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছি ন! ;*আঙি 
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যাহা বলেতেছি তাহ! আপন আপন অন্তর মধ্যেই নিহিত আছে; খুলেই 
পাইবে । তবে খুব সাবধানে, খব সম্তর্পণে অনুসন্ধান কর, বুথ! বাক্যব্যয় ব। 
পওশ্রম কবিও না। এ সংসার কর্মক্ষেত্র, কম্মফল-কামন। ত্যাগ করিয়। কর্দ 
কর, সেই সৌন্দর্য্যের সাক্ষাৎ পাইবে। 

যদি বল, “কর্ধ ত্যাগ কিরূপ ভাবে করিব, অথবা! ফলকামনা-শৃণ্ঠ কর্ম 
কি?” তাহার উত্তর__ভগবীন প্রীক্ুষ্চ, অঙ্জুনকে বলিয়াছিলেন, প্ভুমি কর্মী, 
কন্ধ কর; আব ফল বা শুভাগুভ পাপপুণ্য আমায় (ঈশ্বরে ) অর্পণ করিয়া; 
রূণে প্রবৃত্ত হও।” আবার বর্মন সময়ে সেই কুষ্ণই রামকৃষ্ধ্ূপে অব- 
তীর্ণ হইয়া! বলিয়াছেন_-“আমায় (ঈশ্বরে ) সর্ববিধ কর্ম্মের জনা বকলম দিয়! 
নিশ্চিন্ত থাক |” সেই দীণস্ুহন দয়ালঠাকুর গতি দ্বারে ছাবে, মহাপাপীগণেব 
উদ্ধাৰ সাধন কবিয়া, শেবে অনৃশ্ঠায্া হইয়া সব্বড়তে বিরাজ করিতেছেন, 
এবং “আত্মভূতাহি দৃষ্টতু, ক্রক্ষময়ং জগৎ” এই বাকোব সার্থকতা সম্পাদন 
করিতেছেন। তাহার আদেশ-বাক্য লক্ষ্য করিয়া, তীহাবই রূপনাগরে মগ্ন 
হইয়া “রুচির কনকজ্যোতি: সন্দশনানুরূপ আশা কর। প্রকৃত আনন্দ, 
প্রকৃত সৌন্দর্য্য তাঁহাতেই পাইবে। 

অযথা কালন্ষেপকারী সংমাব-মাঁয়ার় আবদ্ধ জীবগণ ! একবার ভাবিয়! 
দেখ ;১- সেই পুর্ণব্রহ্ধ “শ্রীকৃষ্ণ”? , আব এই প্রামক্কষ্ণ” একাক্সা কি না? 
পুরাকালে সংস্কত ভাষার আদব ছিল এবং এ ভাষ৷ প্রচলিত ছিল, তাই 
পূর্বব ভাষে “গীতা” নামে শ্রীকষেের উপদেশামুত প্রচাবিত হইয়াছিল। এক্ষণে 
কালভেদে ও দেশভেদে ভাষাস্তরে ঠাকুবের আরদেশ বা উপদেশামৃতকে 
একালের “গীতা” বলিলে কোনও প্রকার দোষ হয় না। সে “গীতা” সর্ধা- 
নন্দময়, সর্ধ সৌন্দ্যাময়। 

এখন যদি আশার মত আশা করিতে চাও; তবে ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্নে 
মন প্রাণ সঁপিয়! দাও । ইহাঁবই নাম প্ররুত আশা। নতুবা বৃথ। কামিনী ও 
কাঞ্চনের__-আসক্তিতে ভুবিয়। কূলহারা হইয়া, মৌখিক “কোথা কূল” 'কোথ 
কুল, করিয়া ভবসমুদ্রে ডুবিও না। হে বিভ্রান্ত জীব! রমণীর রমশদাস 
হইও না, কিন্বা কাঞ্চনলালসার' কুটিলচক্রে নিপতিত হই আত্মাকে অস্ধ- 
মনত ধসি করিয়া রাখিও না। একবার কামিনী ও দেহের পরিণাম ভাঁবিয়! 
দেখ দেখি) কি ভীষণ। ভাবিয়! দেখ দেখি, নাই বস্তর আশ। কি বৃথা আগ! 
অয়? এই জড়দেহ, যে ন্নেছের এত ঘত্ব যে দেহের মার তির আকবার 
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আমর! কত দূরই,যে অগ্রসর, সেই দেহ, সেই বড় সাধের, বড়, যাত্ুর দেহ, 
কখন যে ভন্মে কিন্বা শৃগাল, কুকুরের আহার অথবা শ্রোন্ত-সলিলবাহিনীর 
বক্ষে ভাগমানরূপে পরিণত হইবে, তাহা কিকেছ জানে? উবে বলভাই! 
সেই শেষের সেঁদিনে এই দেহের হুখশাুস্ত কোথায় রছিবে? যে রমণীর 
মোহে সংস্গীর বিষময়; পিতা মাতা বা শ্রেহের ভ্রাতা ভগ্মীকেও ত্যাগ 
করিতে কুষ্ঠিত হও*্না, সেই জী, সেই দেহ সুখদায়িনী, হৃদিবিলাসিনী 
রমণী” কোথায় থাঁকিবে ভাবিয়াছ কি? নশ্বর সংসার-লীলায এ আনন্দ 
কোণায় থাকিবে? এই জীব-দেহ, কি নর-দেহ” কি রমণীব কমনীয় অল, 
সময়ে এ সমস্তই ভন্মে কিম্বা শৃগাল, কুকুব প্রভৃতি জীবগণের ভক্ষ্যপ্নূপে 
পরিণত হইবে । তবে এর জন্য এত মায়া কেন ? 

অপর দিকে দেখ, কাঞ্চন বা অর্থলালসার দ্বণ্য প্রবৃত্তির বসীতৃত হইয়া, 
না হইতেছে কি? সমন্তই হইতেছে বটে কিন্তু হয়নাই দীশ্বরের তি আর 
হৃদয়ের অন্তরাআ্মার শাস্তি । দেখ, যে অর্থ আজ আমার, হয় তো--কাল তোমার, 
তারপর আবার সংলারের কোন্‌ অঙ্জানিত প্রদেশে ক্রমে ক্রমে হস্তান্তরিত 
হইয়া যাইতেছে । তবেই দেখ, এই অর্থ বা কাঞ্চনও কাহারও চিরস্থায়ী নয় । 
আর যে দেহের স্থখে তুমি কিন্বা আমি সদাই ন্ুখী, সেই বড় সাধের দেহ 
তোমার বা আমার চিরস্থায়ী কার? এ থে কেউ বুঝেনা, বা কেউ জানে না, 
তাঁও নয়,-সকলেই জানে যে, এ দেহ ক্ষণভঙ্গুর, কাচ সদৃশ, অথব! 
এ অর্থও ক্ষণস্থায়ী; তত্রাচ দেখ, প্রতি নগরে নগবে, গ্রামে গ্রামে, 
এমন কি প্রতি ঘরে ঘরে, এই কামিনী ও কাঞ্চন লইয়াই হাহাকাৰ! 
কোথাও অর্থের জন্ত দন্যুতা, কোথাও এই অর্থের লৌভেই রমণীয়্ সতীত্বহরণ ; 
কোথাও আবার নরহত্যাদি অঘটন ঘটনের খেলা) নিত্য নূতন ভাবেই চক্রধরের 
সংসার-চক্রের প্রতি আবর্তনে ভীষণ কোলাহল। চক্রের প্রতি ঘূর্ধাবর্কে পড়িয়াও 
মায়াময়ের মায়ায় আচ্ছন্ন জীবগণ কামিনী কাঞ্চনের মায়ায় এবং মোহে আবন্ধ। 
কিন্ত এসকল কদিলের জন্য ভাই ? 

আবায় এই সকল কারণেই, ভগবান বনবারে বছমুতিধানী হইয়1 মহান্ধ 
জীবগণের মুক্তি-মানসেই ধরাধামে আভিভূতি হইয়া মধ্যে মধ্যে সতর্ক করিয়া 
দেন, তাই তিনি অবতার। নরদমাঞ্জের মন মতি যথাঁপথে চালিত করিয়া 
দিয়। ক্মারার তিনি,বিরাম লাভ করেন। যখন এইক্সপে বিরাম লাভ করেন, 
তখন 'ভিনি শন্কনীক্ষে অনষ্ঠিভাবে অবস্থান করেন । 


১৯০ তত্ব-মগ্জরী । [ ধাদশ ধর্ষ, অইম লংখা। 


2 টি সাপ 


তবে আর কেন? এস ভাই,-_প্রভুব আদেশে আমর! সকঞে মিলিয়া, সেই 

তগবানরূপী জর্গংতারণ মধুহ্দন মোহনিস্দন "রামকৃষচ” নামে হৃদয়পূর্ণ 
করিতে আশা করি। বুথা কামিনী কাঞ্চনেব আশায় বিরত হইক্না, সেই 
আশাময়েক সৌনার্ধ্যময় লাবণ্য অথবা প্রভুর “কনক-জ্যোতি2” সন্দর্শন করি, এস। 
সেবক উ্সতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


শ্রীরামরুষ্ণ। 


তোমার বিরহে নাথ! হাদি শৃস্তাময়, 
জীবন মরণ সম অনুভূত হয়; 
হাদয় সর্ববদ্থ তুমি, 
তৃমি প্রভূ, দাস আমি, 
তথে কেন দীন দাসে না কৰ স্মরণ; 
চিরাপ্রিতে দাও প্রভু! চরণে শরণ ॥ 
নাহি চাই ধন জন, কামিনী কাঞ্চন, 
প্রাণের পরাণ তুমি পরশ-বতন ; 
তব পাদ-পন্সমূলে, 
বিকায়েছি বিনামূলে, 
তন্‌ মন্‌ ধন্‌ বলি দিয়াছি তোমায়, 
কেমনে বলিব ভাব সসীম ভাষায় ॥ 


শেপ পিপল 


ভুলে গেছি বিদ্যাবুদ্ি, বেদাস্ত জল্পনা, 
ভুলে গেছি ধন্মাধর্্ম ঘন্দ আলোচন ; 
ভূলেছি অতীত সৃতি, 
ব্তান, ভাবীগতি, 
জীবন মরণ তত্ব বুঝিতে নাছিক আশ; 
তব মুখ পানে চেয়ে মিটেছে নিখিল ত্রাস ॥ 
জীবন মরণ সম, যৰে তৌম। ভুলি, 
অন্ধকারে প্রাণ করে আকুলি ব্যাকুলি 


অগ্রহায়ণ ৯৩১ সাল।]  জীরামরুফ্,। ১৯১ 





কিন্ত যবে হৃদি মাঝে, 
তৰ মূর্তি বিরাজে, 
ইন্দ্র চস্ত্র যমবাজে নাহি কার ডর; 
শতসিংহ দীপ্তবীর্য্য পুরিত অস্তর ॥ 
অভ্রিভি নিংহনাদ, শুনি অনস্ত অন্থরে, 
ধর্গাঙ্তান তুচ্ছ হয় ধেয়ানে তোমাবে হেবে। 
জীবনের আশ! তুমি, 
ওহে পরাপের খ্বামি! 
শিরান়্ শিরায় তুমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই; 
তুমি ভিন্ন ভবে অন্য আয় যে বাসনা নাই।॥ 
প্রীরন্ধ করম শৌতে, যেদিকে ভালিয় যাই, 
তরঙ্গ তুফানে যেন তোমারে নাহি হারাই ; 
তব পদ ভেল। ধরে, 
অকুল ভব পাথাবে, 
চলেছি ভাসিয়! প্রভো ! হইয়ে আপনহাব! / 
অনস্ত আধার পথে তুমি মো ফ্রবতারা ॥ 
প্রীণারাম আত্মারাম, ইষ্ট ব্রহ্ম তুমি মোর, 
তর্ধা বিষু, শিব রাম তব পদে করজোড় ; 
তোমারি একাংশে হয়, 
কোটী সৃষ্টি স্থিতি লয়, 
তুমি কিন্তু নিরাধার নিব্বিকার জ্যোতিঘন। 
তব ভয়ে ইন্দ্র চন্দ্র করিছে আজ্ঞা পালন ॥ 
তোমার মহিষ] এ্রভো ! বলিতে নিরস্ত শ্রুতি, 
মুনি খষ ধ্যানপথে হেরে তব শুত্র জ্যোতি, 
তুমি শি জ্ঞানষয়, 
তুমিমাত্র লীলাশয়, 





১৯২, তথ্ব-মঞ্জরী। [ খাদশ ত্য, অহ্টম সংখ্যা । 


শপ ও পাপ ৯ পপ আপদ পপ রপ্ত এ পালা পাস আজ 


তোমার বিভূতি দেব গন্ধর্ব চারণ নর; 
(তুমি স্থুল তুমি সুক্ষ তুমি বিশ্ব চরাচর ॥ 
অন্তরে বাছিরে তুমি, “ওহে গুক্ গ্রাণারাম, 
দশদদিশি দিবানিশি গায় তব পুণ্য নাজ; 
তব নামে প্রাণ তপ্ত, 
মহাসিংহ বলদীপ্ত, 
জীবনে মরণে তুল্য অগ্ুক্ষণ জ্ঞান হয়; 
মৃত্যু্জয়ী তব নামে হয়ে গেছি স্থুনিশ্চয় ॥ 
শ্রীপরচন্দর চক্রবর্তী বি, এ। 


শ্রীবিবেকানন্দ । 


নবলীত তনু তার। এ অবনীতলে 
অবতরি গুরুলীলা-সহায় কারণে, 
সাঁধিল অসাধ্য বর্ম, গুক্-ভক্তি বলে; 
পারে কি সামান্ত নরে সে শক্তি ধারণে? 
পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে কত অভিনয়-- 
দেখাইল মহাজন! কে বণিতে পারে? 
চমকি চপল! সম হরিল হদয়। 
কোথায় লুকা'ল হায়! কোথ। পাব তারে? 
পবি-থর-করে ঢাক তারকার মালা-_- 
দিবস হইলে শেষ, ঢালে প্রভারাশি ; 
জ্ঞান-সুর্য্যে ঢাকা তার ভকতি অচল 
মাতাইছে লীলা অস্তে বিভূতি বিকাশি। 
গুকুপ্রেমে মাতোয়ার! ছে প্রেমিকৰর, 
মাতাইও রামকষ্-নামে চরাচর। 
শ্রকৃষ্ণচন্ত্র দেনগুপু । 


শীহীর(মকষ । 
আউবণ ভরসা । 


তত্ব-মঞ্জরী। 








পেস, ৩১৫ সাঁল। 


০ পপর 


তদশ। বর্ষ, শ্ল্ম সংখ্যা । 





শ্বীরামরুঞ্চ-পাঠধাত্রা-গীতি। 


€ যবে) প্রভাত সময় বেলি, পলি-বালদল মিলি, 
খুদিরাম গৃহ সাঝে যাঁয়। (হায়গে! ) 
(তাঁর!) ডাকে সবে গদাধরে,(১) “ভাবে গাই আবে 
হোলে! পাঠে যাবার সময়।” 
( দেখ্‌ দেখ কত বেলা হয়ে গেল) (ওরে তুই কি আঁজ যাবিনা ভাই 1) 
শুনিয়া বালক্ষ-বোঁল, উচ্চ করি ভুলি বোল, 
আঙ্গিনায় ছুটিল গদাই। (সখাগণ স্বর গুনে) 
গলা ধরাধরি করি, মুখে বলি হবি হি, 
নাঁচিতে লাগিল সেই ঠাই ॥ (লবাই বোপ্‌ হরি হরি বোলে) 
দেখি সেই শিশুমেলা, আনন্দ গন্তব ভেলা, 
চন্দ্রমণি আই ঠাকুরাণী। 
(লে ষে পুগ্যবতী শিরোমণি ) ( গুণে গদাঁধর প্রগবিনী 
আসিয়ে তাহার মাঝে, হাতে ধৰি শিশুরালে, 
ডাক্ষিলেন ধনি কামারিণী ॥ ( সে যে বুন্নাবন-ষশশোম্তী ? 


০৯ ১১১১ 


(২ জীরামকুফেছ ঝজ্যকাঁলেন ডক-নাম 'াদাধর ও “গদাই” । 








১৯৪ তথ্ধ-সঞ্জরী 1 [ হাদশ বর্ম নবম সংখ্য। 


্ পপি শিস পপি শিপিসীপিটিস  শীপীপিিপীপীসপসি পপি লাশ কটি শিটিপিদিপীপিি পপি শি 





নিয়া আইর ধ্বনি ধনি ছুটে আসে। 
(কিবা) সাজাশে হদয়ধনে পড়,য়ার বেশে ॥ 

বাসম্তী-বসনে দিল ধাধিয়া কোমর। 

আটিল শিকলি গোট তাহার উপর॥ 

(কিবঝ। শৌভ মবিকে-যেন দোথাক গাচ্ছে হীয়ালহ! ) 

হাতেতে বলধ শোভে শ্রবণে কুগুল। 

গদায়ের গোরা রূপ করে ঝলমল ॥ (রূপে নিছনি যাঁইরে ) 
আবার) শ্রীঅলে জড়ায়ে দিল রঙ্গিন বসন। 

মনিপাত্র তালপর হস্তে স্থশোভন ॥ 

(কিবা ুন্ধপ হোলোরে-পড়য়াব বোশ সেজে) 

সাঞজায়ে সে বেশে ধনি বদন চুমিল। 

শিশুগণে হিধনে যতনে সঁপিল ॥ (বলে “দেখিস যেন মারিস্‌ নারে) 

সহপাঠীগণে, একত্র মিলনে, ধারি ধীরি চলে চলি। 

(খেলিতে খেলিতে নাচিতে নাচিতে ) 


(আবার) আরে! শিশুমনে, হইল মিলনে, লাহার ভবনস্থলী ॥ 
( গঙ্গাবিষু, শ্রীরাম আদি) 
ধর্মদান-জায়া,(১) হদে বসে মায়া, শিশ্তগণে অতি শ্রীতি। €ও তার) 


(আবার) সকল আঁধক, গ্লেছু সমধিক, থুর্দিরাম-শুঁত প্রতি ॥ 
( ভাবে-_এই কিয়ে সেই ব্রজের গোপাল? 


সবে সমাদয়ে, ভাকি লয়ে ঘরে, কৌচড়েতে মুড় ডারে, 
(কিবা) গদাধরে দিয়ে, হছরধিত হিয়ে, অনিমিখ মুখ হেরে ॥ 
(ভাবে শিশুর বেশে এই কি ঠাকুর_-তাই) 

€কিবা) কলম কাটির চাপে, গদাধর মুক্তি চাপে, 

দেখি যত বামাগণে হালে। 
(আহা) লাহার গৃহিণী তায়, হৃদে অতি প্রীতি পায়, 

গদাধরে ধরে হৃদি দেশে ॥ ( সে যে হৃদয় জুড়ানো ধন) 
সে চাদ-বয়ান চুমি, মনে মনে পদে নমি। 
রলে-_ “বাপ বাও পাঠশালে।, 





০ 


(১) ধর্দদাস লাহ। কাসারপুকুরের বর্ধিট জঙগিদা, কাহায় জী? 


পৌধ, ১৩১৫ সাল।] জউত্ীরামকফের উপদেশ'। ১৯৫ 


থাকি সবার মাঝে, না যাইও আন্‌ কাজে, 
না মিশিও খল দুষ্ট ছেলে ॥” 
(তারা পাছে তোমায় মারে ধরে) 
(তখন) সেঙ্গাতের(১) হাতে ধরে গুদাধর চলে। 
আসে পাঞ্জে মিলে চলে আর যত ছেলে 
(তখন) খাইতে খাইতে মুড়ি প্রফুল্প হৃদয়। 
শিশুগথে সমতানে যাত্রাগীতি গায় ॥ 
অনিমিথ লাহা-জায়! ব্যাকুল অন্তরে । 
যতক্ষণ আখি চলে সে ছবি নেহারে ॥ (কত দেহ মাথারে ) 
সবাকাব পদরজঃ শির পাতি তুলে ॥ 
অদৃশ্যে এ দাস তার পিছু পিছু চলে ॥ 
( প্রাণের গদাধর জয় গেন্গে- আনন্দে নেচে নেচে) 
( বত পড়া যুড়ি খুঁটে থেয়ে ) 


উঠ সস 


শ্রীশ্রীরামক্ফ্ণের উপদেশ 1* 
( পূর্বব প্রকাশিত ১৫১ পুষ্ঠার পর ) 

৩৯৭1 ঈশ্বরের উপর যদি ভক্তি হল তে। সবই হ'ল। হঠযেগের 
কিছু দরকার নাই। 

৩৯৮। হুঠযোগে শরীরেব উপর বেশী মনোযোগ দিতে হপ্প। রাজযোগে 
মনের দ্বারা যোগ হয়; ভক্তির ধারা, বিচারের দ্বারা যোগ হয়। এ যোগুই 
ভাল, হঠযোগ ভাল নয়। কলিতে অন্লগত প্রীণ ! 

৩৯৯। যে ঠিক ভক্ত, সে চেষ্টা না করলেও ঈশ্বর তাঁর সষ জুটিয়ে দেন। 
ঠিক যে বাঁজার বেটা, সে মুশোহারা পায়। যার কোনও কাঁমন| নাই, 
সে টাকা কড়ি চায় না; টাক! আপনি আসে। গীতায় আছে--যদৃচ্ছালাভ। 

৪০*| যত স্ত্রীলোক সব শক্তিরপা।, সেই 'আব্যাশক্কিই স্ত্রী হয়ে, 
শ্রীক্ূপ ধয়ে রয়েছেন । 

৪০১। যতক্ষণ মাঁচুষ অজ্ঞান থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ ঈশ্বর লাজ হয়: 


& (১) গঙ্গান্িকু লাহা। 
ক ভীইীযামকূয়াকধািত হইতে দংগৃহীন। 





১৬ ভত-সগুরী । [ হ্বাঁদশ বর্ধ, নবম সংখ্যা । 


০০০ ক, লরি এপ ১০ টি পি পানা লাশটি শীলা মি 





পল্পললপাািপীাশি লিপি পিপিপি 


নাইঃ ততক্ষণ জন্ম হণ কবতে হবে । কিন্কু জ্ঞান লাভ হলে আর এ সংসারে 
আদতে হয় শা-গিথিণীতে বা অন্য কোন লোকে মেতে হয় না। 

৪০২। কুমোবেরা ইাডি বৌদ্রে শুকুতে দেয় । দেখ নাই, তার মধ্যে 
পাক] ভাডিও আছে, "আবার কীচা,ভাডিও আছে” শক টক চলে গেলে 
হাড়ি কতক শেঙ্গে যায় । পাকা ভ্বাডি ভেঙ্কে শেলে কুমোধ নে গুলিকে 
ফেলে দেয়, ভার দ্বাবা আব কোন কাজ হম না। কাঁঢা হাডি ভাঁঙ্গলে, 
কুমৌর তাদের আবার লয, নিয়ে, চাকেতে ভাল পাকিয়ে দেয়, নুতন হাড়ি 
তৈয়ারি হয়। আই, যতক্ষণ 'ঈশ্বব দর্শন হয় নাই, ততক্ষণ কুমোরেব হাতে 
যেতে হবে, অর্থাৎ এই সংসারে ফিবে ফিরে আসতে হবে। 

৪৯৩ সিজ ধান পুলে কি হবে? আর গাছ হয়না! মানুষ 
জ্ঞ।নীঘিতে সিদ্ধ ভলে, তার দ্বারা আব নুতন স্থটি হয় না, সে মুক্ত হয়ে যায়। 

৪০৪ | পুরীণ মতে ভক্ত একটী, ভগবান একটী; আমি একটী, তুমি 
একটী; শবীর যেন সরা, মন বৃদ্ধি অহঙ্কার যেন জল, ব্রদ্ধ যেল সুর্য । 
'এই শরীর মধ্যে মন বুদ্ধি অহঙ্কারবপ জল বয়েছে। ব্রচ্গ কৃর্য্ন্বব্রপ | 
ভিনি এই জলে প্রতিবিষ্বিত হচ্চেন। ভক্ত তাই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে। 

৪০৫। বেদান্ত মধ্যে ব্রহ্ধই বস্ব আব সমস্ত মায়া, স্বপ্নবৎ। অহংরূপ 
একটী লাটি সচ্চিদীনন্দ সাগরের মাঝখানে পড়ে আছে। অহং লাটিটি তুলে 
নিলে এক সচ্চিদানন্দ সমুদ্র । অহং লার্টিটি থাকলে, ছুটে! দেখায়, এ 
একভাগ জল, ও একভাগ জল। ব্রহ্গজ্ঞান হনে সমাধিস্থ হয়। তথন.এই 
ঘহং পুছে যাঁয়। 

৪০৬। জ্ঞানীর লক্ষণ- জ্ঞানী কারু অনিষ্ট করতে পারেনা । বালকের 
মত হয়ে যাঁয়। লোহার থড়ো যদি পরশমণি ছোয়ান হয়, তখন খড়গ 
সোপ হয়ে বাঁয়। দসোণায় হিংসার কাঁজ হয় না। তবে বাইরে হয়ত 
দেখছ ফে, ঝাপ আছে, কি অহঙ্কার আছে, কিন্তু বস্তুতঃ জ্ঞানীর ও সর 
ঢিছু থাকে না 

৪০৭ | দুর থেকে পোড়া দড়ি দেখলে বোধ হয় যে, ঠিক এক গাছা দড়ি 
পড়ে আছে, কিন্ত কাছে এসে ফু দিলে সক উড়ে ফায়। জ্ঞালীর কেরল 
ক্োধেক আকার, অহংকারের আকার, কিন্ত বত্যকার ক্রোধ নয়, অহম্কার নয়। 

৪০৮। জ্ঞানীর হয়ত বাড়ীতে খুব এশরধ্য,_-ক্ষোচ, কেদ$রা, ছবি, গাড়ী 
খোঁড়া, আবার লব ফেলে কারী ছলে যাকে ॥ 


পৌষ, ১৩১৫ সাল। জীঈীরামকৃঞ্জের উপদেশ । ১৯৭ 


পপ পা ককসলাণ স্লাপ পাপপিাপপাতি পপপপপাপাপাপপপিগাসপিপপ পাশাপাশি 


৪০৯। ম্েতি নেতি কবে আত্মীকে ধরার নাম জ্ঞান॥। নেতি নেতি 
বিঠার করে সমাধিস্থ হলে, আত্মাকে ধবা যাঁষ। 

৪১৭1 বিজ্ঞান,_-কিন1 বিশেষদপে জান।। কেউ দৃধ শুনেছে, কেউ 
দুধ দেখেছে, কেউ ছুধ খেয়েছে । জে কেবল শুনেছে সে অজ্ঞান, যে 
দেখেছে সে জ্ঞানী, যে খেয়েছে তারই বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষরপে জানা 
হয়েছে। ঈশ্বর দর্শন করে, তাৰ সহিভ আলাপ-যেন তিনি পবমাত্ীয় ; 
এরই নাম বিজ্ঞান । 

৪১১। সংসার ত্যাগ না করলে আচাধ্যের কাজ হয় না, লোকে মানে 
না। লোকে বলে, “এ সংসাবী লোক, এ নিছে কাঁমিনীকাঞ্চন লুকিয়ে ভোগ 
করে, আমাদের বলে ঈশ্বব সত্য, সংগাধ শ্বপ্রবৎ, অনিত্য |” সর্ঝত্যাগী ন। 
হলে তার কথা সকলে লয় ন1। গ্রহিক যাঁবা, কেউ কেউ নিতে পারে। 

৪১২ | সংসার করতে গেলে ক্রমে পব এসে জোটে । ভোগের জীয়গাই 
সার। 

৪১৩ | যত লোক দেখি, ধর্শ ধশ্শী কোরে, এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে, 
ও ওব সঙ্গে ঝগডা করছে । হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্ষজ্ঞানী, শান্ত, বৈষ্ব, 
শৈব, সব পরস্পর ঝগড়া কবে। এ বুদ্ধি নাই যে, ধাকে কুষ্চ বলছো, 
তাকেই শিব বলা হয়, ত্বীকেই আগ্ভাশক্তি বল! হয়, তীকেই যাঁশু বল। হয়, 
তাকেই আল্লা বল। হয়। “এক রাম ভ্বীব হাজার নাম 1, 

*৪১৪ | বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, সব শান্ত্রেই কাকে চাঁয়, আর কারুকে 
চায় না। সেই এক সঙচ্চিদানন্দ। ধাকে বেদে “সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম” বলেছে, 
তঙ্ত্রে তাকেই “সচ্চিদানন্দ শিব বলেছে; তাকেই আবার পুরাণে সচ্চিদানন্ 
কষ? বলেছে । 

৪১৫। বাপ, মা, কত বড় গুরু! তারা প্রসন্ন না ভলে ধন্দ ট্ম কিছুই 
হয়না । টৈতন্যদেব ত প্রেমে উন্মন্ত্, তবু সন্ন্যাসের আগে কতদিন ধরে 
মাকে বোঝান্‌। বল্লেন মা! আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা! দিব ।” 

৪১৬1 কতকগুলি খণ আছে। দেবখঞ্জ,। খধিধণ, আবার মাতৃধণ, 
পিতৃখণ, স্ত্ীপ্ধণ । মা বাঁপের গণ পরিশোধ না করলে কোন কাঁজই হয় না। 

৪১৭। যঙ্দি প্রেমোন্াদ হয়, তা হলে, কে বাবাবা, কেবা মা, কেবা 
ত্রী4 ঈশ্বরকে শ্রত ভালবাস্থি। যে, পাগলের মত হয়ে গেছে। তার কিছুই 
ফর্তব্য দাই। লব খণি থেকে মুক্ত। গ্রেমোন্সাদ কি রক্ষম? পে কষাবসথা 


১১৮ ভত্ব-অগরী। [ ছাদশ বর্ধ, নধম সংখা 





শখ 


হলে জগৎ ভুল'হয়ে যায়, নিজের দেহ ধে এত প্রিয় জিনিস, তাও ভুল হয়ে 
যায়। চৈশন্যদেবের হয়েছিল। সাগরে বাপ দিয়ে পড়লেন, সাগর খলে 
বোধ নাই! মাটিতে বার বার আছাড় খেয়ে পড়ছেন-_-ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা 
নাই, নিদ্রা নাই, শরীর বলে বৌধই নাই। 

৪১৮1 যতক্ষণ বোধ যে, ঈশ্বর লেখা সেখা, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন 
হেথা হেথা, তখনই জ্ঞান । 

৪১৯1 গোপীপ্রেমে কোনও কামনা নাই। টিক ভক্ত যে, সে কোঁন 
কামনা করেনা । শ্তদ্ধীভন্তি প্রার্থনা করে, কোনও শক্তি, কি সিদ্ধাই, কিছু' 
চায় না। 

৪£২০। ধর্মের শুশ্া গতি। একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া 
যায় লা। ছুঁচের ভিতর হতো যাঁওয়!, একটু বে থাকলে হবে না। 

৪২১। সকলকে তালবাসতে হয়। কেউ পর নয়। সর্বভূতে সেই 
হরিই আছেন। তিনি ছাড! আর কিছুই নাই। প্রহ্নাদকে ঠাকুর বল্লেন, 
তুমি বর নাও। প্রহ্লাদ বললেন, আপনার দর্শন পেয়েছি, আমার আঁর কিছু 
দরকার নাই। ঠাকুর ছাড়লেন না। তখন প্রহলাদ বল্লেন, যদি বর দেবে, 
ভবে এই বর দাও, আমায় যারা ক্ট দিয়েছে, তাদের অপবাধ না হয়। 

৪২২। যোগী ছুরুকম। বাক্ত যোগী, আরগুপু যোগী। সংসারে পু 
যোৌগী, কেউ তাকে টের পার না। সংসারীর পক্ষে মনে ত্যাগ, বাহিরে 
ত্যাগ নয়। 

৪২৩। জোর করে সংসার থেকে চলে আগা ভাল নয়। 

৪২৪। ঈশ্বর সম্বপ্ধে মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়--অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক 
আর সকলের ভুল। আমার ধর্ম ঠিক, আর ওদের ধর্ম ঠিক কি ভূল, সত্য কি 
মিথ্যা, এ আমি বুঝতে পাচ্ছিনে--এ ভাঁব ভাল। কেননা, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ" 
কার না করলে তীর স্বরূপ বুঝা যায় না। কবীর বলতো, “সাকার আমার 
মা, নিরাকার আমার বাঁপ। কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোলে! 
পাল্লা ভারি” 

৪২৫। দেশকাল পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব 
মতই পথ, মত কিছু ঈখর নয়। তবে আস্তরিক ভক্তি করে একটা মত 
আশ্রয় কলে, তার কাছে পৌঁছান যান। যদি কোন মত খ্আশ্রয় করে, তাতে 
ভুল থাকে, আন্তরিক হলে তিনি সে ভূল হুধরিয়ে দেন। বদি কেউ? 


পৌষ, ১৩১৪ সাপ ] হইন্নিরামকৃষের উপদেশ 1 ১৯১ 


শিল্পী পাপপপপ সপন পাপা পিপিপি পলাশী ৮ পপ টপ পপ পাপ 
মা, 


আস্তরিক জগর]ুধ দর্শনে বেরোয়, আর ভূলে দক্ষিণ দিকে ন] গিয়ে উত্তর 
'দিক্ষে যায়, তা হলে অবশ্ঠ পথে কেউ বলে দেয়, ওহে গুদকে যেঞ্জনা-- 
দক্ষিণ দিকে যাও। সেব্যক্তি কখনও না কখনও জগন্নাথ দশন করবে । 

৪২৬। যে" ভগবানের ভক্ত তাঁর কুটস্থ বুদ্ধি হওয়া চাই। যেমন, 
কামার শার্টলর নাই। হ্মতুড়ির ঘা অনবরত পড়ছে, তবু নির্বিকার; 
যেমন তেমনি । যর্দি আন্তরিক ভগবানকে চাও, তবে সব সহা করতে হবে। 

৪২৭ ছু লোফের মধ্যে থেকে কি আর ঈশ্বর তিস্তা হয় না? 
'দেখনা, খষিরা বনের মধ্যে ঈশ্বরকে চিন্তা করতেঠ। চারিদিকে বাঘ, ভলুক, 
নানা ছিংশ্র জন্থ। অসৎ লোকের বাঘ ভন্গুকের শ্বভাব, তেড়ে এসে 
অনিষ্ট করে। 

৪২৮1 এই কয়টীর কাছ থেকে সাবধান হতে হয়। প্রথম, বড় মান্ুষ। 
টাকা লোকজন অনেক, মনে কল্লে তোমার অনিষ্ট করতে পারে। তাদের 
কাছে সাবধানে কথা কইতে হয়। হনতো যা বলে, সায় দিয়ে যেতে হর়। 
তারপর কুকুর। তেড়ে আসে, কি ঘেউ ঘেউ করে, তখন দাঁড়িয়ে মুখের 
আওয়াজ করে তাকে ঠাণ্ডা কর্তে হয়। তারপর ধাড়। গুতুতে এলে 
তাকেও মুখের আওয়াজ করে ঠাণ্ডা করতে হয়। তারপর মাতাল। যদি 
রাগিয়ে দাও, তা হলে বলবে, তোর চৌদন্দপুরুষ, তোর হেন তেন বলে 
গালাগালি দেবে। তাকে বলতে হয়, কি খুড়ো কেমন আছ? তাছলে খুব 
খুসী,হুষে, তোমার ॥কাছে বসে তামাক খাবে। কেউ কেউ সাপের স্বভাব। 
তুমি জাননা, তোমায় ছোবল দেবে। ছোবল সামলাতে অনেক বিচার 
আনতে হয় । তা নাহলে হয়তে! তোমার এমন রাগ হয়ে গেল যে, তার 
আবার উদ্টে অনিষ্ট করতে ইচ্ছা হয়। 

৪২৯। আমি 'মনে ত্যাগ করতে বলে, সংসার ত্যাগ করতে বলি না। 
জনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে, তাঁকে আস্তরিক চাইলে, তাকে পাওয়া যায়। 

৪৩০। স্থল, সুঙ্ধ, কারণ মহাকারণ। মহাকারণে গেলে চুপ । সেখানে 
কথ! চলে না। 

৪৬১ | ঈশ্বরকোটি মহাকারণে গিয়ে ফিরে আসতে পারে। অব- 
তাঁরা উশ্বরকোটি । তার! উপরে উঠে, আবার নীচের আসতে পারে। 
"ছাদের উপূর উঠে আবার লিড়ি দিয়ে নেমে নীচে আনাগোনা করতে 
পার) অন্ুলোষ, 'রিঞোগ | লাত-তোলা বাড়ী, কেউ বারবাড়ী পরয্যথ 
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যেতে পারে।, রাজার ছেলে, আপনার বাড়ী, সাত-তোলায়, যাওয়া আস! 
করতে পাবে। শএক এক রকম তুবড়ী আছে, একবার এক রকম ফল 
কেটে গেল, তারপর খাণিকক্ষণ আর এক রকম ফুল কাটবে, ভারপর আবার 
আর এক রকম। তার নানা রকম, ফুলকাটা ফুরোয় না। গ্মার একরকম 
তুবড়ী আছে, আগুন দেওয়ার একটু পরেই ভস্‌.করে উঠে তেজ গেল। 
যদি সাধ্যসাধনা করে উপরে যাঁয়। ত স্মার এসে খপরূ দেয় না। জীব 
কোটির সাধ্য মাধন। করে সমাধি হতে পারে, কিন্তু সম্ণুধিক পর নীচে আদতে 
পারে না, এসে খপর দিতে পারে না । 

৪৩২ | আঅবতারের সঙ্গে যারা আসে, তার! নিত্যসিন্ধ ব কারু শেষ জন্ম । 

৪৩৩। জ্ঞানীর পক্ষে খাওয়া দাওয়া সগ্থন্ধে বাঁকিছুতেই দোষ নাই। 
গীতার মতে জ্ঞানী আপনি থায়না, কুগুলিনীকে আছুতি দেয়। 

৪৩৪। শুকর মাণ্স খেয়ে যদি ঈপ্বরে টান থাকে, সে লোক পন্য! 
আর হবিষ্য করে মি কামিনীক1ঞ্চনে মন গাকে, তা হলে সে পিক! 

(ক্রমশঃ 





কলি 


শ্্ীধাম কামারপুকুর ও জয়রামবাটী। 
( আকাঙ্ক্ষা ও শুভযাত্তা |) 


বছদ্িনের সাধ শ্রীশ্রীঠাকুরেব জন্মভূমি ও শ্রীশ্রীমাতদেবীব জন্মভূমি "দর্শন 
করিব! ইতিপুর্রবে আমার ধশ্মবন্ধুগণ যখন যখন উক্ত তীথদ্বর দর্শনে গমন 
করিয়াছিলেন, আমি তীহাদিগের সঙ্গী হইয়া ছুই তিনবার যাইবার চেষ্টা 
ঝরিয়াছিলাম, কিস্ত কি জানি কিরূপ বিধাতার ইচ্ছা যে, যাইবার নির্দিষ্ট 
দিবসের ২৩ দিবল পূর্বেই আমি অগ্ুস্থ হইয়া” পড়িয়াছি; আর যাওযা 
ঘুটিল না। 

১৩১৪ সালের আঙ্িন মাস, বাগবাঞ্জার-নিবাসী শ্রারামকণ্চভক্ত শ্রীবুক্ত 
'গিরীশচন্ত্র ঘোষ মহাঁশক্কের বাটীতে শ্্রীত্ীদর্গোৎ্সব। এই উপলক্ষে তিনি 
পরীহ্টীমাতৃৰেবীকে আনিবার জন্য জনৈক তক্তকে জয়রামবাঁটী পাঠাইয় 
হিদ্লাছিলেন। তাহাদিগের আমিবার দিন স্থির হইয়াছে, সংবাদ পা 
বম-প্রমুখ ' কয়েক জন ভক্ত ১৫টু আশ্বিন, খ্রি শশ্টার টে , বিশুপুরে 


পৌষ, ১৩১৫ সাল.।] ধাম কাগারপুকুর ও জয়রামবাঁটী। ২৯১ 
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বাত্র! করিকেন স্থির করিলে । পাছে মায়ের বিষুঃপুরে ,পৌঁছিযা কোন্‌ 
ষ্রীকার কষ্ট হয়, ভাই তাহারা তথায় যাইয়া বাসা ঠিক করিয়া ও রন্ধন্‌ 
কার্য্যাদি সমাঁধা করিয়া রাখিবেন। আমি এই সংবাদ পাইয়। তাহাদিগের 
সঙ্গী হইতে" ইচ্ছুক বলিয়া জানাইলাসি। তাঁহারা সানন্দে আমাকে সঙ্গী 
করিয়া +৬ই তারিখ গ্রত্যুষে বিষুপুরে পৌছিলেন। ষ্টেশন হইতে রাস্তা 
বাহিষা প্রায় ২ মিনিট গেলে বীরদরজার চটি। ইহার! একটি চট ঠিক 
কারয়। তথায় 'রন্ধনদি করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। বেলা ঠিক দশটায়, 
স্বামী সত্যকাম সমভিব্যাগারে ছুইথান গ্রোযান একটু দূরে দুষ্ট হইল। 
মা বাসায় নামিয়! মুখে কিছু দিলেন। ১০১৫ মিনিটের মধ্যেই সমস্ত 
গোছগাছ কবিয়া বাসা হইতে উঠা হইল। বেলা ১১টায় ট্েন। আমর! 
ক্রেশনে আসিয়া এক ঘণ্টার উপরেও অপেক্ষা কবিয়া প্রান্ম ১২টায় টেন 
পাইলাম। টেন কোনও কাবণে বিলম্ব হইয়াছে । সেই ট্রেনে আমরা কলি- 
কাতায় ফিরিয়া আসিলাম। এ যাত্রাতে বিষ্ণুপুর পর্যান্ত অগ্রসর হইয়াছিলাম | 
বর্তমীন বর্ষের ১৭ই কা্ডিক, সোমব!র, শ্্ীশ্রীজগদ্ধাত্রীপুজার দিন, কীকুড়- 
গছী যোগোগ্যানে ব্রীরামকৃঞ্চসেবক মহাশ্রা শ্রীরামচন্দছ্রের জন্মোৎসব হইয়! 
গিয়াছে; ২০শে কান্তিক শ্রশ্রীমার শ্রাচরণাশিত জনৈক তক্ত কহিলেন যে, 
তিনি জয়রামবাটী ও কামারপুকুর দর্শনে যাইতে ইচ্ডুক হইয়াছেন, শুনিয়া 
তাহার সঙ্গী তইবার জন্য মনে মনে ধেমন সাধ হইতে লাগিল, আবার হিম 
লুগিয়। ইপাঁনি ও কাশি হইবার ভয়ও হৃদয়ে তেমনি দেখা দিতে লাগিল। 
যাঁছ| হউক, ২২শে কাণ্তিক, শনিবার প্রতাষেই রওন। হওয়! স্থির হইল। 
শনিবারে খুব প্রভাতে উঠিস্স! শ্রীবামরু্চ স্মরণ করিতে করিতে একটা 
পুটল] হস্তে বাঁটীর বাহির হইলাম। রাস্তায় গ্যাল নিবাইতেছে। শিয়াল- 
দ্ছের মোড়ে প্রথম ট্মের জন্য অপেক্ষা! করিতে লাগিলাম। ৫-৪৫ মিনিটে 
ট্রাম আপিল, তাহাতেই আরোহণ করিয়া ঠিক ৬্টায় হাওড়া ব্রিজের সন্ুখে 
লামিলাম। বড়বাজারের গঙ্গা-সানের ঘাটে কত মাড়োয়াবী-নরনারী পৃতগ্গাত 
হইয়া শ্তবস্তোত্র পাঠ করিতেছে । সে দৃশ্যে হৃদয় পুঙ্গকিত হইল। ব্রিজের 
প্রা অর্ধেকটা গিয়াছি, দেখি- বটুতাবু [শ্রীবটকষ দত্ত) একজন সঙ্গী 
লমভিব্যাহারে গ্রেশীনে যাইতেছেন। ইনিই আমার সহযাত্রী, সুতরাং ইহাকে 
দরশুন করিয়া! '্সতিশয় আমন্দ হইল। যাইস়াই টিকিট লইয়া! আমরা প্রপাতন 
গ্রাংটফরনে (080 1৮6০22) গেলাম । ৬৫৪ মিনিটে টন, তখন ৬-২৫ মিনিট 
হি 





২৩২ তন্ন | | হাদশ বধ, নবম সংখ্যা । 


সপ, ৮ ও সজল», ০৮৮ আক 


তখনও গাড়ী প্লাইফবমে আইসে নাই । আমরা বেড়াইতে বেড়াতে একখানি 
বি, এন, আর, শাইড্‌ কিনিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীই অধিক, অনেক জমিয়ী 
গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজন টিকিট-ইনেম্পেক্টর ঢুকিলেন--এক কুলির হাতে 
ন্বর লাগানো টিকিট লাই, তাহাকে &রিলেন । কুলি বলিল 'তোঁম্‌ পাকা- 
নেকা কোন্‌ হায়? সাহেব বলিলেন 'হাম্‌ কোন্‌ হায় ?--আচ্ছ! তোম্‌কে। 
দেখ্লায়েগা হাম্‌ কোন্‌ হায়। অমনি কতকগুলি কুলিকে ডাকিয়া তিনি 
সাক্ষী করিতে লাগিলেন। বেশ অভিমানের অভিনয় দেখিতে লাগিলাম। 
তখন প্রায় ৬-৪৫ মিনিট হইগাছে, তবু৪ গাড়ীর খোঁজ-খবর নাই। ৭টাদ্‌ 
"সময় গাড়ী প্রথাটফরমে পৌছিল। আমরা তখন গাড়ীতে চড়িয়া বসিলাম। 
(সেই সােব একবার সকলের টিকিট দেখিতে লাগিলেন । এটা ১৫ মিনিটে 
২৩ট1 ভৌ ভে শব্দ করিয়] গাড়ী ছাড়িয়। দ্রিল। আমরা দিন কয়েকের 
জনা কণিকাতা এবং সংসাব্র নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ কবিলাম। 
[ রেলপথে-যাঁত্রী সঙ্গে ৷ ] 

েশানের পর ছ্রেশান থামিয়। গাড়ী হু ছ শবে চলিতে লাগিল। রাস্তার 
ছুধারে নাঁলায় জল, তাহাতে মাঝে মাঝে শালুক ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে । 
ধান্যেব বিস্বাত ময়দান, চারিদিকেই বাঙ্গলাবাসীর জনা আহাধ্য বুকে ধরিয়া, 
পড়িবা পড়িয়া হাসিতেছে। স্থানে স্থানে কুষককুল জল সেচিতেছে, 
কোথাও বা ই চারিটি গরুকে ভাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে। অগ্কার আকাশ 
অতি মেঘাচ্ছয়,। তাই গাড়ীতে হাওয়া খুব ঠা বলিয়া অনুভব হইতেছে। 
সঙ্গী-বন্দু তামাক পাজিয়া লইয়া মাঝে মানে শরীর চমকাইয়া লইতেছেন। 
তামাকের সৌগন্ধে অনেক যারী আমাদের সদ আলাপ করিতে লাগিলেন, 
তন্মধো ভাঙানাবাদ ভগবানপুৰ গ্রামনিবাসী উএশশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক 
এক নাকি বিশেষরূপে আমাদেক সহিত পরিচিত হইলেন, তিনি প্রায় সমস্ত 
রাস্ত'ই আমদের সহ্যাত্রী হইয়া বিবিধ প্রকাঁর গল্প করিতে করিতে 
চলিলেন। গাড়ী ফুলেশ্বরে পৌছিলে বামে একটী হুর দৃশ্ত দেখিতে 
পাইলাম । দুরে যেন বিস্তীর্ণ জলরাশি দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং তাঁহারই কোল 
দিয়। যেন একটী পথ প্রবাহিত, তাহার উপর দিয়! মানুষ চলিতেছে । মানুষ" 
গুলিকে ক্ষুত্ কষুত্র দেখাইতেছে। লিজ্ঞালা করিয়! গুনিলীম, দুরের জলরাশিটা 
'ারিরী এবং ববান্তাটী একটী বীধ। উলুবেড়ের েশানেকস" "নিকট এক্টা 
কাট মিলিয়াছে, আনেক্ষ গরু হাটের দাঝে দেখা গেল।“ ফুলগাছী ছাড়াইঙ্গ! 





পৌষ, ১৩১৫ সুল। ] ভ্ীধাম কামারপুকুর,.ও জয়রামবাটী। ২৯৩ 


সপ, পারার সপ ৮৯০০ পক ৯ চক পা টি 


দামোদর নদীর পোল। দামোদর এখন খুব ভাল মানুষ, কি বর্ষায় ইহায়, 
গ্রকোপ বড়ই বাড়ির! থাকে। বাগনান ঠ্টেশানে গাড়ী, খামিলে একজন 
কহিলেন, “এইখানে নাধিয়! বাণেশ্বর শিবের নিকট যাইতে হয়, সে শিব ভারি 
জাগ্রত, অন্বঞ্ষের পীড়া গ্রস্ত শত শত ব্যক্তি এই শিবের পুজ। দিয়! এবং মাছুলী 
ধারণ করিয়া রোগমুজ্ হইয়া গিয়াছে ।” আমর উদ্দেশ্যে বাণেশ্বরদেবকে 
প্রণাম করিলাম । , ইহার পর রূপনারায়ণের ব্রীজ; খুন বড় নদী-_বড ব্রীজ । 
পাত হইয়াই কে'লাঘাট ষ্টেশান। নদীর ধারে দেখি, একখানি “মোউব কাৰ্‌, 
দাড়ইয়া আছে। দুরে বাধা ্টামারের ধোঁরা উড়িতেছে। কোগায় আছিলে 
একটু রৌদ্র দেখা দিল, বেল! ভখন ৯ট! অতীত হইস্সা গিয়ছে, আমি একবাৰ 
গাঁড়ী থেকে প্ল্যাউফরমে নাঁমিযা একটু হাত পা ছাড়াউযা লইলাম। ইহার পর 
মেচেদা। এখানে গাডী প্রায় ১৫1২* মিনিট থামে, ইঞ্জিনে জল ভরিয়া লয়, 
হ্তরাং প্যাসেপ্রাবগণেব বেশ স্থধিধা। অনেকে নামিক়্া কলে মুখ হাত 
ধুইতে লাগিলেন। অআ[মবাও নানিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। বেশ গরম 
গরম মুড়ি ও ছোলাভাজ। এখানে বিক্রয় হয়। অনেকে কিনিলেন, আমরাও 
কিনিয়! লইলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে তবে তাহার গতি কবিতে আরস্ত 
কবা হইল। ক্রযে আমরা কংসাবতী নদী অতিক্রম করিয়া গেলাম । মাঠ 
মাঝে মাঝে এইবার ছোট ছোট খাল দেখা দিতে লাগিল। সাধারণে এ স্থলে 
ইহাকে “কেনেল” বলিয়া থাকে । জমিতে সেচ দিবার আবশ্তক হইলে, 
জমিদারকে টাকা দিয়া এই কেনেল হইতে জল লওয়৷ যাইতে পারে। যখন 
গাড়ী যাইয়া বাঁলিচক ট্েশানে পৌছিল, তখন দেখি যে, প্লাটফরমে কেবল, 
মাঁচর গা গাট বাঁধা স্তপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে । শুনিলাম, ইহার হঙ্ি 
কটবর্তী স্থানসমূহে বিস্তর মাছর প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং এইরূপে হর্ববর, 
বিশেষ কলিকাতায় প্রায়ই চালান যায়। 

বেল! প্রায় ১১-১৫ মিনিটে আমরা খড়গপুর ষ্টেশানে যাইয়া! পৌছিলীম। 
খড্জাপুর অতি বিশ্বৃত ষ্রেশীন এবং বি, এন আরের বৃহৎ জংসন। ইহাদের 
লোকে-কারখান! এইখানে অবস্থিত। একমাত্র রেল কোম্পানির দৌলতেই 
খঙ্ঠাপুরর একটা সহরে পরিণত হইয়াছে; আর্গ কেবল ধৃধু ময়দান ছিল.। 
এখানে গাড়ী প্রায় একটা ঘণ্টা থাকিবে সুতরাং বেড়াইবার বেশ সুবিধা 
আমরা হ'জনে নেমে প্রথমে ভ্রীজ পার হইয়া রেলওয়ে সরাইথান! দেখিতে 
পেন এট স্থানটা, সহশ্র লোক থাকিতে পাকে এই তাবে বেল ক্বৌন্্রনি 


২০৪ তত্ব-গঞ্জরী 1 [দ্বাদশ বর্থ নবম ধংখ্য। 


পল পাশা | পাপ | পাটি পপি পলিপ 


প্রস্তুত কবিয়াছেন। ৭৮টা ফল, অনেকগুলি পাইখানা, রাধিবার ক্কান 
এবং মুদিথানা, খাকারের দোকান এবং টিকিট কাঁটার ঘরও তাঙগার মথেছ 
দেখিতে পাইলাম | থজ্ঞাপুরের মাটি বেশ লালাভাযুক্ত, অনেকটা পাহাড়ে 
ভাবেব জায়গ!। আমরা পুমবায় ষ্টেশান-প্ল্যাটফরমে আসিয়া ?দেশীয়দিগের? 
জন্য ঘির্দি্ই বিশ্রাম স্থানের মধ্যে ঢকিয়! মুখ, হাত ধুইয়া: একটা 
দোকান হইতে গরম গবম পুরি তবকাবী হালুঘা জিপি ইত্যাদি লইয়া 
উদ্দব্পর্ণ করিযা আহার কবিলাম। যদিও একটা মাত্র দোকান, কিন্ত খাকার 
খুলি ভাল । * আহাবেব পব বটবাবু গাভীতে বফিলেন। আমি শান, এবং 
ট্রেশান মধ্য হইতে সহরে ঢুকিবার সুুডঙ্গ অভ্যন্তরে বিচবণ করিতে লাগিলান। 
একজন মোটা মেমসাহেব প্র্যাউফরমে চলিতে ছিলেন, তাহাকে দেখিয়| অনেকেই 
হান্তা সমন্বরণ কবিতে পারেন নাই, কারণ সেই প্রকার স্তলাকার কদাচিৎ 
লোকের দৃষ্টিপথে পড়িযাঁ থাকে । বিশেষতঃ যাত্রী স্ত্রীলোকের তাহাকে হ 
করিয়া দেখিতে লাগিলেন। 

গাড়ী ছাড়িয়া দিল, কিছু পরেই মেদিনীপুর ষ্টেশানে পৌছিল। এখানে 
আসিয়া নাডাজোলের বাজ এবং রাজদ্রোহাদিসচক মামলার কথ। মনে পড়িল । 
বামে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড--সমস্ত মাটি রক্তাড। একটী লোক বলিলেন, প্রায় দ্ুই 
ক্রোশ দূরে মহাঁভাবতোক্ত বিবাটরাজের দক্ষিণ গেগৃহ স্থান, এখনও অনেক 
ধ্বংশাৰশেষ তথীয় দৃষ্ট হইয়। থাকে । ট্রেন ছাঁডিলে দক্ষিণে একটা মনোরম্য 
উদ্যান দৃষ্ট হইল, তন্মধ্যে একটী বাধুনির্ণয় যন্ত্র রহিরাছে। তাঁহার কীটা ঠিক 
দক্ষিণমুখে--কাবণ এন্দিনে উততবে ছাওয়াটা থুবই ছিল। চলিতে চলিতে মাঠের 
মাঝে যেখানে যেখানে জল দ্েখিতে পাইলাম, তন্মধ্যেই ৪1৬টি করিয়া! মহিষ 
পতিত রহিয়াছে । চাষের পর তাহারা জলে অঙ্গ শীতল করিতেছে। 
নিকটে কোনও বৃক্ষমূলে ৩1৪টা কৃষক বসিগ্কা কেহ বা দীড়াইয়া আলাপ 
করিতেছে, তাহাবাও চাঁষেব পর শ্রীস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদিগকে দেখিয়া 
শ্বানি বিবেকানন্দলীব স্বৃতি হৃদয়ে জাপ্সিয়া উঠিল। তিনি এই কষককুলকে প্রা 
দিয়া ভালবাসিতেন, তাছান্দের ব্দেনা আপন অন্তরে অনুভব কৰিতেন। 
কৃষককুল নগণ্য হইয়াও নীরবে যে কার্ধ্য কবিয়া চলিয়াছে, তাহার পরিশ্রম 
ফলম্বরূপ তাহার! কিছুই পায় না। ইহাদের শ্রমফলে অপরাপর বিদেশীজাতির 
আধিপত্য ও পরশর্ধ্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে । এই কৃষককুলের অবিশ্রা্ত 
কুধিরত্বাবেই মনুষ্যজাতির যাহ! কিছু উন্নতি, কিন্তু ছার তাহাদের গুপগান 
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কে করে? ইহাদের মধ্যে যে নিস্থার্থতা, যে কর্তব্যপয়ায়ণতা দেখা যায়, 
শিক্ষিতগণের মধ তাহার শতাংশের একাংশ দৃষ্টিগোচর হয় না-_তাই স্বামিজী 
ইহাদিগেব উদ্দেস্তে প্রণাম করিয়াছেন- আনবাও প্রণাম করি। এইরূপে 
চিন্তা করিতে* করিতে দূঝে আকাশের পানে চাহিলাম--আহা কি সুন্দর! 
নীলাকাশের কোলে সবুজুবর্ণের একটা ুবিশ্বৃত রাস্তা চলিয়া গিয়াছে । ইহা 
আর কিছুই নভে, দ্রুরে শালবন,_বুক্ষগুলির একত্র সমাবেশে তকপ দেখাই- 
তেছে। এখান ইত এই যে শালবন দৃশ্ঠপথে পতিত হইল-__বিষুপুব পর্যাস্ত 
তাহাই দেখিতে দেখিতে চলিলাম । আমি বটুঝুবুকে বলিলাম--“দেখুন কিরূপ 
শালবন । বোঁধ হয়, এইখানকাঁর পাতী পাতিয়া আমরা কীকুগ্ডগাছখিতে 
ঠাকুবের প্রসাঁদ খেয়ে থাকি ।* বটুবাঁবু কহিলেন, “হবে, তাঁব আর আশ্চর্য্য 
কি? এমন সময় একজন কহিলেন “মহাশয় । এই শালবনে বেশ বড বন্ড 
জানোয়ার আছে। একদিন একটী ভদ্রলোক লক করে, বেলা ২ট1 আন্দাজের 
সময় গড়বেতার রাস্ত। দিয়ে বাইসিকেল চড়ে যাচ্ছিলেন, এমন সক তিনি 
দেখতে পেলেন যে, একটা ডোবার ধারে দুইটী বাঘ জড়াজড়ি কচ্ছে। তাই 
দেখে, তাব হাত পা রয়ে এলো, বাইদিকেল থেকে অজ্ঞান হয়ে ধপাস্‌ করে 
পড়ে গেলেন । ১০১৫ মিনিট পরে তার জ্ঞান হোলো এবং হৃদয়ে সাহস 
এলো; তখন সাইকেল চডে বাড়ীর দিকে চো চা দৌড় । পড়ে গিয়ে তার পা 
সমন্ত ছডে রক্তপাত হয়ে গিয়েছিলো । নেহাত ভগবান বাচালেন তাই, নতুবা 
হয়েছিল আর কি!” আমরা বলিলাম “তা ত ঠিকই। রাখে কৃষ্ণ, মাবে কে? 
শশীবাবু চন্ত্রকোণা-রোড ষ্টেশনে নামিয়া গেলেন। পরে গড়বেতা--এই 
গড়বেতায় প্রায় ছুই বৎলর পূর্বে বটুবাবু এবং গিরিজা ( এখন সন্ন্যাসী ) একবার 
নামিয়া ঠাকুরের দেশে গিয়াছিলেন-_বটুবাবু সেই গল্প করিতে লাঁগিলেন। 
গড়বেতা ছাড়াইলে একটী যুবক একটী গান ধরিলেন। ম্থতি হইতে গীতটা 
নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম । 
ণ্জয় মা জয় মা তারা, কূপা কর মা কাতয়ে। 
অধম সন্তান তব হের মা দীড়ায়ে ঘারে ॥ 
তোমার চরণ লাগি, কর গৌঁমা অনুরাগী, 
হদয় বহে বিরাগী, ফিরি সদ! এ সংলারে | 
হ্ুবোধ সস্বান ধারা, অন্নাসে কোল পেলে তারা, 
'অক্দেধ সন্তান তারা, মরিবে কি ঘুরে ফিরে | 


২০৬ তত্ব-মঞ্জরী। [ছাদ বূর্ব, নবম সংখ্যা। 


বিষম মোহের ফাঁদে, আছি সদা অবসাদে, 

(বিষ।দ ঘুচায়ে দে মা, করুণ-নয়নে হেরে ॥” 
আমর! শ্ররশ্রীমাতৃদেবীর শ্রীচবণ দর্শনে চলিয়।ছি__হুতরাং গানগী অতি 
মধুর লাগিল--অন্তরের আন্তবগ্রদেশ পর্্যস্ত যাইয়া ইহার প্রতি কথাটী পৌছিল। 
আর বড় অধিক সময় লাগিল না, আমর! প্রায় ওটার সময় বিষুপুরে পৌছিলাম | 


[ বিষুপুবেব ছুই চার কথা |] 


এখানে দুঃখী স্ত্রীলোকেবা মুটের কাজ করে, একজন আমাদের মোট বীর- 
দরজার চটির দিকে লইয়া চলিল। ষ্রেশান হইতে বিধুরপুরের রাজবংশ-কীত্তি 
“যমুনা বাধ? একটা বৃহৎ দীঘী বামে দৃষ্ট হয়। জলরাশি নীরদবর্ণ। বীরদরজান্ন 
আমর! একটা শহন্দু হোটেল ও বিশ্রীমস্থান” লেখা সাইনবোর্ড দেখিয়া! তথায় 
মোট নামাইয়া বিআম ইচ্ছ! কবিলাম। হোটেলের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবুরাম 
মুখোপাধ্যায়! ইনি অতি ভদ্রালাক এবং ভক্তলোক । ইহার আদর 
আপ্যায়ন ও যত্ে আমরা বিশেষ তুষ্ট হইয়াছিলাম। আমরা তখনই গরুর 
গাড়ী ঠিক করিবার ইচ্ছা প্রকাশ কবাতে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন 
'আপনারা ব্যস্ত হইবেন না, আমি সমন্তই যথা সময়ে বন্দোবস্ত করিয়। 
দিব। অতঃপর আমবা বিষ্ণুপুর সহব, রাজবাঁটা ও মৃথারী ঠাকুর দেখিবার 
জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া হোটেল হইতে বাহির হইলাম। রাস্তায় 
অত্যন্ত ধুলা কিছুদূব গিয়া শ্রাপতিকরের তামাকের দোকান। খই 
তাম'কই বিষুপুরের বিখ্যাত তামাক । বাজার অন্ভিন্রম কবিয়া ধাইয| 
চৌধুরী মহাশয়দিগের (স্তানীয় বর্জিষ্ট লোক ) রাসমঞ্চ, পরে মিউনিলিপ্যাল 
নার্ষেট, চ্যারিটেবেল ডিনপেনসারী ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম । ইহার পরে 
“পোকার্বাধ' ইহাও রাঁজবংশের অপর কীর্তি। বেশ বড় পুকুর। কত লোক 
এখান হুইতে জল লইতেছে। আরও কিছুদুব যাইয়া ডাইনে একটী গলি 
ধরিয়া! আমর! রাজবাটার উদ্দেশ্যে চলিলাম | রাজবাটীর সন্দুখে প্রস্তর নিশ্থিত 
অতি পুরাতন একটী বৃহৎ সিংহত্বার এবং তত্বামে পাহাড় সদৃশ একটা 
শুপ। ফটক পার হইয়া গ্লাবাটা খু পাইন! রাজবাঁটা একটু 
জাকজমক বিশিষ্ট হইবে, এই ধারণাই ছিল। পরে আমর এফটী, ছার্প 
পুরীতন' বাটীকে ক্লাদবাটী বলিয়া! অনুমান করিয়| পাইলাম ৷ প্রকৃতপক্ষে হাই 
রাব্যটি। একটা পুরাতন রাজদাসী আমাদিগকে তাহার সক্ষা দিল। 'সে 
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লিল, "আর কীবা। এখন আর কিছুই নাই। বংশে একটী ছেলে আছে, ১০১১ 
বৎসর বয়স। ইহাদের পঞ্চান্স পুকষ এই খানে বাদ। এই-“দরবাস+।, € এখানে 
সর্ধবসাধারণে রাজবাটীকে “দরবার* বলিয়। থাকে |) 

আমর! বাটার সম্মুখে একটা মনির গদখিষা বলিলাম, 'এখালে কি ঠাকুর 
আছেন £ বৃদ্ধা! কহিল, বাবা! এখন সমস্ত ঠাকুরই এই মন্দিরে আছেন, যত 
দেবালয়ের ঠাকুর “একত্র করিয়া এইখানে রাখা হইয়াছে । একজন ত্রাঙ্গপ 
আছেন, তিনি সকাল সন্ধা! এসে পূজা ও আরতি কবেন। আমরা 
সেই মন্দিরে প্রণাম করিলাম, দরজা] বন্ধ, 'দেব দর্শন ঘটিল না। পরে 
তাহাকে বলিলাম, 'হাগা বাছা! এখানে মুগয়ী ঠাকুর কোথায় আছেন ? 
"সে আমাদিগকে রাজাদিগের একটী ভগ্ন ঠাকুর দালান দেখাইন়। দিল। 
আমরা অগ্রসব হইয়া দেখিলাম, দালানেন মন্দুখে ঝাকারির সমস্ত 
আগোড় বীধা বহিয়াছে। তাহান মধ্য দিয়া দেখিলাম, দাপানে 
ভগবতীর মুত্তি। ইহারই নাম ষুগ্নয়ী। ঠাকুর রামকৃষ্ণ একবার বিষুপুরে 
আপিয়া লালবাধের কাছে এই দেবীকে ভাবাবেশে দর্শন করিয়াছিলেন। 
শ্রশ্রীরামকষ্ণকথামূতের প্রথম ভাগের সপ্তম খণ্ডে তাহ! এইরূপে উল্লেখ আছে। 
প্ীরামকষ। মাইারকে বলিতেছেন--“মআমি একবার বিষুপুরে গিছিলুম 
রাজার বেশ সব ঠাকুরবাড়ী আছে। সেখানে ভগবতীব মুত্ধি আছে, নাম 
মুগ্নয়ী। ঠাকুরবাড়ীর লঙ্মুখে বড় দীঘী। আচ্ছা, দীঘাতে আঁব আঠার 
(স্রথাঘসার ) গন্ধ পেলুম কেন বল দেখি । আমি তজানতুম নাযে, মেয়েরা 
মৃগ্মী দর্শনের সমন্ন আবআঠ তাকে দের়। আর দীধীর কাছে আমার 
ভাব সমাধি হ'ল, তখনও বিগ্রহ দেখিনি, আবেশে সেই দীধীর কাছে মৃগী 
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আমরা ঠাকুর রামকষ্ণের এই ভাবমূর্তি তখন হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম 
এবং দেধীফে দর্শন ও প্রণাম কবিয়া লালবাধ দেখিতে চলিলাম। 
রাজাদিগের ছুরবস্থ। দেখিয়া! হদয় সাঁতিশয় ব্যথিত হুইল। বিধাতার কি 
বিধানচক্র ! তাহাই তাবিতে লাগিলাম | যে দিকে চাই কেবল ভগ্ন দেবমন্দির ! 
একজন কহিলেন, “মহাশয়! ৩৬* দেবালয়, কত শত দীন ছুঃখী এই সমন 
দেঝুলকে প্রপাদ পাইয়া! দিন গুজ্রান করিয়। গিয়াছে, আর এখন! দরবার 
দেখুলেন ত!+* তখন চলিতে চলিতে হঠাৎ রূপ-মনাতনেয় কখ! মনে গুঁড়িল। 
দ্ধপ গোস্থামী দনীগনবে লিখিযাছিলেন-_ 
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প্যছুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী ? 
রঘুপতেং ক গতোতরাকোশল। ? 
ইতি বিচিস্ত্য কুক শ্বমন স্থিরং, 
ন সদিদং জগৎ ইত্যবধারয় |” 
আমর! একটু গিয়াই লালবীধ দেখিতে পাইলামণ দেখিলান বেশ বাধান 
ঘাট, ঘাটের ফটক এবং দুইটা শিবষনির নূন চুণকাম করা। আমরা বরাবর 
ঘাটে নামিয়! গিয়া একটু জল মুখে দ্রিলাম ও দীপঘা দেখিতে লাঁগিলাম। 
প্রকাণ্ড দীঘী। ঘাঁটে ৩৪ট। লোক ছিল, তাহাদের বলিলাম--“হাগা রাজ 
বাড়ীর অমল দুর্দশা দেখে এলাম, আর ঘাটটা তবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
দেখচি, এর কারণ কি? তাহার কহিল, “এখানে একটী ব্রাহ্মণ থাকেন, 
তিনিই এই জল করিক্সাছেন।/ আমরা কহিলাম “কোথায় থাকেন ?” তখন 
তাহার! ত্রাঙ্গণটাকে দেখাইয়! দিল। আমরা ইতিপূর্বে তাহার মুণ্ডিত-মস্তক 
ও সম্মুখে কমগ্ডলু, গৈরিক-বস্ত্র ইত্যাদি দেখিয়া দৃরাগত কোন শ্রাস্ত সন্ন্যাসী 
বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। তাহার সহিত আলাপ করিতে গেলে, তিনি 
আযাদিগকে বসিতে কহিলেন এবং কোথা হইতে আদিতেছি এবং কোথায় 
যাইব, জিজ্ঞাস! করিলেন । আমর! যথা পরিচয় প্রদান কবিলাম। ভিনি 
কহিলেন, তবে বেশই হইয়াছে, আপনারা রাত্রে এখান থেকে খেয়ে একে- 
বারে চলে যাবেন, আমি সব ঠিক কবে দেবো ।” আমরা বল্লাম 'সে কিন্ধপ ? 
তখন তিনি বল্লেন যে, "স্বামী নির্য়ানন্দ, ডাক্তার কান্ধিলাল এবং বড় মুক্তার 
ছোট জামাতা, অগ্য বেলা ম্টার অময় জয়রামবাটী থেকে এখানে এসে 
গৌছেচেন, এই সব ত্রাহাদ্দের জিনিস পত্র বহিষ্নাছে। তারা এখন লালবীধ 
ঘুরে 'দোলমাদোল”* বলে একটা বৃহৎ কামান পাতা আছে, তাই দেখতে 
গেছেন। এ গাড়ী রাত্রে ফিরে যাবে, আপনারা এ গাড়ীতেই যাবেন। 
আপনারা এ্থানে ঠাকুর আছেন, দেখে আহ্ছন | আমর গেটের দক্ষিণ পার্থ 
চলিয়া গেলাম-যাইয়া দেখি, একটি দেবীমুপ্তি প্রতিষিত। দেবী বসিয়া আছেন। 
পার্খে ঠাকুর রামরুষ্ণের, স্বামী; বিবেকানন্দের, বিজয়কুষ্জ গোম্বামীর এবং আর্্য- 
মিসনের শ্যামলাহিড়ী,মহাশয়ের প্রতিমৃর্তিগুলি বর্ডমান। দেখিয়া গ্রণে যেকি 





বশী আক 


*. কলিকীভীয় বাগবাঁজারে ৬ মদনমোহন বিগ্রহ আছেন, উহ। পূর্বে বিকুপুরের রজিদিগের 
স্ ... স্‌ 
ছিল। প্রবাদ আছে বে, রাজারা কফোনওরূপে শক্রগণ কক আরা হইলে ৮ সানটটোছন- 
লিউ এই কামান ছুড়িতেন | শরুগণ পলায়ন ফরিকত। 
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শুঢুর আনন্দ হইল, তাহ! বর্ণনাতীত। আমরা প্রণাম করিয়া ,আদিঙা ত্রাণ 
মীপে বসিয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম । তাহার নান শ্রীরীমক্ধপ ভট্টাচার্য । 
কথাবার্তায় জানিলাম, ইনি স্বামী শিবানন সমভিব্যাহারে একবার ঠাকুর 
শ্রীরামকুষঠে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করিক্মছিলেন। 81৫ বসন হইল তিনি 
এই দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়'ছেন, কিন্ত তখন তিনি জানিভেন না যে, ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ লালধাখের ধারে ভাবে এইকপ দেবী মুক্তি দর্শন করিয়াছিলেন। 
পরে যখন শ্ত্রীরামকুষ্ণচকথানৃত-প্রণেতার সুখে ইহা অবগত হইলেন, তখন 
একেবারে আশ্যধ্য ভইয়া গেলেন, এব ঠাকুর শ্রীরামকষ্জের প্রতি তাহার 
মন প্রাণ আকরুষ্ট হইয়া পড়িল এই উপবিষ্ট (কোমর পর্যাস্থ ) দেবীর নাম 
শ্পর্বমগল1। উঠার! বৈশাখ মাদে এখানে একটী উত্সব করিরা থাকেন। 

কথাবাপার সঙ্ধা। হইল । শুক্লাটভুদদনাল নিশি-প্ুদ্র জ্যোতসা ছঠুন্দিক 
ছাইয়! পড়িয়া সেই প্রান্তর এব, বনানি াসাইষা ভুলিয়াছে। হালবাধের 
অগাধ জলবাশিতে কুদ্র বাচিমালা শণধপ সনননে স্চালে ভালে নৃতা। করিতে 
করিতে একে অপরের গাছে লিবা! পড়িতেছে। নব শীভাগমে হিমানি চতুদ্দিক 
বাপ্ত হইয়াছে । এমন সময়ে রা বাক আমসিম! কাহিল, স্কাহান! (নির্ভয়ানন্দ 
প্রভৃতি) বেড়াইতে বোহতে দরবারের দকে গিয়াছেন। আমরা তাহাদের 
শাক্ষাৎ্থ মানলে উন] দরবারাভিমুখে ঢলিলাম | ঘ্ুখাধী দেবীর নন্দিন্ন সম্মুখে 
তাহাদের সহিত মান্ষাথ্থ হইল! পরম্পর পরমানণ্দ ও হাঁসি । তাহারা ঘাটে 
আল্গিয়া আমাধিগকে মাধের বাটীর প্রসাদ দ্রিলেন_-জযরামবাটী হইতে মা 
তাহাদের আহাের জন্য বাধিয়! দিয়াছিলেন । আমরা আনন্দে গ্রপাদ পাইলাম। 
পরে তাহারা গাড়ী ছইখানি ২৮* আনার ঠিক করিয়া দিলেন--গাঁড়োয়ানের। 
আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া! একেবারে মায়ের বাটীতে তুলিয়া দিবে। ক্রথে 
সেখানে ১০১২ জন জুটিলেন, অনেক কথাবার্তী চলিতে লাগিল। রাত্রি 
টায় ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদিগকে বিশেষ যু সহকারে ঠাকুবের প্রসাদ 
থখাওয়াইলেন--পেউ ভরিয়া গেল ত] ছাড়েন না- বলিলেন খুব খান, পরে 
লালধাধের এক গ্লাস জল থাবেন, সোডা অপ্রেক্ষা অধিক কাজ করিবে-- 
খুব হজমি জল 1 

আমাদের আহার সমীপ্তে বথাবিহিত অভিবাঁদনাদির পর থা ,হইতে 
সব্খলে নেই দুইখানি গোঁধানে ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করা হইল। ক্ছ্রুদুরে 
গিয়া আমরা কাছারাধীড়ীগুলি দেখিতে পাইলাম । ইহ! দেখিয়া মলে হইল 
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যে, ঠাকুর একপিন অবতার প্রসঙ্গে তাজরা মহাশয়কে হাঁফিতে হাসিতে 
বলিযাছিশেন,_পথিষুপুরে বেজেষ্টারীর বড় আফিস। সেখানে রেজেষ্টারা 
করতে পাল্লে, আর গোঘাডে গেল থাকে না 1৮ গাডী আরও খানিক গেলে 
আরা সুখুয্য মহাশয়ের হোটেলে মানিয়া পড়িলাম। নিওয়াপনদ, প্রভৃতি 
&েশনে গনন কগিলেন। পরে হোটেলে ঢকিলে ভ্লাবুবাবাবু আদাদিগকে 
কহিলেন যে, আপন।ব! £টাষ বাঠির হইযাছেন, বাত্রি এখন ১০টা--এখনও 
[করিতেছেন না নেখিযা, অপনাদিগকে পুলিশের লোক বিয়া মননে হইতেছিল, 
এখন ওদেব দেখে বুঝিলাম থে আপনারা সতা সত্যই বাণী । আমরা তখন 
চানিয়! উঠিয়া তাহার নিকট সমস্ত ঘটন। বলিলাম। আমাদের আহাব।দি হইয়! 
গিয়াছে শুনিয়া ভিনি সন্তষ্ট ভইলেন পৰে গার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে 
লাগিলেন। ইন মানে রেল অফিসে বুকিং ফাক ছিলেন, সেই সময়ে ঠাকুরেব 
কথ! শ্রবণ কনেন। আমাদিগকে ভজ্ঞ্রাস্থবেশ দত্ত গ্রকাশিহ উপদেশ পুস্তক 
বাহিব কবিয়া দেখাহয়] পলিলেন বে, 'আমবা মধ মধ্যে ইহ] পাঠ করিয়া 
পরম আননালাভ কাবয়া থাকি । ঠাকুরের একখানা ছবি আমাকে দিতে 
পারেন, আমি এখানে বাঁধাইয় বথিব।' আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া তাহা 
ডাকে পাঠাইবা দিতে প্রতিআত হইলাম। তীহাব সহভ রাত্র প্রায় ১১॥০ট] 
পথ্যন্ত গন কবিলাদ। ঠিনি পরে শুইতে গেলেন । আমবা গোযানেব 
অপেক্ষা করিতে লাঁগিলাম। অন্ধ ঘণ্টার মধ্যেই গোযান ফিবিয়া আ।সল। 
আমন বাত্র ১২টাব জিয় রামবৃষত।$ বলিয়া গোদানে চাড়া! গাড়ীতে শঞ্ষন 
করিবার ব্যবস্থা করিরা নইলাম এবং কিয়ৎ দূরে গেলেই শায়ত ভইল।ম। 
সহরের শেষে কৃষ্কর্বাধ_বৃহৎ জলাশয--এইথানে যাইয়! গাডোয়ানেরা কিছু 
মুড়িমুড়ক! একটী দোকান হুইতে কিনিয়া লইয়া জল খাইল এবং ক্ষণপরেই 
গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এই স্থবিমল জ্যোত্স! নিশিতে দুইখানি শকট, দুই পার্থ 
বৃহৎ শালবন পরিবৃত ক্ষেত্র রাখিয়া কোতিলপুরাভিমুখে সদর সড়ক দিয়া ধীরে 
ধীরে চলিতে লাগিল। কোতলপুব এখান হইতে প্রায় ১২ ক্রোশ হইবে। 
মধ্যে মধ্যে যখন আমাদের তন্দ্রা ভাঙ্গতে লাগিল, তথন গাড়োয়ানদয়কে মাঝে 
মাঝে ডাকিয়া ছুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম-_-'কতদুর এলো 
কোন্‌ জায়গা ? গাড়োয়ানঘয়ের নাম কুঞ্জ ও ভূবন । 


(ক্রমশঃ) 


পৌষ, ১৩১৫ সার। ] বন্দাবন। ২১১ 


শা পিপিপি পস্পিপীপপাপাি পার | স্পা িিপিলপপাা 


বন্দাবন । 


€ ১) ূ (৫) 
বিবহ 1বধুব (যবে) সে শ্যাম তমাঁলে 
সধমা বিহীন, বাধিকা লিক", 
বিষাদিনী ব্রজপুর। বডিভ মধুব হেসে। 
ফোটে না অধর বিটপীর সাবি 
ফুল কুল ভাসি, ৰ “ষোড়শ গোপিকা, 
নাতি সে বাশরী স্ুর। ঘেবিত মধুব বেশে । 
] 
(২) 
মরম উছাঁস নি 
যমুনা! উজান, হৃষমাঁষ ভরি 
নাহি সে নুদছুল তান , সোণাব গোকুল, 
বিহগেব স্বরে প্রমোদে থাকিও ভাবি । 
নিতি নব নব, মুবলীব স্বরে 
নাতি সে মধুব গান। বজ ঘরে ঘবে, 
(৩ | ঢাঁলিত সথধার বাশি । 
নবীন পল্লবে | 
(৭) 
কলেবব আভা! 
| যবে 
বিকাঁশেনা মধু ছঠা। 
নবীন নধর 
নাহি সে যামিনী 
নীল তন্গ খানি, 
মধুর টাদিনী, 
চন্দন ৮ষ%ত ভাল ) 
নাহি সে বিগত ঘট! । 
নি শ্টামলী ধবলা 
ধেহ্বগণ পাছে, 
ধেনু পালে নাই 
ও ধেয়ে যেত শ্রীপোপান ॥ 
সে মধু হর্ষ, 
নমীরে মধুব ভাষ! (৮) 
স্টামধন হারা কম, কু, কু, 
বৃন্দাবন ধাম, ঝুমুব, ঝুমুর, 


ব্ষবিনী বার মাস। ঝাজিত শৃগুব পটে 


5 তত্ব-মঞ্জরী ৷ [ দ্বাদশ বর্ণ, নবম সংখ্য। | 


১ পাদ পট শপ পিসি পিক পপ পপ পাপ পা পা ০ সাপ 





০০ 


বেণ করে গাম ূ দেখিবার সাধ 
তিভঙ্গিত ঠায় হয় যদি ভাই, 
নাচিয়ে নাচিয়ে যায়| পরাণ মাতান শ্যাম: 


(৯) 
শ্রীদাম সদা 
সাথীদেন সনে, 
কদম্বেন তলে খেল! । 
(গাঁপিকাঁব ননী 
গোপনে হরণ, 
মধুর শৈশব-বেলা। 
(১০) 
অতীত স্মতিি 


শী 


চি উস এ উট ১ সিসির রে উনি 


(১২) 
হবে সবে মিলি 
মায় মোহ ডি, 
সাধনা করিবি আর । 
ককণ আধার 
শ্যাম প্রাণমদ, 
রাখিবে রাতুল পাছ। 


১৩) 


রস 


সাগিষা চিয়াম, 
»লয়] বিবাদ সাঁজ। 
লীলা উনি ব্রজ 
জীলামন ভাবা, 
পড়ব বোঁখেছে আজ । 


চিরশ শিম 
সে ছুটী চরণ, 
পরশে হইবি সোণ।॥ 


পেস পাশ পপালাশ এ আশপাশ পী জি 


সে চরণ জবা 
বহি পেষে গেল ভরি 

গোকুল তন, 

গানোকে একাশ, 


পাতকী কত জনা। 


শশা সাহা িাীত স্পা 


শন্য করি ব্রজধাষ1 শ্রীন্ুশীল্মালতী সর্কাতর । 
সংসার । 
এ ভব সংসার, বড়ই সুন্দর, 


হেবিচে বাহিরে যাঁর । 
খুঁজিতে খুজিতে সকলি অংনত্য, 
শেষে দেখে পুনঃ তারা ॥ 
সার স্থখের সাঁয়র ভাবিয়া, 
ভব দিতে গেসু তায়। 


পোষ, ১৩১৫ সাল। সংসার । ২১৩ 


শিট শীশিশীশশিশীশাশিপেপিশপাশিপাশা শশী টিপ শশীপপশিপাশপাশশীশশিপিশপিি শিস পি পাশপাশি 
পপ প্র 4. 


ডুবিতে ডুবিতে, ফিরিয়া চাঁহিতে, 
লাগিল দুঃখের বায় ॥ 


কিব1 'অপবিত সংসার সায়, 
সমল তাহার জল। 
ছ:খের মকর ফেলে নিরম্তর, 


প্রাণ কৰে টলমল ॥ 

রোগ শোক জালা, জলের শিহালা, 
মৃতাটী তাহাব পাছে, 

কাম ক্রোধ লোভ, কাটা এ সকল, 
উন্নতি পাথর মাঝে ॥ 

বাসনা পানায়,। সদ লাণে গায়, 
ছাকিয়া ফেলিতে নাবি। 

অন্তরে বাহিরে, যেই মত ঘেবে, 
ছাঁড়ান বিষম ভারি ॥ 

কহে সাধুজন, শুনহ সংসারি 
নুথ ৪:থ দুটা ভাই। 

খেক লাগিয়া, যে কবে সংসাঁন 
দুঃখ যায় তার ঠাই ॥ 

ধরম বলিয়া, একটা কমল 
সংসার সাগর মাঝে। 

চতুর রসিক, হয় গো যে জন, 
ধায় গে! তাহার পাছে ॥ 

সাঁধুজন ভণে শুন রে মানব! 
ধরম রসের সার। 

ধরম-রূসের যে নহে রসিক, 
কি ছার পরাণ তার ॥ 

জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, কলিকা সকল, 
সে কমল চারি পাশ। 

একে একে তারা, ফোটে গো সকলি, 
করিলে তাহার ব্সাশ ॥ 


২১৪ তত্ব-মঞ্জরী ৷ [ ঘ্বাদশ কর্ষ, নবম সংখা] । 


পাপা পলা পিপাসা পাপা পল লাশ পাপী শি শা শা 


ভক্ত, কর্মী, জ্ঞানী, বলিছে মানবে, 
ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম সাঁর। 

যাহাতে মিলিবে, সেই প্রাণারাষ, 
ভবসিন্ধু হঢুব পাঁর। 





পা শা পাপা এক পপ 





শশা 





গ্রগিরিজাপ্রসর্ন ঘৌষ। 


(০৯ শী স্পা 


শ্বীরামকুয়কপ্পতরু-উৎসব। 


১জা জান্য়ারী, ১৯০৯ এ্ঃ, কীকুড়গাছী যোৌগোগ্ভানে ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ের 
করত্রু উৎসব হইয়া গিয়ছে। অনেক ভক্ত সমবেত হইয়া কীর্তনানন্দ” 
করিয়া সকলকে মাতাইয়! তুলিয়ছিলেন। এই উপলক্ষে কটকের সে্বকরুন্দও 
একটী উৎসব করিযাছিলেন। হিন্নু, মুসলমান, খুষ্টান অকলেই উৎসবে 
যোগদান করিয়া আনন্দে প্রমান পাইয়াছিলেন। কাঙ্গালী ভোজন করাইয়! 
কিছু কিছু বিদায় দেওয়া তইয়াছিল। তীহাদিগের প্রকাশিত “শুভবার্ডী” 
নামক প্রীতিউপহার নিয়ে প্রকাশিত হইল্‌। 


শুভবার্তী ৷ 
“ভাঙ্গিব প্রেমের ভাগ আয় ছুটে আয়, 
অধর হইবি পানে মিটে যাবে আশ ) 


জাগরে দুমস্ত-সিংহ দিন চলে যায়! 
মায়ার কলিত গুহে মিছে কেন বাস £" 


শুনিয়াছে জগবাসী তব আঁবাহন, 
জাগিয়াছে জাগিতেছে শুইবে কি আর? 
সবাই শীতল আর নাহি জালাতন, 
গাইছে জীমৃত-মন্ত্রে প্রার্থনা তোমার! 


নিদীখ-সন্তপ্ত ধরা বরষা আগমে, 
ফুল্লমনে করে গান পরমেশ-স্তি 
তোমায় হেরিয়। তথা সংসার আশ্রমে, 
হরষিত চিত্তে সবে গায় তব গীতি ॥ 


পৌষ, ১৩১৫ সাল। ] সমালোচনা । ২১৫ 








শিট পপি রা - পপ পশীপিলজ শী পিটিশ লিপ 


নির্বাণ উন্মুখ দীপ তৈলবিন্দু যোগে, 
প্রদীপ্ধ কিরণ ষথ! ছুটায় হরষে, 
ধরাবাসী মুতপ্রাণ কৃূটবিষ ভোগে; 
পাইয়া! তোমাবে পুনঃ শ্হানলে ভাসে। 





'য আলোক-স্তম্ত দেব পুঁতেছ ভারনে, 
ছুটার আলোক রেখ! বহুদুব দেশে; 
অন্ধকাবে জাম্যমান তাকায় চিত, 
বুঝিয্না আপন জম শ্ুদ্ধনার্গে তাসে | 


উদ্দিমাছে বাঁলববি পুলপ শগনে, 
সৃপ্ুনর ছাড় শব্যা খুলিয়া নয়ন, 
ঘুমাইতে ইচ্ছা হয়? কিন্ত রেখ ননে, 
এ পবিৰ খরতেজে স্রধু জাগব্ণ। 


“নতি বাদ বিসম্বাদ নাঠি কোলাহল, 
সব ধন্ম সভা, ফত মত ভিন পথ? 

“নাগেছে বিভিন্ন কিন্তু একবন্ত্র জল 
“সরলে ডাঁকিলে পুর্ণ হবে মনে।রথ ৮ 


বীক্য স্ত্রে গাথা তব উপদেশ বাণী, 

ফুকারিছে এঁক্যমন্ত্র, শুনিছে সংসাব ; 
ভূমি আঁজ কল্পতক--শুশুবাত শুনি, 
জাগ্রত-জীবন-কলে গ্রার্থন। এধার ! ! 


সমালোচন?। 
গয়াধাম । অশ্রীহধি ঘোষ মহাশয় গ্রণীত, মূল্য ॥* আট আনা গান্র। 
আমর! এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া! পরম প্রীত হইলাম এবং গয়াধাম এনে 
বি/বধ বিষয় জানিতে পারিণাম। গ্রন্থকার এই পশুকে গরাধামের পুরী বৃত্ত, 
তীর্ঘমাহাত্মা, পৌরাণিক আখ্যাযিকাঁ, একে একে বর্ণনা করিয়াছেন এবং 


২১৬ তন্ব-নগ্তরী। [ দ্বাদশ বর্ধ, নবম সংখ্যা। 


কাহার দ্বারা হার প্রথম সৃষ্টি হহল, গম্ান্থর কাহিনীর প্রকৃত রহস্ত কি, 
বৌদ্ধ ইতিতসের সহিত গয়াধামের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ইত্যাদি সবিস্তারে বর্ণন 
করির! গয়াধাম সম্বন্ধে সাধারণকে সবিশেষ বুঝাইবার চেষ্টা করিরাছেন। 

তীর্থ দশন করা হিন্দুর্সীবনের একটী প্রধান কর্তন্য কর্ম এবং ধর্ম 
ইহাতে বিবিধ জ্ঞান পরিস্ফ,ট হউয়। উঠে। যাহার, গয়াধাম দর্শনাভিলাষী, 
তাহার! গয়াদ যাইখার পুর্বে এই পুস্তকখানি মনোনিবেশ ফরিয়। পাঠ করিয়া 
তথায় গেলে বিশেষরূপে উপকৃত হইতে পারিবেন । 

বোধগয়া । উপরিউক্ত গ্রন্থকার করুক বুদ্ধগ্য়ার ইতিবৃত্ত । মুলা 
1০ চারি আনা মাত্র | লবোধগয়ার সবিশেষ বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায় এবং 
বোঁধছ্রন, রাজা অশোক, এবং পৌদ্ধগণের তক্তি এবং সহ্বদয়তার পরিচয়াদি” 
পাঠ কবিয়া চক্ষু আদ্র হইয়া আইসে। গ্রন্থকাবেদ একপ সংগ্রহ চেষ্টাকে 
অন্তরের সহিত শত ধগ্তবাদ প্রদান করি। 

পররুদোভম-ক্ষেত্র | উক্ত গ্রস্থকার কর্তৃক শ্রীক্ষেত্রেৰ ইতিবৃত্ত! 
মূল্য 1৭ চাবি আনা। ইভারু মধ্যে জগমাথ-ক্ষেত্র সম্বদ্ধে বিবিধ পুরাতত্ববিদেষ 
মতামত সংগৃহীভ হস্টয়াছে এবং গ্রন্থকার নিজেও অনেক কথা বলিক্মাছেন কিন্তু 
শ্রীদেবতা সম্বন্ধে বিশেষ মীমাংসাপ্রদ কোনও সিদ্ধান্ত ইহীতে পাইলাষ না, 
এবং আমাদের ধারণা যে সেকপ স্থির সিদ্ধান্ত কোনও গ্রহ্ছকারই দিতে 





পারিবেন ন1। 

কর্মকার বৈশ্ঠা-ত । খুলনা জেলার অন্তর্গত খালিশপুর নিশশী 
শ্রীধুক্ত হরধিভ লাল রায় এই পুস্তকের পথণেহা। আমাদিগের বিশেষরূপে 
জানা আাছে যে, গ্রন্থকার প্রার দ্াদশবর্ষকাল (বিশেষ যত্র আগ্রহ চেষ্টা ও 
পরিশ্রমসহকারে তাহার ম্বজাতির ইতিহাস থানি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
আমরা যতদূর জানি কম্মকার জাতি সম্বন্ধে একপ বিশদ বিবরণ পরিপূর্ণ পুম্তক 
বোধ হয় দ্বিতীয় নাই। ধাহারা কম্মকারতব জানিতে ইচ্ছুক, তাহারা 
॥০ আট আঁনা মূল্যে এই পুস্তক খিদিরপুত্ব ২৪ নং রাঁমকমল মুখাজির স্রীটে 


পাইবেন! 


এদিটি 


লাম । 
ঢব৭ ভি? 1 


40 ক্রি) 
8 


তন্তবমগ্জরী। 





রে 
৮ রর 


স্টপ আ 


জালন প্্ী দশৃহা স"য1 


প্রীরামকুঞ্-মকর-মঙগল-শীতি। 


( কীর্তনের স্থর ) 


পৌধ মাদেন শে, সাঃ র সর্গম লেশ, 
তীরিথ সেনান কত করে। 
হিন্দু নর নাবী যত, গবে ধশ্ম কন রত, 


সথরধুনী পাপন স্বরে ॥ 

পু! দন সাধুসেন1, যান ভাগ্যে ঘটে মেবা, 
সাধ্যমত সাধিছে সকলে । 

খোল করতাল লয়ে, উান্ড হুবিনান গেয়ে, 
কত জনে নাঁচে কুড়হলে ॥ 

আজিকে এ শুভদিনে, আমার প্রভুর মনে, 
মরি কিবা ভাবের উদয় 

উঠিয়! সে উদাকালে, মুখে হবি হরি বলে, 
কাক মন সদাননময় | 

কামারপুকুরে যবে, মিলি গ্রামবাসী, মবে, 
হরিনাম গেছে গায়ে ফেরে। 


৭০১৫ সাল! 





পাটা 


২১৮, তত্ব-মঞ্জরী। [ দ্বাদশ বর্ষ, দশম সংখ্যা । 


সী লাশ ৯৯৯ ক ৯ ০ 


(কিবা) চৌদিকে পুণ্যের ছটা, বিলবুভ্ী(১) পুজা ঘটা, 
হরিধ্বনি উঠে ঘরে ঘরে ॥ 
শ্রুদক্ষিণেশ্বরে আপি, যবে গ্রহ হৈলা বাসী, 
তখনো সে হেন মৃত ভাব। 
সঙ্গীভক্ঞগণ লয়ে, আনলো উন্নত হিয়ে, 
বিতরেন পবিজ্ঞ প্রভান | 
বাজে খোল করতাল, ভাবে প্রভু মাতোয়াল, 
জয় জয় হরিবোল' গান । 
(কিবা) মায়ের মলদিরে গিয়ে, নাচে প্রহু থিয়ে থিকে, 
লেই ভাবে বিঞ্ুঘরে যান ॥ 
(আবার) আপন মন্দির মাঝে, ভমে লুটি কিবা সাজ, 
হবি বলি চঙ্গাব্য়া ওঠে। 


০ 














পাশপাশি এপি 


হবিবোল, হরিবোল, তুলি নাম উতরোল, 
নেচে নেচে গঙ্গা! পানে ছোটে ॥ 
চাহি ভাগারথী পানে, ধারা বহে দুনয়নে, 


(কিবা ধনে কেবা ডাহা জানে । 

ক্্ণক শ্তবধ থাকি, হরিহুরি বোলে ডাঁকি, 
ধেয়ে চলে পঞ্চবটী পানে ॥ 

(কিবা) আসি পঞ্চবটী তলে, নাচে প্রভু ঢোলে ঢোলে, 

সঙ্গী সবে ঘুরে বেড়ে নাচে। 

হরিনামে ছলাহুলি, করে সবে কোলাকুলি, 
প্রভু পেয়ে আনন্দে তাসিছে ॥ 

এদিকে ভাবের দায়, জড়বৎ গ্রহ কায, 
ভক্ত অঙ্গে হেল! অঙ্গ স্থিতি। 

হেন অবসর পেকে, পদে শির লুটাইয়ে, 
আজি সবে করিছে গ্রাণতি ॥ 

হেরি এই শুতযোগ, ঘুচাইতে ভব-ভোগ, 
ছটি যায়ি পড়িনু ধেখানে। 


খাসি 


(১) পৌষ সংক্রন্তিতে মাঠে মাটির একপ্রকার ঠাকুয় গচিম়! তাহার পুজা ও ভোগ 
দেওয়। হইগ্ থাকে । কামারপুকুরে অদ্যাপি এই পুজা ও মাঠকোজন হয়| 





মাঘ, ১৩১৫ সৃল।] শ্রীধাম কামারপুকুর ও জয়রামবাটী। ২১৯ 


শপ সী শির লালিপাশিসটি 


সর্বাঙ্গে চর্ণধূলি, মাথি হেন কুতুহলী, 
চাছি রৈচু শ্রীবয়ান পানে ॥ 
( প্রভু আমায় দদ্না কর বোলে) (আর তবকৃপে রৈতে নারি ) 





'ীধাম কামারপুকুর ও জয়রামবাঁটা। 
( পূর্বব প্রকাশিত ২১০ পৃ্ঠার পর।) 


[ প্রভাতে-গোয়ানে |] 
“অমি শ্থময়ি উষ্ষে! কে তোমারে নিরমিল ? 
বালা সিন্দুব ফেটা ফে তোমাৰ ভাল দিল ৮ 
২৩শে কান্তিকের উবা, ডোর ৫টা হইয়াছে । পথিক শীত তাভাইবর 

উদ্দেশ্তে গান গাহিতে গাহিতে পথে চলিয়াছে। তাহাবই গলাব স্বরে ঘুম 
ভ।ঙ্গিয়া গেল। পথিক গাহিতেছে-পিয়নবাণে বিধলে আমার গ্রাণ।৮ 
বট্বাবু উুনিয়! বলিলেন “ও গ্রিক গাহিতে পারিতেছে ন।-- শরতের বাঁণে বিধছে 
আমার প্রাণ” গাওয়। উচিত ছিল |” বটুবাবুর খু শীত করিতিছে এবং সমল 
রাত্রি ঠাণ্ডা লাগিষ। সদ্দিবোধ হইয়াছে! তামাক খাইয়া শবীব একট গরম 
করি! বট্বাবু একটি গান ধরিলেন। আমিও সাহার দুরে হুল মিলাইর) 
গ্রাহছিতে লাগিলাঁম- 

“অন্ুপূম-মহিম পুর্ণবঙ্গ কর ধান, 

নিক্ঈমল পবিত্র উষাকাছে। 

ভানু নব তাঁর দেই প্রেমখুখচ্ছা যা, 

দেখ এ উদয়গিরি শুত্র ভালে ॥ 

মধু সমীরণ বচিছে এই যে শুভর্দিনে, 

তার গুণ গান করি অশ্বত ঢালে) 

মিলিয়ে সবে যাই চল ভগব্ত-নিকেতনে, 

প্রেম-উপহার লয়ে হৃদয়-খীলে ॥ 

জার একটী গান হইল। ঠাকুর রামকুঞ্জ তাহার সেই অভুলনীর সুদুর 

কঠে এই গান কতবারই গাঁহিয়াছেন 

“্যতনে হদয়ে রেখো আফরিণী শ্তাধা মাকে । 

মল ফুমি দ্যাখো আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি খে 2 


২২৩ তন্দর-মগ্জরী । | দ্বাদশ বর্ষ, দশম সংখ্যা। 


ক পপি পাপা পা পাপলাসপপ্পাপিপিপলপ পপি ৩ ৮2 শপ শশা শিশতাশাশ শশা পপপপালপাগলাশগ 


কামাদিতরে দিয়ে ফাকি, আয় মন বিরলে দেখি, 
পুযনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা ঝলে ডাকে ॥ 
(মানে মাঝে সে যেন মা বলে ডাকে) 
কুরুচি কুমদ্দী যত, নিকট হতে দিওনাকা, 
জ(ন-ন্যনকে প্রহরী রথে, সে ষেন সাব্ধানে থাকে ॥ 
(খুব ষেন দাবধানন থাকে ) 
এই গাঁনটী পেষ হালে আব একটা গান হৃদয়ে উদয় হইল) ঠাকুর'এই 


5, চট লট শত 
গান জনিলে হবই আমাদিস্থ সই টিহতন। ভ্রাঙ্গভজেরা ঠাকুরকে এই গাঁন 
কতবাবই গুনাইয্ছন " এটাও ৭15 হঈল-- 


“আমায় দে মা পাগল কার (তিঙ্গময়ি )। 
আর কাজ নাই ( 9 ম')ল্গান-পিঢারে । 
তোগাব কোমল হৃবা,। পানে কর মাতোয়াৰা, 
ওমা ভতাচউইনা (আমায়) কৃণাঁও প্রেমলাগরে ॥ 
(ভুমি দয়া ক'রে) (তুমি নিজগুণে ) 
ভোমার এ পাগল। গারদে, ৫কহ হাসে কেহ কাদে, 
কেহ নাচে আনন্দদাব-- 
ঈশ| মুসা আটৈহনা, তীর ভোমার প্রেমে অচৈতন্য, 
হায় মা কবে হপধণ্য (নামি) মিশে গে তাদের ভিতরে ॥ 
ন গুণ তেমনি চেলা, 
মের থেনা কে বঝতে পারে 
তুইও প্রেমে উদ্মাদিনী, ওমা শাগলের শিরোমণি, 
টি কন্‌ মা ধন ( এই ) বাঙ্গাল গ্রেমদাসেরে ॥৮ 
গন সগাণ্য হইল। এদিকে পুর্নদিক আরক্তিম করিয়া দিককর উজ্জল 
আলোক জগ; মতা পুত রিডে লাগিল। আমরা এইবার একটী বড় 
পুঙ্ষ৫ি দেখিতে পাইম! গোযান হইতে অবতরণ করিলাম, এবং তথা হইতে 
জল আবরণ কন্যা শে ।ধি ক্রিয়া মমাপন করতঃ পুনরায় গাড়ীতে উঠি- 
লান। এই শণেম নাম রাজগাঁ। একটু চণকা প্রান্তরে একটি মন্দির দৃষ্ট 
হইল | শিবানাব বলিয়া মনে হয় । য্ণন রৌদ্রের একটু তেজ হইল, তখন 
শাড়োয়নতয় গাড়ী হইতে নাদিয়া গরুগ্তশিকে তাড়াতে লাগিল, আমরাও 
এর্োএকে গৃতবন্্ উদ্োতন করতে লাগিনাম। রাস্তায় বিষম ধুলো 


্বগেতত পাগলের গেলা, যেনে 


মাঘ, ১৩১৫ সাল।। আধাম ফাঁমারপুকুর ও জয়রামবাটী। ২২১ 


শা সপ পাপ পাশাপাশি শাল 


এমন কি নক কাগ্ড খাহিঘ! বাথিছে হইম়।ছিল। সান্তাড়া, মুজাপুব, 
সুটবাঘিণী প্রতি দিবিধগাম আনসপ্ার্থে রাখিসা বেল * গ্রায় ১০০টায 
আমব। (কাভণপ্বে পৌছলাম। এখানে এট্ান্স স্কুল, থানা, রেজেট্টারী- 
অফিস ইন্ভাদি সহযাছে, একটী ছোট সহবেক ন্যাঘ। অগ্য বাস পুর্ণিমা। 
এখানে ঞ্িনটা স্তাল বাদে ধুম হইবে পালেদেব ঠাকুন বাটি এবং ভঙদের 
দ্রই বাটীতে। থাসারের পৌঁকান গুলি খাঁদ্াত্রব্যে পূর্ণ কবিয়। সাঁজাইয়াছে । 
ভক$র খোল এ ধর্শলচা অনেক পৌকানে কাড়ি কনিয়া রাখিয়াছে। একটা 
গসতার সমাজ দেখিলাগ। তাহার গায়ে 'সতীমঠত বলিয়া খোদাই করা আছে। 
গুশিলান এখানে অতিথি সেবা হয়। গাডোয়ানদিগের ইচ্ছা যেআমবা এই 
কোক্ছাপুবে বিশাম কবিশা জলামাণ করি, কিশু আমবা কৌয়ালপাঁড়াঁয় যাইয়া 
বিশাম কবির বলাম, ছারা একট খাত খত কিয়া গাড়ী চালাইভে 
লাগিশ। মতই চলিতে লাগালাম, দেখি লী, গৰ্ষ, বালক, যুবক গ্রভৃতি 
পল্লিগ্ব নবনাধীগণ সকলই কোন্লপুবাতিমাথ রাস দখিত্তে যাইতেছে । 
তনেকে রাত্রিন্দ তথাষ থাকিয়া যার! শুনিপন। মুইাগাডা নামক শ্যানে 
গৌছিলে ৩৪টী যবক সা সাক্ষাৎ হইল ককাদল নাটী কোথায় জিজ্ঞাসা 
কবায় বলিলেন_প্ময়নাপব শ্রম 15 জীশীবামকষ্ঞপুথি প্রাণ ভক্ত 
শীযুক্ক অক্ষযকুমাৰ মেল মহাশাষের জন্ঙ্পান ময়লাপপর | আমল। ত“ভারিগকে 
সেন মহাশয সন্গদ্ধ জিল্ঞাসা কর্পিলাম 1 ভাহারা কীভাকে জানেন বলিলেন । 
ময়নীপুৰ এখান হইন্চে ভিন শোশেশ বা ছ্চাভার কিছু অধিক দূরে হইবে | 
আমর সেই ভাক্তেল জন্ান্ডমি উন্দপ্তে প্রণাম কলিলাম। এই পে ছইটী 
কাণ্ড বকল বৃক্ষ দু হইল । এপ বড বকুল সুশ্গ ইতিপৃর্বো চক্ষে পডে নাই । 
এখান হইতে কোঁয়ালপাঁডা সন্নিকটে চ্মনিয়। অট্রবাবু নামিয়া ষ্াটিতে আর্ত 
কবািলন। এমন জময়ে পশ্চাৎ দিক ৬ইন্যে টানি ভাব দধি লইয়া! চাঁরি ব্ক্কি 
কোবাহাপাড।ব "থে বাঁউতে লাগিল । বটবাঁবু বলিলেন "ভাই 1 দধিঘাত্রা বড় 
গুভ |” 'আমি বলিলাম, পরী, তার এখন যেদপ বেলা হইয।ছে (প্রায় ১১॥৭টা 
হইবে) তাভাতে যদি হাছেপান্ে দই শে, তবে আরও শুভকর।” বটুবাবু 
একটু হাঁসিলেন এবং ক্রগদক্ষেপ কবিয়। চলিতে লাগিলেন । 
[ কোষ।লপাড়া--ভন্ত মমাগমে 1] 

বেলা ১২টু! হইয়া গিয়াছে-আমবা কোৌয়র্জিগ ভাষ পৌছিলামূল ম্মাথে 

শ্রীযুক্ত উপেম্রনাখ ॥হাঁজর। 1 মুহাশয়ের প্াকান! ইনি ঠাকুরকে ভক্তি ও 








২২২ তত্ব-মণ্ীরী । [ দ্বাদশ বর্ষ, দশম সংখা।। 


বিশ্বাস করেন শুনা ছিল, তাই আমরা ইহার দোঁকাঁনে নামিয়া বঙিলাম। 
তিনি তখন দোকানে উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু আমরা তীহান আন্বনন্ধ 
জিজ্ঞাস! করা মাত্রই জনৈক লোক তাহাকে ও কেদারবাবুকে ( শ্রীকেদারনাথ 
দত্ত) ডাকিয়া আনিল। তীহারা আসিয়। আমাদিগকে টিশেষ সমাদরে 
কেদারবাবুর নিজ বাটাতে লহইয়। গেলেন । কেদারবাবুর বাটীতে' ঠাকুরের 
নিতাযপূজা হয়। যে ঘরে ঠাকুর আছেন, সেই ঘরেই আমাদিগের বসার জন্য 
জায়গ। দিলেন। সন্গিকটে মা শীতলার মন্দির আছে । এখানে তিন দিন ধরিয়া 
চধ্বিখ প্রহর সংকীর্ভন হইয়াছে, অদ্য ধূলট--এখনও সংকীর্তন চলিতেছে। 
এফটী দল প্রতি বাটীতে যাইয়া গান করিতেছে । কেদারবাবুব বাঁটাতে ও 
সেই দল আপিয়! পৌছিল, আমরা কিয়তক্ষণ গান শুনিলাম। কেদারবাসু ৪. 
হাজরা মহাশয় উক্ত অম্নষ্ঠানের প্রধান উদ্যোগী ( গানেব দল চলিয়া গেল_- 
কেদারবাবু আমাদের জন্য আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমাদের 
সহিত বিবিধ প্রসঙ্গ করিতে লাশিলেন। আমরা গিয়াছি শুনিয়া! ক্রমশঃ 
অনেকগুলি যুবক একে একে আপিতে লাগিলেন । ১৩১৪ সালেব শ্রাবণ 
মাল হইতে কেদারবাবুব এবং এই সকল যুবকগণের সদিচ্ছায় এখানে একটা 
*রামকষফ্-সেবক-মমিতি” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সমিতির উদ্দেশ্য ধর্মাজীবন 
গঠন কর! এবং দীন চঃখীবেশধারী নারায়ণের সেবা করা । ইহারা মদ্যে মধ্যে 
কামারপুকুর ও জয়রাঁমবাচীতে যাইযা থাকেন। এখান হইতে প্র উভয় তীর্থ 
আড়াই ক্রোশ তিন ক্রোশ বাবধাঁনে অবস্থিত। 
বেলা প্রায় ১॥০টার সময় আমর গানান্তে আহার কবিলাম। আহার 
কালে দেখিলাম, একটী ত্রাঙ্গণ বালক আমাদের জন্য রন্ধন করিয়াছে । 
বালকের বয়ঃক্রম ১৭১৮ বৎসর হইবে। বলকটী সেবকসমিতিবুক্ত । ৭1৮ দিন 
জর ভে'গ করিয়া এই দিন সে বেশ ভাল ছিল। আমর! গিয়াছি দেখিয়া, গে 
আনন্দচিত্বে সাগ্রহে আমাদের জন্য রন্ধন আরম্ভ করে। আমরা খিচুড়ি 
রঁধিতে বলিয়াছিলাম--আ'মাদের আহারাদির পরে সেই বাঁলকও পরিতিপ্তবূপে 
খিচুড়ি গথ্য করিল । বালকের ধারখা যে, আমাদের উত্তরে ঠাকুর তাহাকে 
হুস্থ কিয়া দিয়াছেন, উপস্থিত গে নিরাময় থাকিবে । গাঁডড়ায়ান ছুজনও 
এথানে আহার কবিল। তৎপরে আহারাদির পর কেদারবাবু এবং অপরাপর 
ডক্তগণ” আমাদের পহিত ঠাকুরের প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন । কেদারবাবুর 
পি্থা কর্দোপলক্ষে কিছুকাল জয়রামবাটীতে অবস্থিত, করিয়াছিলেন, ৈই 


মাঘ, ১৩১৫ সাল) ] ধাম কামারপুকুয় ও জয়রামবাটী। ২২৩ 


শপ 


সময়ে "তিনি গকুরকে তথায় বহুবার দর্শন এবং তাহার সহিত আলাপনাদি 
করেন। দেই শুভসম্মিলনফলে আজ তাহার পুত্রের হদষ্য় ঠাকুরের প্রি 
ভক্তি ও বিশ্বাম জন্মিয়াছে। ঠাকুরের কথাবার্তার পর তাহান! কিছু গান 
শিখিবার ইচ্ছা! গ্রকাশ করিলেন। আমদের সঙ্গে “রামকঞ্জ-সংগীত” ১ম খও 
ভুই খাঁন ছিল ॥ তাহা বাচ্ছির কয়! লইলাম। 
রামকৃষ্ণ প্রঢার উদ্দেপ্তে সেবক রামচন্্র ১২৯৯ সালের ফাল্গুন হইতে 

প্রায় এক বত্সরকাণ তাহার শিশ্যবর্গের ছ্থারায় প্রতি ক্ববারের প্রত্যুষ্যে 
কলিকাতায় বিবিধ পল্লীতে এবং গড়া, নার্িকেলডাঙ্গা, মাণিকতল! গ্রতৃতি 
স্থলে “টহল” দেওয়াইয়াছিলেন। টহল দেওয়া আরম্ত হুহবার সমসমঞ্রে 
"বোম্বাই নহর হইতে ভক্তবর শ্রীযুক্ত কালীপদ্র ঘোঁধ মহাশন্ন একটা গীত রচনা 
কারয়া রামবাধুব নিকট পাঠাহয়া দেন। কাণীবাবু “টহল” সম্বন্ধে কিছুই 
অবগত ছিলেন না, কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছায় গতটী যেন শর উপলক্ষেই রাঁচত 
ব্লর। রামবাবুর প্রাণে লহল। তান স্ুুরতালে গীতটা যুবকগণকে স্বয়ং 
[শিথাইম়্(ছিলেন। “রামরুষ্-সংগীতের” সর্ধপ্রথমেই সই প্ীতটী আছে। 
আমরা সর্বাগ্রে সেইটাই গাহিলাম। গীতটী এই-- 

মগন হৃদয় ভকত জাগে দয়াল নাম গানে। 

রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ নাষসুধা পানে ॥ 

রত আসন, ধরণী শাসন, না চাহি মণিকাঞ্চনে। 

ভুলসীমাল, মুগছাল, রামকুষ্ বদলে ॥ 

ভুবনমোহন র্মণীরতন ন1 চাছি আলিগনে। 

চাহে মন রামকুঞ্জ স্থান অভয় চরণে ॥ 

নাহিক সাধ, মধুর স্বাদ, সন] পরিতোষণে ॥ 

প্রসাদ শান্তি রামরুষ চরণামৃত সেবনে । 

রামকৃষ্ণ রামকুষ্ঞ রামকৃষ্ঞ ধ্যানে ॥ 

কেদারবাবু এবং অপরাপর যুবকগণও আমাদিগের সহিত মিলিয় গাহিতে 

ল/গিলেন। গানেক় সর শিথিয়া লইয়া ভবিষ্যতে তাহারা ইহা গাহিবেন, 
ইহাই প্রাণের বিশেষ সাধ! আমর! ঘিতীয় গান ধরিলা ম-- 
দীনহীন তারণ কারণ দীননাথ নাম হে। 
পতঙ তাপিত তাপ্ব হরণ পতিতপাবন নাম হে॥ 
কলুধনাশন কপানিধান কক্ষণাসন লাম হে। 
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তাগতভীষন ডকত প্র।ণ 'ক্তাথীন না হে॥ 
গীতনগন মুপ্পাবদন মণনমোহন ঠাম হ্ে। 
সাধন ভজন পিহন নে জন, বীমক্য্য নাম হে ॥ 





সিল টির তর ন্রিান 


গান গাহিতে ভাত পবক তব আঠা আবও বাড়িতে শাঠিল, জন 
প্রফুল হইল | তীহাব! কলন, আল )উ 2টি হি হটিবে। হখন 
আমর! গাহিলাম-_ 


জাগা যতি তল হা লেহন 


রা 
যে ভাবল মায়ে নান গলে পিণার দেছে কালষ দায়।, 


নু 


ডানে অস্ুব্বে জালা, হদন জার নামটী ললা, 
রি. 
[ওগান তা1এ প্রাণ গ্রানটী লা চি 


সাধে হেববে জদ্দে জদস্চীতদ, বালকুশ নাঃমর মভিমাঁল 
একজন বুদ্ধন্যক্তি হাতজাড় করিয়া হাস বদিযািতেজ 
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প্রক্কতি; তিনি গীতটী শুনিয়া “আঠা, “আহা? বলিয়া উঠিলেন। আমরা 
আর একটী গান ধবিলীম-__ 
এসেছে কাঙ্গালের ঠাকুব কাঙ্গালের তদ্ে। 
(তোবা) আয় ভিখারী বা করি প্রেম নিবি আয় প্রাগ ভরে ॥ 
দীনের মাঝে নিজ দীনে নাম বিলাখ 
দীনের ব্যথা প্রাণে প্রাণে মুখের পালে টায়, 
(বলে) পাপী তাপা কে আছিস বে আর-- 
(তোদের ) ভয় কিরে আর, আমারি ভার, বকলম দে আমারে ॥ 
বেল! ৩|০টা হইয়াছে, আমবা জ়বামবাটাতে সন্ধ্যার গুর্বো পৌছিবার 
উদ্দেশে তখন বিদায় চাহিলাম। ভক্তগণ তখনও ছাড়িবেন না; বলিলেন 
"আমরা আপনাদিগকে কখনও পাই না, যদি পাইয়াছি, আব একটু বলুন-- 
আরও ছুটো ঠাকুরের গান শুনি” আমর! আরকি বলিব। ঠাকুব বল. 
ডেন 'ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখ।না'--ভাবিলাম, ঈহাব! ঠাকুবের ভক্ত, 
টুহাদেরই অন্তরে তাহার অধিষ্ঠান। আমরা জনমজীবন সার্থক করিবার 
জন্যই ঠাকুরের জন্মদেশ দেখিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছি। এমন ভক্ত- 
সঙ্গ আবার এ জীবনে ঘ্টিবে কি না, তা কে জানে! ঘ্ববে আরও কিয়ৎকাল 
ইহাজেনে ঠাকুরের নামপ্রদঙ্গে থাকা যাকৃ। তখন আমরা আবাল 
গাহিলীম-_ 
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বাঞ্চ! পুর্ণ হল আজি ধরাতে রামকৃষ্ণ এল | 
তন্ুলডের বিড়ম্বন। গৈতভাবে্র বিবাদ গেল । 
রামকুষ্ এবাঙক্াব, এ নব ভাবে গ্রদার, 

এক অনস্থ সপাব দুর ধার 77 
ঘেয। বে, তাতেই নিলে, একজনাব খেলা সকল ॥ 
ফেকালী সে বনমালী, হবি বলি (আর) ঈশই বলি, 
ধান্লা বোলে ঘোলা জায়, কর্ভাভজায় সেই কেখল-_ 


প্রভাবে মতা পাবে, স্মভাপে হাব বিফল । 


উখবের ভলে গাল নত লসস সাত 
দীনের চু কি হুক তি ভিত? 
সংসাজ-হাম্বাপে ঘদ প্যাচ মনিমগন, 
গাগটী শ্ববণ লরুকে গাই লাই দন ভজন, 
গাঁথনি (ঘ জল ইউপলে কপলে বাগরুস শসনন 
রামক লে ইষ্টমালি ভাবে সরা জীবন | 
এইবাঁধ গাডোপান্ছযর় তাজা দিল, কতিল নিহাশয। এখন না উঠিলে 
আপনাদের যাইতে বাত্রি হইলা যাইবে ।' আমবা যাচ্ছি, যাচ্ছ? বলিয়া তাহাদের 
ঠাপা করিতে না করিতে বট্‌বাধু স্বয়ং আর রে গান ধশিয়! দিলেন । এই 
গী্তটা এই বংস্র যোৌগোদ্যানে শ্রী এ্ুরামকুষ্জোতৎ্সন উপলন্দে গত হইয়াছিল । 
মহ! মহোত্সবে মাতি আপ্গি সবে (প্রেমে ) বদনে বল রামকৃষ্ জর । 
লাধন তজন বিহীন যে জন অভয় শীপদে লও আশষ ॥ ( ভবভয় বেন! ) 
গোহন নেদি পরে, প$ বিলাজ কারে, 
(কলস ফণহার কিবা শোলা পরে ) 
(ভু এ কূপের তুগন। নংহবে ) 
ওকপ দর্শনে গ্রেম ভকতি উদয় ॥ 
(চিত্ত বিমোহন ) (পুর্ণ জ্যোতিঘন্ধ) ( চিদাননাময় ) 
পূর্ণানন্দ স্থান, ধরায় যৌগোদযান, গোলোক সম গ্রভূ নিত্য অধিষ্ঠান, 


পপ পপ পাপ দীপা পপ 


জ এই লমন্ত 'গীতগুলি হীরামকৃফণ সম্বঘো সেবক রামচত্্রের বত উপলক্ষে ভূর 
প্রীকালীপদ ঘোষ বন্তক রচিত হইযাচিলী। 
২৯ 
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সাপ পা শ্স্পি 





(কলির জীবের তরে হেন তীর্থ নাহি আর) 
( হেথা প্রেমদাঁত! প্রেম বিলায় অনিবর ) 
বিচিত্র এ লীলা, শুধু প্রেম খেলা, চৈতন্য বিকাঁশে আনন্দময় ॥ 
( তকুলতা আদি) 
বালে! নামের ভঙ্কা, ঘুচলো শঙদন শঙ্কা 
( ভোরা আয়রে সবে হরাষ ছুটি) 
( তোদের ভব বন্ধন যাবে ট্রটে ) 
( শুন গগনভেদী জয় বামকৃষ। ধবনি ) 
( চোবক বামচছের আভয়বাণী) 
পাষে ধর্ম অর্থ কাম মা সুনিশ্তয ॥ 
( দয়াল নামের পে) (মধুর নামের গুণে) (রামকৃষ্জ নামে) 
এইট গানের হাবটী লকলেলহ সতি প্রিয় বোধ হইল। তীাহাব] সকলেই 
শানটী লিখিয়! বাখিবার আগ্রহ ক্রিয়া কাগজ ও দোয়াৎ কলম আনিষা উপস্থিত 
কবিলেন। গানটা তখন আ।মিই তাহাদিগকে লিখিয়া দিলাম এবং সেই 
সঙ্গে সঙ্গে একখান রামকঙ্জ-সংগীত৪ ভাহাদিগকে গুদ।ন কবিলাম । ভহারা। 
পরম আনন্দিত হইলেন। 
বেলা ৪॥০টা, অতীত হুইয়। গিয়াছে । আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম । 

সকলেই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী পর্যন্ত আসিলেন। কেদীরবাঁবুকে 
কহগাম, 'চলুন্‌ না আপনি আমদেব সঙ্গে? কেদারবাবু আমারই ন্যায় হাপানি 
রোণী, ছুই দিন একটু টান ধরিয়াছে, তাই কহিলেন যে, “আর যাইব না, তাহ! 
হইলে আরও বাঁড়বে। তখন, যে বালকটী আমাদের রন্ধন করিয়! থওয়াইয় 
ছিল, তাহাকে যাইবার জন্য বঝাললাম। বাঁলকটার নাম প্রীবিনোদব্হারী 
যুখোপাধায়। গে আনন্দে আটথান। হইয়া গায়ের কাপড় লইয়া আসিয়! আমাদেন 
সঙ্গে গাড়ীছে চড়িয়া বসিল, €টায় গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কেদারবাবু ও আরও 
ছুই এক জন আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎথ কিয়ৎদুরে গমন করিতে লাগিলেন। 
আমর! বিশেষ অনুরোধ করিলে তবে তাহারা ফিরিয়! গৃহে গেলেন । 


[ জয়রামবাটাতে-_মা়চরণে 1] 


সপ অন্ধঘণ্ট| গাড়ী চলিলে পুণচন্ত্র গগনতালে উদিত হইল । জেতা 
কিরণে দশক উৎফুল্ল বলিয়া! অন্তত হইতে লাগিল, এখান হইতে রান! 
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তত ভাল নহে; তাই গাড়ী হেলিয়৷ ছুলিয়! পড়িয়! উঠ্িগ্না চলিতে লাগিল, 
কর্খনও কখনও জল ও কাদার মধ্য দিয়াও গাড়ী চলিতে স্মগিপ। গাডীত্তে 
বিনোদের সঙ্গে নানা কথা কহিতে লাগিলাম। দেশড়া নামক একটা বৃহৎ 
গ্রাম অতিক্রম করিলে গাড়োয়ানরা বলিল “আর বড় বেশী দৃব নাই ।” আমর! 
অনুমান শ।ণ্টায় গাঁড়ো যানদিগের বাটাঁতে (তাজপুব গ্রামে ) যাইনা পৌছি- 
লাম। ভবনের একটা ৭৮ বংসবেব ছেলে “বাবা? 'বার॥ কবিষ। দৌড়ি। 
আদিল এবং আীন্দে গরু দুইটার সংবাদ জিজ্ঞালা কবিতে লাশিল। আমর! 
গাড়ী থেকে যখন নামিতে লাগিলাম, তথন (সে একটু অপ্রতিভ হঈল এব 
আস্তে আস্তে গক ঢুইটীকে টানিয়া লইয়। গিয়া একটু দুরে দাড়াইয়া আমা, 
দিগকে দেখিতে লাগিল। আট দশ মিনিট পরেই হুবনের একটি দাতা এবং কঙ্জ 
আমাদের পুটলি লইয়া আমাদিগকে পথ দেখাইয়া! জষবমব1টাতে লউয়া 
যাইতে লাগিল | বরাবর মাঠ। দুই পার্থ কেবল ধানগাছ। পুর্ণ জ্যোত্নার 
এমন পৌন্দনর্য বুঝি আর কখনও দেখি নাই। কিছুদুব গিযা "আমাদের? নাষে 
নদী | এই নদীতে এক হাত দেড হাত জল ভবে, ভাহা হাটিয়া পার হইতে 
হইল | নদী পাব হইঘা1] কিয়তব্‌ মাইয়া জরবামবাটা দেখা হইতে লাশিল। 
গ্রামেব পুর্ব উত্তব কৌণ দিষা এইবাব জযবামবাটী গ্রামে প্রবেশ 
করিঙগাম। পাচ সাত ঘর 'অভিক্রম কণিয়াই আমল! সাষের বাটাতে পৌছিলাম ॥ 
রাত্রি ৮টা হইবে। দেখিলাম, বরদা মামা, ভাহাদের নিষৌজিত ছুইটা 
কৃষক সহ কথাবার্ডী কহিতেছেন | “মামা! চরণে হাজির'- এই বলিয় 
আমরা প্রণাম করিলাম। তিনি আমাদিগকে দেখিরা খুব হর্ষযুক্ত “হইলেন, 
এবং “এস এন বোসো। বোস? বণিয়া আসন শিছাঈতে উঠিলেন। বটুবাবু, 
তাহার হস্ত হইতে আসনথানি লইয়া নিজে বিছ।ইয়া বসিলেন ; আমিও শিআম 
করিলাম । আমাদের পথপ্রদর্শকদ্দিগকে যথাপ্রাপ্য বুঝাইয়া ধিলান, তাহার! 
ভামীক খাইয়। প্রণাম করিয়া চলিয়া! গেল। মাম। আমাদিগেব পৌছ সংবাদ 
মায়ের নিকট জানাইয়া আসিয়। বসিষ] কথাবার্ডী কহিতে লাগিলেন। আমর 
কিয়ৎক্ষণ বিশ্রষম করিলে, মা আমাদিগকে ভিতরে ফাইবাব জনা সংবাদ পাঠা- 
ইলেন। মামার সহিত আমব! ভিতরে গেল।মল জননী তীাহ।ব ঘবে দগু!য়মান 
ছিলেন। তথায় ঠাকুরের শ্রমুস্তি বিরাজমান । আমরা গ্রপাম করিয়। দীড়াহলাম। 
মা কলিকাত।র তক্তগণের নাম করিয়া করিয়া সকলের সা 
করিতে লগিলেন। পথে আমাদের কতই কই হইয়াছে, এই কহ 








২৭০ তক-মগরী। | ছাদশ বর্ষ, দশম সংখ্যা। 


লক পসসাপাাক শত লাপগপাপিশ  লপল্ডাপীপীগপগল শিস শপ পাটি পল তি তি প্্িোপ্পীপাপাপ পিপিপি পপ ১ লাোদতাপালপাী 


কহিলেন যে, “তোষাদের জন্য প্রসাদ বাখিয়াছি, খেয়ে সুস্থ হয়ে ঘুমাও গিয়ে। 
আজ গার বেশী, রতি করিপ্রনা।” আমর আও একটু কথাবার্তার পৰ 
প্রসাদ পাইতে লাগিলাম। মাম সঙ্মুখে বসিয়া এবং মা দীড়।ইয়া দেখিতে 
লাগিলেন । "আর দিব? “আর দিব? এই প্রশ্ন করিতে লাগিশেন। আমর 
যথেষ্ট হইয়াছে বলিয়! সমস্ত গ্রহণ করিলাস। পরে যে নুতন ঝাঠী প্রস্তুত 
হইয়াছে, তাহারই বৈঠকখানার ঘরে আমাদের বিছানা হইল । আমরা তথায় 
শয়ন করিলাম, এব* কথাবার্ভা কহিতে কহিতে সককেই নিদ্ৰাতিতৃত্ত 
হইয়া] পড়িলাঁম। 

রাত্রি ৪ট1 হইবে, অভ্যাসবশত: আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সঙ্গে বাতি 
ছিল, আলো আলিয়া লইলাম। মনে কবিলাম, বৃথ! ঘুমে আর সময় ন! 
কাট।ইয়। "শ্রীশ্রীরামকষ্ণপুঁথি”গ পাঠ কাব। পুথিব ২য় খণ্ড পড়িতে লাগিলাম 1 
ইহাতে জয়রামবাঁটী সন্থম্ধে ঠাকুরের অনেক ঘটনা লেথা আছে । বিনোদ ছেলেটা 
উঠিয়া বসিয়া! শুনিতে লাগিল। বটুণাবু খানিকটা শুনিয়া আবার একটু শয়ন 
কবিলেন। পুঁথি গড়িতে পড়িতে তোর হয়া গেল। দ্বার খুলিয়া দেখি, 
উধার অরুণরাগে চারিদিক রঞ্জিত হইয়াছে । মনে কহিলাম,আধারের পর 
আলোক প্রকাশিত করিতে এক শর্বানিয়গ্তা ভাগপাখব ব্যতীত আর কে পারেন! 
দয়াময়! আমার মানস-কালিমা। কনে বিদুবিভ করিবে! কবে এ হৃদয়ে 
তোমার কৃপায় প্রেমভক্তি ও জ্ঞানালোক ফুটিবে প্রভো। তখন বিদ্যাপতির 
একটী প্রার্থনা মনে পড়িল । সেইটা ভ্রীচবণে নিবেদন করিলাম । 

“মাধব! বহুত মিনতি করি ভোয়। 


দেই ভুগসী তিল, দে সমপিন্থ। 
দয়া করি না ছাড়িবি মোয়॥ 

গণইতে দোষ, শুণলেশ ন1 পাওয়বি, 
যব তুঁ করিবি বিচারু। 

তুহু জগন্নাথ, জগত কহফসি, 
জগ বাহির নহি মুই ছার ॥ 

কিয়ে মানুব পশ্ত, গাথা যে জনমিয়ে, 
তথনা কীট পতক্স। 

করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুন 


তি রহ হয়া পরসঙ্গ ॥ 


মাঘ, ১৩১৫ বঙ্গল। ] জীধাম কামারপুকুর ও জয়রামবাটী। /২৯ 


শা পাপী লি পপ ১ দস শপ পপ ০ পরপর ৯০০০০ পপ পপ শা পাপ সপ 
পল 


তণচে বিদ্াগতি, অভিশযর় কাতর, 
তরইতে উহ তনদিস্ু! 
তুরা পদ-পল্লব, কবি অবলম্বন, 


ভিল এক দেহ দীনবন্ধু 1” 

এই্ার বটুবাখুকে ডাকিলাম, তিন্নি উঠিয়া বলিলেন । আমি ও বিনোদ এক- 
বার মাঠের দিকে দেখিতে গেলাম । এটা গ্রামেব উন্তব পরাস্ত ৷ মাঠের আলে 
বেদ্ডাইতেছি, এমন সময দেখিলাম, একি ১১১৩ বংসরেব বালক একট? 
গোরু আনিয়া! মাঠে বাধিভেডে | শিএছ গ্রামটী কোন দিকে, ইহা জিজ্ঞাসা 
কবিবার উদ্দেশে তাহাঁব দিকে অগ্রপব ভইতে জাগিলাম। সে দূর হইত্তে 
আমাকে দেখিতে লাগিল । যেমন ভাভার নিকটবল হইয়াছি, 'সমনি পে 
গোক্টীব নিকট হইতে দৌড়িযা শেল। আমি 'তীহাকে ডাকিতে লাশিলাষ, 
“ওহে ছোঁকর!, শোনো শোনো সে আমার ভাক শুনিয়া দীড়াইগ্ন! 

কহিল “তুমি আমায় ধরবে যে” । 
আমি কহিলামু “কেন? তোমায় ধরবো কেন? এই বলিয়া যেমন 
আর একটু অগ্রসর হইলাম, সেও আবার সরিযা গেল। বিনোদ তখন 
শৌচে গিয়াছে, আমি একাই হাসিতে লাগিলাম। পল্লিগ্রামের সরল বালক,--- 
অঢেন। লোক দেখিয়া, কেমন ভীভ হইযাছে। আমি বলিলাম, "তোমার 
কোনও ভয় নাই, দাঁড়াও; তুমি শিকড় গা কোন্‌ দিকে বলতে পার 1, 
সে পশ্চিম দিক নির্দেশ করিয়া দিল এবং কহিল “অধিক দূরে নহে |” তখন 
"শিয়ড়ে বেড়াইতে যাঁওয়। স্থির করিলাম। এদিকে বটুবাবু এবং দ্বিনোদ ছই 
দিক দিয়া আসিয়া তথায় জুটিলেন। তাহাদিগকে কহিলাম “চল, শিয়ড়ে 
বেড়াইয়া, মায়ের মীতুল।লয় এবং হৃদয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটা দর্শন 
করিয়। আসি।” তীহারা সম্থাত হইলেন। আমরা বাঁটী আপিয়। গায়ের কাপড় 
লইলাম। বরদ] মামাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, 'শির়ড়ে আমরা কোন্‌ পথে 
যাইব? ভিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া কথা কহিতে কহিতে কিছু দুর 
গিয়া সোজ। পথ নির্দেশ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। আমরা গঞ্জ; 

করাতে করিতে শিয়ড়ে চলিল।ম। 
(ক্রমশ: ) 


২৩০ তন্ব-মগ্রারী। [ দ্বাদশ ব্যস দশম সংখা ।। 





পদ পপ | পাপী শীল শি পল লিপ রিল ক পাস 


রামু সাম্রাজ্য। 


( পুর্ব প্রকাশিত ১৮৬ প্রষ্ঠার পর।) 








গ্রধান ভাব | 


এ সাজের প্রধান ভাবই মাউভাব। তাহা হইচত আবার ছুই শাখা 
ঘহির্গত হইয়াছে । মার্ছার শাবকেব মাতৃভাব ও কপি শাকের মাতৃভাব। 
ছার্জার শাবক তাঁহার জননর একেবারে অধীন । সে যেখানে লইয়া যাঁ়, 
সেই স্থানে যাঁয়; যেখানে ফেলে, সেই স্থানেই পড়িযা থাক। গ্রয়োজন 
হইলে মিউ মিউ শব করে। এই শ্রেণীর ভক্তগণ জগজ্ছননীর উপর সমস্ত 
ভারার্প4 করিয়া "আমি যন্ত্র, তৃমি মন্ত্রী; আমি রথ, ভুমি বণী” এই ভাবের 
পোষকতা করিয়া থাকেন । যাহাব! ভগবানকে বকল্না 1 দিয়াছেন, উহার! 
এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এক্ষেত্রে ভক্তপবন শিরীনচন্ু ৭ বামচন্দর নাম 
উল্লেখ । আবার কপিশীবক-ভাবাবলম্বী ভক্ত নিজেই জনশীকে ধরিয়া থাকেন । 
ইতত্তচঃ ঘুরিয়া ফিরিয়1 পুরনর্ধাৰ জননীকে দূচভাবে আলিঙ্গন করেন আুতবাং 
জনলীকে বড় ভাবনাগ্রন্ত হইতে হয় ন)। স্বামী বিবেক!ননদ প্রমুখ তেজস্বী 
ভক্তবুন্দ এই শ্রেনীর অন্তর্গত। 

মহিযান্ুরমন্দিনী সিংহবাহিনী দশভূজা যেমন তাহার চরণযুগলের একটা 
মহিযাতুর এবং অগ্ঠটি দিংহের উপর ন্তিস্ত কবিয়াছেন, বাঁকুলতাঁও গেইনপ 
উপরোক্ত মাতিভাবদ্য়ের উপর চরণার্পণ করিয়া দণ্ডায়মান। এই ব্যাকুলত। 
না আসৈলে রামকষ্চ-মাত্রাজ্যের এক প্রাপ্য বঞ্ত লাভ করা যায় না। 
পাঠক ! স্ুরধুনী-তীবে শচীপ্রাণধন কোমলতন্ু গোবাটাদের যুখঘর্ষণ-জনিত 
ক্ক্তবিদ্দুর ছবি তুমি কল্পনাচক্ষে দেখিতে পাঁও কি? তাহ] ব্যাকুলতা প্রস্থত | 
দয়াবতী-প্রাণপুতলী চিরকুমার মাতৃভাবে আত্মহারা গাতুঅদশনে ব্যাধবিদ্ব-কুররী 
সম রোকরছামান হাদয়চুধাবিত রামকৃষ্জের ভাগীরথী-ভীরে মুখ ঘর্ষণ ব্যাপান্ 
উনিয়াছ কি? ব্যাকুলতাই ইহ।র জনাদাভা। "আপনি আচরি ধর্দ জীবেরে 
শিখায় ।” তাই বুঝি এত কষ্টু স্বীকার! সেইজন্য বলিতেছিলীম, ব্যাকুল! 
এই সাঁআজাজ্যের অভিপ্রেত বস্ত। এই সআাজ্যে আপিয়! সম্রাটেব সাক্ষাৎ 
লডের জন্য আকাক্ফিত প্রাথ কখনও নিরাশ।জজ্ভ্রিত হয় না) একাস্ত 
মনোবোগেছ্ সহিত সম্াটের অন্নধ্যান করিলেই তিনি গুরুক্ূপে নিকটবর্থী 
হুইস্বা ম্বঙ্ক(দন। পূর্ণ করিম থাকেন। তবে কাহারও একটু বিগ্াঙ্থ হয়, 


মাঘ, ১৩১৫ সাল। রামকৃষ্ণ-সাআ্রাজ্য | ২৩১ 


৯৮ ৮ িীক্পী শিপ 


কাহীর ৪ বাঞ্সত্রর ইউ য যায। সেজন্য বিষ বা উন্মন্ত হইবার প্রয়োজন নাই। 
হ্বীরে স্ডিরে যাহা আগে তাহার অভিবাদন করিতে হইট্ব। ভগবৎ ইচ্ছার 
নিকট মস্তক অবনত করিতে হইনলে। বৃথা €োঙ্পাছল করিলে কাঁজ 
হইনে না। | 

গুকপ্রাপ্রির পর *তোমাব মধ্যে ধর্ম-চারাগাছ রোপিত হইল বুঝিতে 
হইবে। এইবার বিভিনন মানবের ভাব্বপ গো-ছাগলাদি হইতে তোমার ভাঁব- 
চারাটা রক্ষা করিতে হইবে। গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানে তীহার আদেশ 
শিবোধাধ্য করিতে হইবে | তোমান্কে প্রথগে কিছুদিন অন্ততঃ কয়েক বংসর 
নববিধবা নারীর একান্ত বাসব্রত গললম্বন করিয়! হৃদয়'আোতম্বতীকে ভম্ববৎ 
সমুদ্র পানে ধাবিত করিতে হইবে । তাহা হইলে দেখিবে নদী যেকপ সমুজ্রে 
পড়িবাৰ যত নিকউবনী হয় ততই গ্রশস্থভর হইতে থাকে, তোমার হদয়নদীও 
সেইরূপ প্রশস্ততর হইতে থাকিবে। মানবমাত্রেই বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি 
বিশিষ্ট; এইটী ভুলিয়া গিয়। আমাদিগকে বড়ই প্রবঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং 
তুমি এ সাম্রাজ্যের হও আর না হ9, আগন ভাবের প্রকৃত ভাবুক হওয়া 
পর্য্যন্ত কাহারও সঙ্গে মিশিতে পারিবে না। যদি ইহার অন্যথা হয় জানিও 
তোমার পতন অবশ্তন্তাবী। ভাব-চারাটী মখন বলশাল) বৃক্ষর্ূপে পরিণত 
হইবে, তখন তোমার ভাব উপ্টাইয়া দেওয়া মানবশল্তির 'অসাধা ভ্ইয়) 
পড়িবে । লোকে কি বলিবে? বড় জোর পাগলই বলিবে। বলুক। রামকৃষ্ণ 
বলিতেন 'লোক পোক”। এই বাক্যের সমর্থনেক্, জন্য আরব্য, উপন্যাসের 
একটী গল্প বলি। কোনো পর্বতে একটা ন্বর্ণময় উৎ্ল (0101090 [700069175) 
ছিল। যে কেহ তাহা দেখিতে যাইবেন, চতুর্দিক হইতে বিভীষিকাপ্রদ ও 
অপমানস্চক শব তাহার অন্গমন] করিবে। সে শব্ধ নিচয় যদি তাহার 
শ্রাতিগোচর না হয় তাহা হইলে মঙ্গল, নতুবা একবার সে শব্ষ শুনিতে 
পাইলে দর্শনেচ্ছুককে একেবারে কালপাথরে পরিণত হইলে! সেইরূপ 
ভগবৎ্উৎনদর্শনভিলাষী তুমিও দেখিতে পাইবে, তোমাকে প্রতিজ্াঙ্ঠুত করিবার 
জন্য অত্র বিভীষিকা রাক্ষপীগণ লেলিহ্মান জিহ্বা লইয়! বকা ধর্যসাধনোদ্যত। 
সেই সময় যখন তুমি সবে মাঝ নবীন পাঁথক__তোমাকে কর্ণকুহরঘধয় একূপ 
ভাবে দৃছ়ীবন্ধ করিতে হইবে, যাহাতে সে শব তোমার শ্রবণ বিবরে না! 
পৌঁছে। প্টছিলেই পশ্থলম--ঘোরবিপদ_-অনন্ত নৈরাস্ত তোমারু্ঞকমুল শুদ্ধ 
অপাপহিজ্ধ প্রাথকে বিরিয্ তোগাকে গ্রন্তরবৎ কঠিন করিয়। টুলিবে। 


২৩২. তন্ত মগ্রর্ী। | ঘাদশ নর্থ, দশম সংগ্যা। 
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তাই পুনর্জার বাল, গুকপাদপদো চপ।মতি রাখিতে হইবে । 'তাহ! হইলে 
পিতধুৃতহন্ত পতনাশঙ্ষাবহিত ফাহসী বালকের জ্যায় তুমি গন্তৃব্যপথে চলিতে 
পারিবে ও শেষে গমাস্তানে অনাধাসে পৌছিতে পাবিবে। সংসারের শত শত 
বিভীষিক।, অসংখ্য বা সতী এ ভে খনানিচষ--পৰ্ধত গ্রমণ তুলা, পকে 
একটা অগ্রিকোণা যেমন ধব্ন কবিয়া দেবী গুরুতগ্রদ জ্ঞানাগ্রিব  সামন্য- 
মাত ঈল্গিতে কোথায় শিলীন ভইয়া যাইবে, ভাহারণ কোনো সঙ্কেত 
“থাকিবে নী। গেইজন্য বুঝি মাঠাব্গাবসগিতৃয়ণ দভাদেব প্রিয়তমা পার্কতীকে 
বলিয়াছিলেন-- 
“শরাসবা পৰং অর্থ, আগ মিনঘকম্‌। 
সব্বতাখাশযং দেবি! »দগুবোশ্চবণাদুজাহ।” 
মাতৃভাব এ সাত্রীজোর শাধান ভাব সত্য, তা” বহিয়া অন্যান্য ভাব 
লতজাক ততাদর বা তশ্বীক্ার কব। রাকা প্রত অভিপ্রায় নতে। 
অন্যান্য ভাব চিবদিন আছে-থাকিবে। শ্বতন্ ভাল শ্বতনত্র লোকপিগেব পক্ষে 
পযুজ্য। কিন্তু এই মাভৃভাবটা প্রথম মোপানে সকলেরই অনুকূগ। 
কেননা মা সকলেরই আদরের বস্তু । | 
পাঠক! ভুলিবেন না, এ বিশ্বজনীন ধর্খে কল ভাবেব সথান প্রতিপত্তি । 
আমার ক্ষীণালেখনীতে যদি বাশকুষ্জবিতরিত মহোদার ভাবের কথকঞ্চি 
সঙ্কীর্ণভা আসিয়া পড়ে-তাই মনে মনে বডই ভশ হয়। সব ভাবই সমান । 
একটাকে আঁট করিযা ধবিতে হইবে । 


গ্রার্থেয় বস্তু । 


ভবরোগে-কপ্ধ মানব আমরা-সানিপাতগ্রন্ত রোগীর জল অশ্বল চাঁওয়ার 
মত, ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনার জন্য লাতিশক অভিলাধী। শাগ্সিণাত 
রোগী বেশ জানে যে, যাহা চাহিতেছে, তাহা পাইলে তাহার উপকার হইবে 
না; কিন্ত লোভ সম্ধরণে অসমর্থ হইয|! যখন ঘাহা চাক্স তাহা না পাইলে 
অপরকে তুগ্জানক নিঠুর বলিয়া মনে করে। আমরাও লোভের এমনি 
করায়ত্ত ঘে পরুমকারুণিক ভগবানকে যারপরনাই নির্দয় ভাবিয়া! থাকি। 
যই হোক, ভব-পীড়া-চিকিৎসক রাম্কৃষণও তাহার ব্যবস্থ। করি দিয়াছেন । 
তিনিলিহ্ষেন "মিশ্রি যেমন মিষ্টির মধ্যে নয়, রোগীকে দে হয়া চঞ্জে) ভগবাণের 
হছে বিশুদ্ধ ভক্তি প্রার্থনা করা একটা. প্রার্মনূর মধ্যে লঈ, তাঁর জন্য 


মাঘ, ১৩১৫ লাল।]  প্লামকৃষজ-সাআাজা। €৩৩ 








তগবানৈর নিক্ষট প্রর্থনা করা যাইতে পারে 1” একবার প্ছব গ্রাক্টাবস্থায় 
পাঁড়াগ্রন্ত কোন ভদ্রসন্তান মনে মনে গীড়ীবোশোর জন্য ভাবির তাঁহাব নিকট 
'আসিয়াছিলেনল। অআন্থর্যামা প্র হব ললেন 'ভাবকেশ্বানে য'ও, এখানে হইবে না।? 
তাহ বলি হে দেহাক্সখুক্দজতিভু, শবীলপর্দধ্,। কামিনী-কাঁঞ্লপার্দী 
মানব, ঠ। মকৃষ্জ-লায়াজেচ তোমা শ্রাথনাপূর্ণ ভইপে না সমব থাকিতে 
স্থানান্তরে গিয়া হ্োমান কানন'পত্বির বন্দোবস্ত কন। এলসামাজ্যে ভক্তি, 
মুক্তি, (বিবেক, 'বৈবাখ্য ও প্রেমের 5ত্ম স্ব্ীপ খামকু। নিলশ্ুব বিদ্যমান | 
তাহার অর্দীঘ ভাণ্ডার বিশ্তদ্াক্কি শিশুদ্ধ *প্রেমাদতে পূর্ণ । যদি ভুমি 
এই সকলের জন্য মনের গতীবহুম স্কান হঈতে একলা ব্যাকুল প্রাণ 
প্রার্থনা কব--কধিতে পার, সেক বাম১ দল শ-্যলাণী স্মবণ বাখিও, 
“তিনদিনে তোমার ফনোদিখ পুর্ণ হইক্ই হইবে” কিন্ত 
পাঠক হাদয়-কলসে ভক্তিববি সিঞ্চন কবিতিত শিষা শানে পরীক্ষা কঙ্যি! 
দেখিয়া! লও, পেই কলহের নিত্ন বামনা ছিদ্র আপ্ছ কি নাঃ সেই ছিদ্রটী 
থাকিলে ভোমাব নাম জপ, নপধ্যান এবং লীগা শ্সণমননাদ সনস্ত বিফল 
হইনে। তোঁমাকে গর্তনিরাকব্ণাপ্রয়াণী বাঁরি'সঞনো শান্ত কৃষধকপ নিবাশা- 
্জীরিত পরিণাম অনুভব কবিতে হটপে! ভর্তল্ক আপন আাখেয় নির্বাচনে 
সতর্ক করিবার জন্য ত্গবানেশ পাক্য নায় 34117 কবিলাম। তাহা এই 
গ্যে! দারাগাব পুত্াতুন্‌ প্রাণানাবভামিমং পবং 
হিত্বা মাং শরণং মাতাঃ কথং তাং স্তাক্ত,মুত্সহে গ 
পর্থাৎ 'াহাবা পড়ী, গৃভ, পুত্র, আতীয়, পণ, ধন, ঈতলোক, পর? 
লোক এই মকল গুলির মম পবত্যাগ কবিয়া আনার শবণ লইয়াছেন, 
আমি কিবপে তাহাদিগকে পরিল্প।গ করিতে পানি? 
পাঠক মহাশয় জ্ঞাত আছেন, আগ্রভুলনা কি প্রকার বহুমূল্য পদাথ। 
এ সংসারে যিশি শায়£ম্নাধ "সভার, ভ্রম হাহার শক মন কব, তোমার 
নিকট ছইজন সাক্ষাৎ কবিত্তে আদিয়াছে। একজন সধু তোমাকে দেখিতে 
চাক, অপর ব্যক্তিটী তৌমাঁর নিকট হইতে*কিছু প্রত্যাশা কষে। তুমি 
গ্ষাহাকে ভালবাসিবে? এতক্ষাণে ঠিক বুবিতেছ ষে, সুধু দর্শন প্রারথীটা তোমাৰ 
গেহেয় পাত্র? এইকপ ধুধিক়া' হুজিয়ও অনেক সথয় কৃটতর্কেব »আশ্রগ 
লক্ষি প্বাধরা প্রত পথত্রই “ইয়া! পড়ি। তবে ধাঁচাকা মহাজনগীণেধ গগ্ভা 
"অনুসরণ বেন, হাহীর) শঞ্জীতিজ আপন হদয়ে শাফি লছেন, খারা 
৪ 


২৬৪ তত্তব-মঞ্জরী ৷ [ ঘাদশ পর্য, দশম সংখ্য1। 


নির্বাণোনুখ গ্রদীপে তৈলবিন্দু যোগে তাহাকে প্রদীপ্ত করিবার মত আপনার 
ভ্রান্তজীবনকে শহাপুরুষদিগের হ্বাবা অন্ুন্থত পথে চালাইয়া উপযুদ্ধ মর্গে, 
আনয়ন করেন, ত্তী্ারাঁ কখনও যথেচ্ছা। ভাবে প্রার্থনা করেন না। কারণ 
প্রহলদেক্স সেই মনোমোভিনী প্রার্থন(৮- 
“ম! মাং গ্রলোভয়োৎপত্যাসক্ঞং কামেধুদ্তৈবরৈহ, 
তৎসঙ্গভীতোনিব্বিগ্রোমুমুক্ষুক্্ামুপাশ্রিতঃ 1” 

অর্থাৎ 'আমি স্বভাবতঃই কাঁমেতে আসক্ত, আমাকে আর বরদার! 
প্রলোভিত কণ্বিও না) আঁমি সেই কামশক্তি হইতে তীত হুষ্টয়াই তাহা হইতে 
মুক্তি পাইবার জনা তোমার আশ্রয় লইয়াছি, ইত্যাদি, তাহার চিত্তপটে 
নূবর্ণাক্ষনে বিরীজিত রহিয়াছে । বিস্ুলিগ্প, গ্ুব যখন ভগবানের সাঙ্গ্ৎ 
লাভ করিলেন, তখন কি ধন প্রার্থন। করিয়াছিলেন ? না, দেখিলেন সে ধনের 
নিকট আপন অভিস্মিত ধন অতীব তুচ্ছ, তাই বলিতেছেন “আর ধন চাইন।, 
এই করুন যেন আপনাতে মতি থাকে । আর ষাঁজ্য, যশঃ ইত্যান্দি কিছুরই 
প্রয়োজন নাই-_কেবল আপনাতেই প্রমৌোজন।” তাই বলিতেছিলাম, হে স্ুধি, 
তুমি প্রার্থনা করিবে-কর। কিন্তু সাবধান ! তিনি কল্পতরু। কিচাইতে কি 
চাহিয়া ফেল, একটু সতর্ক থাক। সেই বিলাপপ্রমত্ত যথেচ্ছ-প্রার্থার ব্যান 
কবলে-পততন ঘটন। ন্মরণ কন্পু। 

প্রধান কর্তব্য--ব্রহ্মচধ্যপাঁলন। 

পাঠক ! রামক্খ-সাকত্রাজ্যের অচিস্তিতপূর্বব উন্নতির কারণ কখনও মনে 
মনে ভাবিয়াছ কি? একটু স্থির মনে দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, ইহার 
মূলভিত্তি ব্রক্মচর্য্য-_-জীবনব্যাপী ব্রহ্গচধ্য । বব্তবিক বলিতে গেলে ব্রহ্ষচধ্যের 
অমানুষীশ্‌ক্তি রামকৃষ্খজগতে প্রতিফলিত হইয়াছে। সকলে বুঝিতে 
পাবিয়াছেন ও পারিতেছেন যে, শুব্বামকক্ঃপ্রবন্তিত ধর্ম একটা নূতন ধর 
শহে। ইহা! প্রাচীন সনাতনধর্দ্ের পুনজ্জাগ্রত বূপাস্তর মাত্র । প্রাচীনকালে 
বরক্মচর্য্য সাধনা! করিয়া আর্যযখধিগণ যে সাহিত্য জগতে, মনোবিজ্ঞানে, ধর্খ- 
জগতে,কি প্রকার উন্নতির চরম-সীমা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা কাহাকেও 
বলিয়া দিতে হুইবে না। একবার সুদূর অতীতের দিকে চাহিয়! তাহার 
উন্নতি, আর এ বর্তমানের পানে চাহিয়। তাহার অবনতির, বিষয় ভাবিয়াছ 
নি ঠ্তখনও মান্থষের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিল, আজও তাহাই আছে, ভূগ্ঢনও 
হার! যাহা থাইত, আজও ভারতমাত। "সাদাদিগহক তাহ. খাইতে দের 
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এসকল লাকা পাপানাকপালি _াশীীশিতীক্পীি 





তখন ওই তাহার যে বিষয় লইয়। আন্দোলন করিত, আরা আজ অগ্বিস্তর 
সে'সকল নিষয়ে আন্দোলন করিয্পা থাকি । তবে কেন তাহার অগর হইয়াছে, 
আর আমরা জলবু্ঘ দেব মত লোপ পাইনেছি? সুধী নিশ্চয়ই উত্তর করি- 
বেন যে, আমরা ব্র্গচ্য্য ধন হারাইয়া ঝুঁস্তবিক নিঃস্ব হইয়াছি। ভারত থে 
ধন্মগ্রাণ তাহা আমরা বুঝ্িদাও বুঝিনা । বাস্তবিক ভারতে--ভারতে কেন, 
সর্বত্র--ব্যায়াম ও*্খাঁদ্য ফষেমন শরীরের জন্ক প্রয়োজন, ধন্ম ও নীতি সেই 
ব্্‌প মনের ভান্য অবস্টক। ভোর্জনাভাবে শরীরের যেবপ অবনতি আরম 
হয়, ধর্মীভীবে মনেরও সেইগটকার অবনতি পবিলক্ষিত্ত হইয়া থাকে 1 
মানবের গ্রধান অলঙ্কার চরিব্র-গঠন । কেবল ব্রক্ষচর্যাই এই চরিপ্র-গঠনের* 
খ্বকমাত্র সহায়। 

নপক বলালফলের অভাস্তাবে একটী "পাকা কেমন করিয়। প্রারেশ কাবে- 
তাভাঁকে একেবারে অবাবভার্ধা করিয়া ফেলে; পিভামাতাও দেখিতেছেন 
পুঞ্রটী স্ুপ্তী, কিন্ত পীড়ীব করাঁলকবলে গ্রস্ত । সে সমাজেব ও বন্বন্ধবার একটী 
ডার হইয়। পভিয়াছে । তবুগড মোহীচ্ছন্ন মানবের এমনই পারণ।, তাহাকে 
কোনগু মতে ব্রক্গচর্য্বূগ মহোৌধধের ব্যবস্থা না দিয়া ডাক্তারী কবিরাজ 
ইত্যাদি উধধের বাবস্থায় ব্যাপৃত থাকেন। এইটী ঠিক নাবুঝা পর্য্যস্ত' 
আমাদিগকে চির-যন্ত্রণার অধীন থাকিতে হইবে । ওধধ প্রয়োগে অর্থব্যয় 
ও কায়ক্লেশ এবং মনোক্রেশ ব্যতীত অন্ত উপকার নাই'। 

্রক্ষচ্য্যপালনাডাবে কত বালকরূপী টন্ত্রু যে প্িপু-রাহির কবলে পড়ি- 
তেছে, কে তাঁহার ইয়ত্তা করিবে? যে ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হওনা কেন, 
দেখিবে ব্রন্মচ্ধ্যবিমুখ-চরিন্্হীন বালক কুন্তাপি তিঠিতে পারিবে নাঁ। 
ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে ত্রঈচর্যযালৌকবহিত অন্ধকারে নীরমান মানব 
কখনও সংন্বহন, শৌর্ধ্য, বীর্ধ্য ইত্যাদি মনবীয়গুাপে ভূষিত হয় নাই 
এবং ইহ! ঞুধপত্য যে, সে কখনও মনুষ্য ফিশ্বা দেবতার প্রীতি-ভাজন 
কইতে পাঘে নাই--পারিবে না। 

শ্রইবায় কি উপাক্ে ব্রদ্মচর্যা লাভ করিতে হয়, এবং কেমন: করিরা 
তাহাকে বহুবিধ টৈরভববাপন্ন আক্রমণ হইতে রক্র্ণ করিতে হত্ব) তাহাই 
জলা । 

৬ ব্র্চাঁরীর, সগরাথম কর্তব্য পৎলঙ্গে বাস শ্রবং অসতদঙ্গ বর্জন ভাই 
ফামধকে লক্ষা করি ভাগরডড বলিতেছেন, _. 


২৩১ ভত্ব-মপ্তীরী । | ছবাদশ বর্ধ, দশম সংখা?) 


শভাং শৌচং দরা মৌনং বু্ধিহীঃ ই বশ: ক্ষম!। 
শষ দানা ভগশ্লেতি বত নঙ্গাৎ যাভি মংঙ্গয়ম্‌॥ 

'অনৎসগে সত্য, শুদ্ধি, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, উট যশ, শম, দম, পর্থর্ষ্য 
সকলই ন্ট হর এইবার ধর্গগারা গপ্রশ্ন কখিতে প্রারেন, সতম্গ কেমনে 
চিনিতে পাঁরিব £ ভাগবত মৃছুস্বরে সে প্রশ্নের ডও্তব দিতেছেন- 

হন্ছেহনপেক্ষামচ্চিভাঃ প্রণতাঃ সমদশনা2। 
নির্খমা নিরওক্কারা নত না। নিষ্পাগগ্রহাঃ ॥ 
(০তিগৰং কাকণিকানগুহদঃ সর্বাদেহিনাং। 
অভাতি শঙবঃ শাস্তাঃ সাধবঃ লাধুডৃষণাঃ ॥ 

“সাবুগণ বিরত অপেক্ষ। রাখেন না। তাহারা মদগতচিত্ত, প্রত» 
তুন্যদর্শন, মমভারহিত, অহঞ্ধারবিবরধিকত, নিৎন্দি এবং নিষ্পরিগ্রহ। দ্রঃখ- 
গহন ভাজ, দয়ার পর, সকল ভাবের সুপ, অজাতশুক্র, শান্ত ও সুশীল 1৮ 
খকৃতগাগ নেভি পাওয়া যাষ, আধুনিক শিক্ষাপ্রণলার ফলে গুরু- 
শিষ্ের মধ্যে একটা শিখিণতা প্রবর্তিত হইয়াছে । ফলতঃ ছাত্রবুন্দ বাল্য- 
হইতে হ্থচসাদাবিক বণক্ন্তী ভইয়া ইহপরকালের উন্নতিক গোঁড়ায় কুঠারা” 
ঘাত করিরাথাকেন। এ কে পিতামাতাকে নিরস্তুর সাবধান থাকিতে 
হইবে। নতুবা উপারাস্তর মাহ। যতদিন পুত্র আপনার ভার আপনি 
জানিতে পানে নাই, ততদিন পিতামাতা সে ভার লইবেন । তাহার ভাবী 
জীবনের ভালঘনের জন্ত কাহারাই দায়ী। শুনিয়াছি, দংসঙ্গবলে পঞ্তুপক্ষী 
পর্যন্ত সত্ম্বভাবাপন্ন হইয়াছে; অসৎসঙ্গপ্রভাবে সুনিখহির পর্যাস্ত মন 
টলিয়া গিয়াছে । ছুতবাং ভ্রম্ধচাপীক সৎসঙ্গ যে কতদুর প্রয়োজন তাহ! 
আর বিশেষ করির! বলিতে হইবে না । 

্রক্মচারী একটী কথা গ্রাণে গাণে জাগাইক্া রাখিবেন .ষে, যতদিন 
তিনি ব্রক্ষ১যাসাধনে রত, ততদিন যেন তীহ্াার শখ্যায় দ্বিতীয় বাক্তি ঘুমাইতে 
নাপারেন। মানবের ইন্দ্রিযাসন্তি এতই প্রবল ষে, শট্যাকশায়ী ব্যক্তিদয়ের 
চরিত্রস্থীগন সগ্ধন্ধে অনেক কথ নিতে পাঁওয়। যায়। এ বিষয়টা কাহারও 
শাঘান্ত বলিয়া বোধ হইাতে পারে, কিন্ত ব্রন্মছারীর এ বিষয়টী অবহ্লেনীয় 
দহ), ব্রক্ষচারী উগ্চফেণলিত্ত শধ্যার লালল! ত্যত্গ করিবেন। অনতিকঠিন 
পমগ্রহণ্, মরবতে।ভাবে দিধেয | উষার প্রাকৃকালে শহ্যাক্যাগ করিতে হইযৰ। 
তদনঞর মলমুর ভাগ করিম শ্রন্ধমনে " শ্স্থপরীযে প্রাতংকার, খরা 
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কেপ 





এপ পা্পাপ্পাদ পাশপাশি পিজা! পাপা তত পিপাসা 


ধ্যান ধারণান্শ ব্যাপৃত্ত থাকিবেন। তদনস্তর শরীর রক্ষার জন্ত পরিমিত 
ব্যায়াম প্রয়োদন। এইরূপে দিবাঁভাগে নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যাধলী শেষ 
করিয়া সন্ধ্যাগমে পুনর্বার ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে এবং 
রাক্িতে শষা। গ্রহণের পুর্বে সৎচর্চ্গ ঝুরিয়া নিদ্রা যাওয়! উচিত । 

পরিমিত ভোজন এনং পরিমিত শয়ন ত্রহ্মটারীর স্ডত পাঁলনীয়।: বািতাগ্গে 
যত্সামান্ত আতা করিত হয় এবং অপরিমিন্ত শয়ন পরিত্যাগ কৰিতে হয়। 
তাহা হইলেই" ক্থপবকারের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। অধিক 
ভ্রমণ স্বপ্নবিরৃতিক্ধ বড়ই অনুকূল! এ সংসাষ্টর দেখিতে পাওয়া যায়_-কোন 
বস্তু যতই উপাদেয় হউক না কেন, মাত্রা অধিক হুইলে উপকারের পনিিবনতর্্ 
*অপকারই তাহ! হইতে সম্ভব । 

এইবার ব্রক্ষচ্যয বলিতেছেন-তুমি বেশি বকিও নাঁ। বাঁক জংযগ 
অভ্যাস কর। বেশী কথায় মিথ্যা কথা থাকিতে বাধা । তাই বোধ হয়-_ 
ইংবাজীতে প্রবাদ আছে ০9710700915 £01007) 91০০01) 1) 91121 আর 
হিন্দুস্থানীতে বল আছে “লব্সে চুঁপ্‌ ভালা যেখানে কথা বলা উচিত সেখানে 
চুপ থাকিতে বলিতেছি না, কারণ এবদিধ নীরবত্তা মুর্খতার নামান্তর মাত্র । 
বুথ বাক্যবায় বর্বাতোভাবে নিবি আবার দেখা যায়, যাহারা? 
বহুলবাকাব্যয়ী, তাহাদের হৃদয় বড়ই বিচলিত, ভাবনারাশি সর্বদা! বিক্ষিণড। 
গভীরাজ্মা হইলে ভাবনানিচয় সচারুরূপে কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে । দেখিতে 
পাওয়। যায়, বুথ! বাক্যবায়প্রয়ামী হিতাহিতানভিজ্ঞ মানব আপনাকে সর্ধ্যদা 
পরচচ্চায় নিযুক্ত রাখিয়া থাকেন পরচচ্চায় পরমাস্বীর চচ্চার ভুল হয়।” 
স্থতরাং বাক্‌ সংঘম সতর্কতার সহিত অভ্যাদ করিতে হইবে। 

পরিশেষে ব্রহ্মচারী আত্মপরীক্ষায় মনোনিবেশ করিবেন। আত্মপরীক্ষা 
না করিলে উন্নতি অবনতির পরিমাণ জানিতে পারা যায় লা। শুনিতে 
পাই ফ্রাংকলিন ( ঢাক] ) প্রমুখ মহাজ্মাবুন্দ রত্রিতে শয়ন করিবার পূর্ষের 
আত্মপরীক্ষ! করিয়! শয়ম করিতেন এবং উঠিবার পয কি কি সৎকার্ষে 
দিনটা অতিবাক্ত, ক্ররিবেন তাহার তালিকা (8:০০09৩) প্রস্তুত করিয়া 
লইতেন। তাই ফ্রাংকলিন আজ নৈতিকজগ্রতের আদর্শ। 

পাঠক! ভগবানের দিক আপনার মনকে সর্মতোভাবে চালাইূবার জন্তু 
“কয়েকটা অভ্যামেন্ গয়োদ্ছন £ সেই অত্যাষ ষমটির লামই কহ্ছচর্জ্য। . রাম- 
স্বদক্সাসাজ্যে সেই, বর্ন আঞ নব জাগরণ! তোম্নকে ফামারি শক 


২৩১. তত্ব-ষঞজরী। | দশ বর্ষ) দশম লংখা! ॥ 





ব্স্ত ফরিতেছে? ঢাল তরোৌয়াল কোথায় খুঁজিতে যাও? কোমার 'এধ্যে 
রহ্মচর্ধ্য-অস্থ লুষ্কাক্লিত রহিয়াছে, তাহাকে সঘত্ে বাহির করু। তাহার দর্শনেই 
রিপুবাছি বিমলিন হ্ইয়া যাইবে । যদি জংসারেই আসিলাম__আবার 
কিরূপে আসিলাম--না সর্বশ্রেষ্ঠ জীবরূপে (48 %)76 15079. 01 9৮01027 ) তবে 
কেন জলবু্ধদের ভ্ঞায় লোপ পাইয়া যাইব? এথাঁনে এমন একটা পদাঙ্ক 
রাখি! যাইতে হইবে, যাহ! অনুসরণ করিলে ভাবিবংশ অক্রেশে শ্তদ্ধমার্ণ 
চিনিয়া গন্তর্স্কানে পৌছিতে পারিবে । তাই বলি, হদি শত্তিসঞ্চয় করিতে 
চাও, যদি মানব-শবের যাথার্থয .প্রতিপাদন করিতে চাও, ধদি জগতের চক্ষে 
পনাকে, আপনার পিতভামাভাকে, আপনার দেশকে শৌরবান্বিত করিতে 
চাও, পাঠক ! ব্রহ্মচর্যের ক্রাড়ে উপবেশন কর। নিয়তি পর্যাস্ত ব্রন্মচর্যের 
করুতলগত। (ক্রমশ) শ্ীরুষ্ঃচন্ত্র সেনগুঞ্চ। 


গুরু-পূজা ।* 

( পৌষ কৃষ্ণা-সপ্তমী--১৩১৫ ) 

জলদ গভীর শবরে, হৃদয়ের গুরে সরে 
করে পুনঃ সে বাণী আঘাত । 

শুন নর দেই কথা, অপুর্ব এ ধর্-গাথা; 
গুয়পদে কর প্রণিপাত ॥ 

"কর দীন-জন-সেতা, অন্য ধর্ম আছে কিবা, 
মূলমন্ত্র হ'ক জীবমের। 

আমরণ এই ধর্ম, লাহি আর কর্ম কর্শা, 
শেষ্ঠ কার্ষ্য সেবা অন1থেব ॥ 

ক্ষণস্থারী এ জীবল, ভানিত্য এ রভ্র-ধন্‌, 
ঢাল ভাই, অনাথ-সেবায়। 

তবেই আসর হবে, মর্জাধামে কীর্বি রঝে। 
যশোঁগান গাইবে খন্ধায় ॥ 

লা বুঝে ইহার মন্দ, না করে এমন কর্ম, 
তক্তি যুক্তি লয়ে কিবা! ফ্ল। 

মহত নধক রেপ) এজীবন করি হেয়, 
পর়-সেবা করি গিয়া চল ॥ 

” * স্বামী বিবেকাদিগের জন্মোসব উপলক্ষে লিখিত? 








মাঘ, ১৩১৫ স্টল 1] গুরু-পুজা। 2৩৯ 








নরে ধদি বাস ভাল, কি কাজ ঘুরিয়া বল 
যথা! তথা দেবতা সন্ধানে । 

আর্তজন, বলহীন, চৌদ্দিকে ভ্রমিছে দীন, 
পুজা কর পান-নারায়ণে | 

ভাগিরথী-তীবে আসি, কেন কৃপ অভিলাধী, 
মিপ্ধ হও পৃত বারিপানে। 

জীবন যৌবন ধন, কর সবে সমর্পণ, 
দেব তুল্য মানব-চরণে ॥ 

শিক্ষিত গ্রাপীড়িত, শতরুপে যে লাঞ্জিত, 
মত্ত তাঁর দুঃখ-নিবারণে। 

যে জন হইতে পারে, অনন্ত সে শক্তি ধরে, 
মহাকার্ধ্য সক্ষম সাধনে ॥ 

অনাথ গীড়িত দীনে, যেই জন শিবজ্ঞানে, 
পুজা সেরা করে শ্রদ্ধা ভরে। 

সেই সে পরম তত্ত, সুবৈষণব শৈব শান্ত, 
যথার্থ সে সেবিছে ঈশ্বরে ॥ 

মন্দিরে মুরতি হেরে, ভক্তি ভরে পুজা! করে, 
শিব তত সুপ্রসন্ন নয়। 

শিবে হেরি আর্ত জীবে, যে জন তাহারে সেবে, 
তীর প্রতি তুষ্ট অতিশয় ॥ 

লই জন্ম শতবার, ভুঞ্জি ছঃখ অনিবার, 
শিখি যদি সেই শ্রেষ্ঠ পূজ|। 

ছুট, ক্রিষ্ট, দীনজনে, গজ! করি শিবজ্ঞানে, 
করি সধে হৃদয়ের বাজ | 

সফল সাধন মম, , নাহি ধর্ম সেবা সম, 

৯ জীব সেবা জীবনের সার। 

জীবে শিবে' এক জান, নাহি কর ভেদ জান, 
ধন্ক হবে জনম তোমার 9 

সেবক-_শ্রীকিরণচন্ত্র দক 


২৪« তব্ব-মগ্ারী। তবাদশ বর, দশম সংখ্যা? 


হস শপ ৯৯৪০ টিটি উর 282525৯০2৮4 


সমালোচনা । 


প্রেমভক্তি-চক্দরিকা 1-_-এই পুস্তকখানি পরঘভক্ত প্রেমিক বৈষব 
কবি শরীরও দাস ঠাকুব কভৃক বচিত। শালগ্রাম নারায়ণ আকানে ক্ষুদ 
হইলেও যেমন মোক্ষফল প্রদান কবেন, সেহবূপ এই, প্রেমভঞ্জি চন্দ্িকা পুস্তক 
আকারে বৃহৎ না ৬হলেও হহার আলোচনায় মানব জদয়কে ঈশ্বব প্রোমক 
এবং শান্তি ও প্রা তপুন কাবয়া তুশে। উক্ত মাত্রেবই ঠৃতা 'গব্ম আদসের 
সামগ্রা। “ভগবান আমাদের আপনার জনএই চাক্জকায় তাহা প্রগায়মান 
হইয়া থাকে । এহ পুস্তকথান এগাপন হমগ্রধার পণ ভতখা খতনা হহচ্ছে 
প্রকাশিত হহতেছিল। ভক্তপ্রাণ শ্রধুন্ত ৪ুগান।স বাখ মহাশয় কঞ্চক ইহাব, 
পরিশুদ্ধ সংস্করণ দেখিরা যে কতদূথ আনান হতয়াছ, তাহা ব্য ধর্িবার 
ভাষা নাই। ভিনশি ইহাতে নরোম ঠাকুণের আটণনা এ খু সিনে াভাস্তব, 
টাকাটিপ্রনী ও অথদর সানবেশ বারগা পুস্তকখানি আহ জদয়এ্র৮] এবং 
কহজবোধ্য কাঁবয়া দিয়াছেন । গ্রাত ভক্তণ,দব পাথন্ক এ চান্দকাৰ 
আলোকে পথ নির্ণর কারযা সংসাবাপ্ণা মধ্যে টিচিবণ কবিপে সুনে চালিত 
হইয়। প্রেমমযেব আচরণ মানিধ্যে উপস্থিত হহতে পাবিবেন) ইহা আজাদ 
পুরণ বশ্বান। পুস্থকেব মুল্য । চার আনা নাজ। 

আছুগানাম-মালিকা 1 এধুভ্ ছুগধাস বাষ মহাশয় প্রক(শত 
দুগানাম-মাহায়া। মুত্য এক আন। মাত্র। 

নিত্য-সহচর ।--উক্ত গ্রকাশক কতৃক্ক আর একখানি আবশ্যকীষ 
পুভ্তিকা। ইখাতে স্বাস্থ্ানাতের উপায়, ধশ্মশাল ও কম্মবার হইবার উপদেশ, 
এবং স্খশান্তি লাভের পন্থা নির্ণয়, বিবিধ শান্্াদি হহতে সন্ধলন কাগয়াছেন। 
নিত্য-সহচরের উপদেশ সক্চলেরই জীবনে নিত্য প্রতিপাণত হওয়। আবশ্যক। 
মূল্য ছই আন। মাত্র। 

এই তিনথ।নি পুস্তক প্রকাশক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস মহাশয়ের নিকট পাওয়। 
যাইবে। ঠিকানা নওয়াব হাই পুল, মুশিদাবাদ | 


ব্রী্ীরা মক 
শ্ীচরণ ভবসা। 


তন্ত্র-মঞ্জরী। 





মন্ান,। ১৩১৫ সাল * 


ঘবাদ* বর্ধ। একাদশ সংখাখ। 


শ্্ীরামরুষ্-পাঠলীলা-গীতি। 


ধালক সকল মিলি, কোলাহল রব তুলি, 
খেলিতে থেলিতে শবে যায় । (হায় গো) 
ব।জরাম হালদার, তাহার সে পুণ্যাগাত, 
পাঠশালা মিলন তথায় ॥ (তথ! ছেলের! সব লেখে পড়ে) 
শিশু সবে ফুল্লচিত, ফৌচডেব মুড়ি যত, 
সমাপানে করিল আহার। 
সম্বুখের সরোববে, আঞজলি অঞ্জলি করে, 
জঙলপাঁন করিলেক তার ॥ (যেন যমুনাতে রাখালের! ) 
তখন ধালক স্বে, মন্ত্র নানা কলরবে, 
লশ্কটে ঝম্গে কল্পে ঘর ত্বার। 
হেনকালে পীবি ধীরি, ধেত্র এক হাতে ধরি, 
"আলে তথা মাধন পরধার 1 
( মহা) ভাগ্যবান সেই ) ( যে গ্রবাধরে পড়াইল ) 
সে শুরুর তীব্র দাপে, বৈসে সবে চুপিচাপে, 
কারে! সুখে নাহি সরে বাণী। 


১৯৯৯৮০০৫ ধাপ লা আপ ০ ব্রা পপ পবন লাক | এপাশ পাখি. শিপ শি পাপা পম 


রিকটবর্তী ওময়পুর প্রি খাঁসী 


কহ তত্বমগ্থীয়ী | [স্কাদশ বর্ধ, একাদশ সংখা! । 








৯পককপ। 


উমা, স্যামা* রাজাবাম, (আরো) নাজানি সবার নাম, 
বত ভন যুটিল খমি॥ 
(গীত গুনিবাব অ!শে-গ্দাইশর ধু মুখে) 








আদবে হুখন সনে গপাঁনব হাডি। 
কহিল গহিতে তাকে শানানাস বনি । 
ছাদ[পর ভন হাদি ত/” 5 আমে । 
বিল বায রাজ|বাম আদি বয়ে] ৫ কক আদয়ে বঙ্গীশে ) 
স্বধাকে ছে গীতি সত প্রেম লীব। 
নেহাি ম ধুবী সব পথাণ আঅগপ ॥ 
শবণে পাযাগ দাগ গা আখ বাল 
গর।ই মে!ছিনে ফত প্র!ণ মন তারে॥ 

ভ+ চাবি সী ৬ হবে এই মনে শেষ। 
সপাকার মল "পাছে শিবেশে॥ 
গদাধর লিখে বিনা খোঢ। গোউ। লেখা । 
লব আকার তাল বায় ভাল দেখা 
শিশুবোদে দাতার গাড় গদাবব) 

মধুন বচন শপ, মধ কি সব | 
ও/দহবে পীপা লাগে, এাতি আন ভাঙছে । 
চাহ-কল। শক্ষা বিগ্যা শিথিতে না চাচে । 
£15 শো শিশুগণ ফিঙ্গে যবে গুহে | 
পূর্ব-ভাবে গদাধব পুন লীতি গাতে ॥ 
হেনমতে পাঠলীলা থেলে খদাধর | 
তকাত-চিত রঞ্জন প্রাণ-মন-হর ॥ 

শ্মবিয়ে সে শিশুবর চব্ণ ছু'খানি। 
এখনো! শ্রুবণে সেই স্রধাঠীতি শুনি ॥ 





গ্ উাচরণ ও খ্যামণচিরণ ম্নিক--পন্ষবৃণিক | 


ফাল্সন, ১১১৫ সাল।] জ্রীধা কাখারপুকুক্ ও জযরামবাটটী। ২৪৯, 


ািীিপিপিশিশিশাশিটাকটি পট পশিতিশিীপী  তপ প্পাদ পিটিশ স্পা শাশশীশিট | পিকপাশাাপিপিশীপিীপিশাশিশিি 


শ্রীধাঁম কামারপুকুর ও জয়রামূবাঁটী। 


( পুর্বব প্রকাশিত ২২৯ পুষ্ঠার পর ) 


সাপ পপপপাজঞদানাকাা.. 


[ শিয়ড স্বাদ । ] 


শিল্ড়গ্রাঘটা জয়বামব!টীব ঠিক পশ্চিমে । প্রায় ১ সাইল দুল হইবে 
আব গ্রামে ঢুফিবাব মুখই গাঁজনতলাশগাইলাম | একটি বদ পুরি, আশা 
পাড়ে অশ্বথগাচছ । এই খালে খুব ধুমপার্জে গ্রাম্য শিন ৬ শান্তিনাগের 
গাজন উৎসব ভঈব। তক) গীল্মল ভিভারি অনসস ভগ আমরা গ্রাথে 
৯/ শান্িনাথ শিবক্ে দর্শন ও গুণাল কবিজাস | হাল আলাল ভাপর্দা বিহদ্দজ্ী 
আছ । ইনি অযু আনলাধি-লিঙগ 1 কভকশা এখান জানছুন, জাহ 
কেছই নির্নঘ কব্য়া বলিতে পাবেন না বখন তই 1৮7 শোকালয় হজ 
নাই, যখণ এই স্থান জঙ্গশ গরিপুর্ণ ছিল, ভখনণ্ ইনি বর্ধমান ছিলেন) 
সেই সমায় লালধ।জাব (নিক্টপন্তী স্থান) নামক গ্রামে ব্রজনাখ 1 চেধুবীক 
(গ্েগ) একনি ঢ্দবভী গালী ছাড1 পইরা মাজই গুভিদন এইগলে, 
চুটিযা। অস্যি! বাবাব নিকউ দর ডাইতি এন্* ডাঁহাব শন হইতে স্বন্তইই ভর 
ফলিত ভঈমা বাবার মস্সকাণলি পরশিত। আঙ্গনাগ গাঁ সন্ধান কহিন্ছে 
কবি” করনে এট বাপাব জানিতে পাত ন এহং তিনি তাবামাত গাজা ভার্ন 
*কনিতেন। কআমশহ লোক গলম্পপা় কাবাৰ পার হয। তখন কত সাধু 
মশ্দন নান ঈপশ্তিত জইঙেল 1 শ্রগাতন হাভা। দিয়া আনোকা অনেক একাজ 
ব্যাঁধিবাযে মুক্ত হইয়াছেন । আমণা্ দেখিলাম, একজন বাবার মন্দ 
কতা দিয়া ব্িযাছেন। বানাধ দেবাদি হম্ষন্জে কেহ কোনও প্রকাব অনাচার 
করিলে, তাহাদের হিশিদ তিল ঘটবা খকে। ঈগলের হস্টমদাক বংশের 
কাশীনাথ খুমদান কোনও স্থঘ নিহত খাইচত শিমাছিলেন ভিন তথ 
হইতে 'শামিয়াই বাটী না গিযা "থবা হশ্তপ্গ!দি গ্ক্ষাগন ও বাস পরিবর্তন 
না করিয়াই বাবার আবঝতি কবিজ্ে পাকে? আবদ্তি আবস্ত করা মাগ্রই 
রাবার গৃহ হইতে অধংখ্য বড় বড় ডেয়ো 'পিগীলিক। বাহির হইবা তাহাকে 
দংশন করিতে লাগিল । এমন আর দহশন যে, ভিনি আরতি শেন করিতে পার্স 
লোন না, মন্রণার অধীর হইস্কা আরতি পরিত্যাগ করিঙা পৃহুপাঁদে ছুটিতে 
গগিলেন এবং জেই দংশন আলা ঝাআমধ্যে প্রাণ্ত্যাপ কছন ৮ অনেক 


২৪৪ ভত্ব-মপ্জরী 1 [দাশ বর্ষ, একাদশ সংখা! । 


শা নিবাস লা পরা স্পা লস পপ শিপ ০৯৮ নি 


দেশ দেশাস্র হটতে লোক আলিয়া এখানে শাস্তিনাথের পুজা দিয়া থাকেন। 
ব্সধমর। মন্দির মর্ধে প্রবেশ করিয়। বাবাকে ভ্ঞালকূপে দশন ও গ্রণাম করি- 
লাম এবং অন্তরে অস্তরে শ্রীচবণে জানাইলাম- ূ 
“ক্ষম্তব্যো মেঙপব।ধঃ শিব শিব শিব ভোঃ জমহাদেব শস্তে। ৪ 

এইবার আমরা আশ্রীমায়েব মাডুলালয দর্শনে গলিলাম। ইহা গ্রামেক 
একেবারে উত্তরপ্রাপ্তে। আসল যাইয়া সন্ধান লইবামায় 'একজন বৃদ্ধবৃক্তি 
গৃহ নিচ্গান্ত হইয়া আদিলেন। আমাঁনদব উদ্দেশ তাহাকে জানাইলে, তিনি 
“কেন? কি হইবে? জানার কি আবশ্টক ? ইতাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। 
আমরা বলিলাম যে, আমাদর খুব বিশষ কিছু কারণ নাই, তবে কলিকাত। 
হইভে আমরা জয়রা'মবাটীত আসিয়াছি, শ্ুনিলান মায়ের মাতলালয় নিফটে” 
ভাই একবার দর্শন কবিবাৰ সাধ তক্যায় এখনে আজিলাম। তখনও তিনি 
আমাদিগকে লন্দেহেৰ চাক্ষ দেখিয়! আবও অনেক প্রশ্ন করিলেন এবং যখন 
বেশ বুঝিলেন যে, আমবা কোনও গুপু উদ্দেত্তে তথায় যাই নাই এবং 
আমরা পধমহংসদেবেবহই চবণাশ্রিত, তখন তিনি আমাদিগকে মায়ের 
মাতুলালয্লারি দেখাইলেন এবং যথাধথ পরিচয়াদি প্রদান করিলেন। ইহার 
নাম আ্রীরামদাস মভ্রমদাঁব। ইনি মায়ের মাতামহ ৮ হরিপ্রপাদের খুড়- 
ভুতো ভাই । হবিপ্রসাদেব পাঁচটা পুত্র যথ1-_বাঁমব্রঙ্গ, তারক, কেদাব, 
ভ্রীপতি এবং বৈকুগ্ঠ এবং ছুইটী কন্যা--খ্যামান্ুনদবী ও দয়াময়ী। এইক্ষণ 
একমাত্র কেদাব নামক পুত্র জীবিত, তিনি কলিকাতায় কাজকর্ম করেন' 
এবং সেইখানেই থাঁকেন | ইনি বিবাহ কবেন নাই। ভুই বন্যার মধ্যে 
জ্যেষ্ঠ শ্রীগ্ঠামানুন্দরীর জয়রামবাটীতে শ্রীবমচক্ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সহ 
বিবাহ হয়। এই শ্ঠামান্থন্দরীৰ গর্ভে হ্রামায়ের জন্ম। মা বাল্যকালে 
এই মাতুল/লয়ে কত ধেড়াইয়াছেন, কত ক্রীড়া করিয়াছেন। আমর 
অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া এই সব স্থান দেখিতে লাগিলাম। ভক্কের চক্ষে ন 
জানি এই সব স্থান আবো কত মনোরম, আরও কত সুন্দর! 

আমবা অন্ধণণ্টাকাল এই স্থলে অতিবাহিত করিয়া বিদায় গ্রহণ করতঃ 
৮ হ্দয়নাথ মুখোপাধায়ের বাটা দ্পতন চলিলাম । এই ধাটাটি গ্রানেক 
দক্ষিণপ্রান্তে। পুনরার শাস্তিনাণের চরণ দর্শন করিয়া ফাইভে হুইল। 
দশ্ষিণগ্রাস্তে আলিয়া কয়েক ঘর গৃঠস্থকে বেশ লঙ্গতিপন্প কলিয়। ধনে 
হইল | ৬ লামতন্ধ মুখোপাধ্যায়ের একট স্বতিমঠ তীহার বাটার লশ্কৃথে 


ফান্তন, ১৩১৫ সাল। ] আীধাম কামারপুকুর ও ক্ষয়রাশ্নবাটী। ২৪৫ 


১ 


প্লুফণির তীযে গথ। ব্বহিয়াছে । তাহা! অতিক্রম কবিয়া ক্লামর! আব কিছু 
দুরে গিক্ষ! হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের বাটী পাইলাম । একটা বালিকা আমাদিগকে 
সঙ্গে লইয়া নাটার ভিতরে নংবাদ দিল। হৃদয়ের হই পুর্ন বাটিতে উপস্থিত 
ছিলেন, গদন্ষিণা ও বগলা । তাহাব! ক্ীমাদিগকে অভার্গনা করিয়া ব্সাইলেন 
এবং ঠাকুর যাইয়া যে বৈঠকখানায় প্রায়ই থাঁকিতেন, ষে গ্বানে আফার করি- 
তেন, যে বিষু়ুরে 4 বিষুদর নাম ভ্রীপুব বসিয়া হীশ্বব চিন্তা করিতেন ১ 
সেই সমস্ত দেখাউলেন । ব্রহ্ষানন্দ কেশবচন্দ্রেব রাটাতে ঠাকুরের সমাধি হইয়াছে, 
হদয় ধরিয়। ঈীড়াইয়। আছেন, এইরূপ যে ফটোগ্রাফ আছে, সেই চিত্র উত্যাছিও 
আমাদিগকে দেখাইালন ! আঁমবা যদিও এই চির বহুবার দেখিয়াছি কিন্তু 
ভাগ্য হাদয়ের গৃতে সেই চিত্রমপো যেন আবও কিছু সৌনর্শ। দেখিলাম | 
হদয় সম্পর্কে ঠাকুরের ভাগিনা হইতেন। বালাকাল হইছে ঠাকুরের হৃদয়ের 
সহিত মিলন। কথন হৃদয় 'আসিয়। কামাধপুকুরে ঠাকুরের নিকট থাক্ষিতেন, 
কখন ব হৃদয় ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া শিয়ডে চলিয়া আঁসিতেন এবং ঠাকুর 
কতদিন এইখানেই কাটাইয়! দিতেন । যখন কলিকাতায় ( দক্ষিণেশয়ে ) 
আিলেন, কিছুদিন অতিবাহিত হইতে ন। হইতেই হৃদয়কে আঁনাইর়া বিষুঃসেবান 
ত্র্তী কবিয়া সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। যখন দেশে যাইতেন, হৃদয়কে সঙ্গে না 
লইয়। হওয়! ঘটিত ন1--দেশে গেলেই কিছুদ্দিন শিয়ডে অবস্তিতি কৰা 
চাইই চাই। একবার যখন ঠাকুর এইরূপে হৃদয়ের বাঁটীতে আছেন ( অশ্ু- 
মান ১২৬৬১ সাল) তখন একটা স্গায়ক তথায় গান করিতে আসিয়ান 
ছিলেন । তাহার গান শ্রবণ উদ্দেশ্রে গ্রামস্থ নরনারী হৃদয়ের বাদিতে সমবেত 
হইয়াছিলেন। এই সময়ে হ্যামান্বন্দরী তাহাব কন্যা সারদাকে লই! 
পিল্লালয়ে ছিলেন। সারার বয়স ৩।৪ বৎসর হইবে। শামা কন্তাকে 
ঞ্রোড়ে লইয়! গান শুনিতে গিক্জাছিলেন। উপস্থিত নারীগণ মধ্যে একজন 
কন্যাকে আদর করিতে করিতে বলিলেন, "ভঁই কাকে বিবাহ করূৰে 
কনা দুই হত প্রসারিত করিয়া শ্রীরামকুষগূক নির্দেশ করিককাছিলেন। 

এই হৃদয়ের বাটাতে অবন্থিতিকাঁলে ঠা্ুর একবার রাখাল ভোজন 
করাইয়াছিলেন। যখন তাছাদের হাতে ভাতে জলপান দিতে লাগলেন, দেখ, 
লেন যেন স্ব সাক্ষাৎ ক্রন্দের বালক। তারা খাচ্ছে, ঠাকুর আঁধার ত। 
গ্ঞজেক নিয়ে একটু একটু খেতে লাগলেন। ঠাক্কের হন দকিগেখরে 
দাধক অবস্থা গে সময়ে, ঠাকুর “কায়।, এবং হাদম যেন *ছাক্াা, ছিলেন। 


২৪৬ | তগ্থ মঞারী । ঘা বধ, একাদশ সংখা1। 





শা পা ৮৯ স্পা শসা শিপ স্পা পাশা শিট লাশ 


ঠাকুরের ভাঝোন্সর “অবস্থায় হু'স থাকিত না, আহার নিদ্রা গ্রর্ভীত দৈহিক, 
ধ্ী তম্ই লোপ হইযা যাইত, কেবলমাত্র হা” ৮1 (গনা ৪ যান উহান' 
দেহ বগা হইয়াছিল) কিন্যায়। লীলাময়ের অগাণ শা কে ০৭ করাবে! 
যখন ঠাকুবেব অন্তবঙ্গ সাঙ্গপাঙ্গগণ তীহাধ চরণে মমানত 
ছি 


(৮ মায় জদয়েব য্নানাঁন কেমন এট আন্যকপ হঈ”* লাগিল, ভিনি 


ছি 
হইত লা” লেন, 


বেছা ভিকুনুল হুককা 4571 তল রাশ হস & ত্ৈলোহানাগ 
) শান রি ৬ বাত্ল। এই ঘটনান বতৃণঙ্গ রাগান্বিত 
ই পা 5151 উচ্ধান হইাত 1 বিদাষ দেশ | জদায়ুব অথসাব ঠাবুব অতি ব্যাপ্ত 
হউমা'ডলেন । জদয়ও তাহার কৃতকক্মের ফল বঝিতে পারলেন তদাপি 
যখন জ্দয় দেশ ভইতে আদিতেন, তখন গাকুণনল সহি দেখা করিয়া কত্ত 
ছুঃখেব ভাগের কথা কঠিন, ঠাকুরও কন ফু কত্য়ি হার হদয় সান 
দিতেল। অ।মাদব অনুমান হয, ঠাকুব £।শার হাগদাজগাণব সেবা শ্রহণ 
করিবেন বলিয়। হৃদয়কে উক্তভাবে মধাইযা দিনাছিঃজন, লাঁধণ অপর কেহ 
সেবা করিতেছে দেখিলেই হৃদয় তাহা সহা বররিতে পরিজন না? এ এক 
প্রকার ঈর্ষা আছে, যাহারা একটু প্রণিধান ক্বিষা দেঁখিবেন, তাহারা বেশ 
ধুঝিতে পারিবেন । 

১২৯৮ বা ৯৯ মালে কাকুড়গাছী যোশাগ্বালন জদম ঠাঝুব্ষ সভিশ্ত 
আমদের গ্রাথম গাক্ষাৎ হয়। তিনি ২১ বত্নন অন্তব একবাল কগিকাভায় 
আপিন" ঘুবিনা ফিরিয়া যাইত্েেন, এইকপে ৩৪ বাল ত হাব সাহত আমাদের 
খেগোস্তানেই মাঙ্গাৎ ঘটিয়াছিল। বামাাবু ও হবদয়নাথ, ঠারাবর প্রচঙ্ধ 
করিতেন, আমরা নির্পাক হইয়া! বনি পশিষা শুশিভান । কথা ক হনে 
কহিতে রামবাবুব নয়নধার লহিঠোছ, জপয়ৎ চক্ষু সুছিচাছন 1 এইকপ 
কথাবার্তা হইতে ইইতে হৃদয়, ঠ কুলের শ্রীযুখর গাশ ই একটা গাহিভেল | 
দয়েত্র গলা মধুব ছিল। একবার কাণীপুজার দিনে জদয় যোগেছ্যাল 
উপস্থিত ছিলেন, দেইছ্িন তিনি মে কয়টা গাল গাহষাছিনেন) তাহা মনে 
£ড়িভোছ ভাহাপনয়ে উদ্ধত কর্বিলাম। 


(১) 
আজলে| আমার মন-হ্দর। শযমাপদ লীলকমঞ্জে+ 
বিষযসধ হচ্ছ হোলো, জামাদি হিগু-সফাঠে॥' 


ফান, ১৩১৪ লাগ । ] জ্রীধাম কাগারপুকুর ও জয়রামবাটী | ২৪৭ 
িিিশািাটাট পিপিপি 


পপ পপি 





রর» এ+ (৫০৯ পট 


রি 


চধণ কালা, লখন কালা, কালোধ কালো ছিশে গেল, 
পঞ্চ তন প্রণাগ মন) বঙ্গ দোখ ভঙ্গ দিলা |» 
কমলাকান্ছের মান, আশাপরণ শতদান, 
স্থ দুখ সনাশ হা, আন্নন।গ[ টখলে। 
(২) 
কখন কি লণ্গ গাকো মা, শামা স্থধ।তবজিণী। 
রশ্তটা ভঙ্গে অপ লে গলঙগ ভঙগ পাও জননী ॥ 
লেন্ল ঝল্পে কাম্প ধনা আনিধশা কবালিনী। 
( ডুনি) ত্রিগণধরা পধাতৎপবা ভয়ঙ্ষনী কাঁলকামিনী ॥ 
সাপকেৰ বাঞ্তপুণ কব নান! জপপাবিণী। 
(আবাব) কমলেল কমলে নাচে ম। পূর্ণঙ্গ মনাহনী? 
(৩) 
বাজবে গো মহেশ বুকে আর নাচিস্‌ না ক্ষেপা মাগী। 
মরে নাই শিব বেঁচে আছে, মহাযোগে মগ্ যোগী ॥ 
যে দেখি তোর নাচনেব জোব, নেচে ভাঙ্গলি শিবের পাজর, 
বিষ-খেগোর আর নাইত সে জোর, দেখ্ন। আছে মুদে অখি॥ 
(৪) 
শ্টাম! তুই নেবে দীড়া ভাঙলো শিবের পাজরা কাটি । 
শিব মলে অনাথ হবে কার্ঠিক গণেশ ছোকরা ছুটি ॥ 
এই হদয়ঠাকুর ও তীহাব স্ত্রী, ঠকুবেব মধ্যম ভ্র/তা রামেখবের মিকর্ট 
নীলিত হইয়াছিলেন। এই সম্বদ্ধ চিবস্থাধী করার মানসে হদয় জীবনের শেষ 
সময়ে রামেশ্রের কনা শ্ীপ্ীলম্মী দেবীকে নিজ বাটাতে আনাইয়া তাহার 
চারিপুত্র ও পুত্র ঘধূগণকে সেই দেবীর নিকট দীক্ষিত করিয়াছিলেন। 
আময়া প্রায় এক ঘণ্টাকাঁল হ্বদর়ধামে ছিলাম। মনে হইতে লাগিল, 
আহা! আজ যদি হাপয় জীবিত খাকিতেন, তাহ! হইলে আমর! অজ ঠান্কুর 
স্বন্ধে কত্ত তথ্যই সংগ্রহ করিতে পারিতাম। তিনি আদ আমাদিগকে 
তাহার গৃহে উপস্থিত দেখিয়া কতই আননিত হইতেন। হৃদয় নাই, হাদয়, 
'জুড়ীনো কথা আর কোন্‌ হৃদয়ে গাইব! এই আশে হৃদয়ে লইয়া আমরা 
জয়ংগুরগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। তৎপরে, ঈিকটবর্তী 
%, ররিধয় বগ্যো গানের রাঁটী দেখিতে গেলা । ইনি ম কাশী প্কুব 


৯৪৮" তত্তব-মগ্থীরী । ! ছা্দশ বর্ষ, একাদশ সংখা । 


শা পাপ জি 








৮ পর আপি ৮৯০ এআ আপা ৮০০০ 


ভক্ত ছিলেন। কালী কালী বলিতে বলিতে জীবন তাগ হয়! ইহায় সহ- 
ধন্িনীও খুব জ্ঞানী । শুনিয়াছি ৮ হরিদাসের অস্থি লইয়া তাহার ১২1১৫ 
বৎসরের জোষ্ঠপুরে কলিকাতায় গঙ্গায় দিবার জস্ক আইসে, সেই পুন্তটী 
ফলিকাতায় বিন্চিকারোগে প্রাণতাগ করে, পুতের এই চির়াবদায় সংবাদ 
পাইনা জননী বিধাতার বিধান দেখিয়। হাঁলিয়! উঠিযাছিলেন । এ হরিদাস 
বাবুর ছোট ভ্রাতার সহিত মানাদের সাক্ষাৎ হইল এবং হরিদাস বাবুর একটা 
পুরকে আমরা দেখিলাম। এই বাটীতে বিনোদের একটী তগ্মিপতিসহ 
সাক্ষাৎ হয়, তাহার সহিত কথ! কহিতে কছিতে আমর শিযপডগ্রাম হইতে 
লিক্ষান্ত হইলাম। তিনি কিছুক্ষণ আমাদের সহিত ফথাবার্তী কহিতে কহিতে 
খাসিয়া বিদায় গ্রচণ করিলেন। আমরা পয়রাদবাটা লক্ষা করিয়া ধানের 
মাঠ ভাঙ্গিয়। চলিতে লাগিলাম এবং প্রায় বেল! দশটায় মানবের বাটীতে 
আসিয়া পৌছিলাস 





| ভান্ুপিসির কিপিঃত বুষ্তান্ত ] 

আমরা যে বৈঠকথানার কলা রানে আসিয়া বসিয়াছিলাম, তথায় 
এফটী ছোট পাঠশালা মিলিয়াছে। মামাদের ছেলে মেয়েরা এবং পল্লির 
জপরাপর ছোট ছেলেরা তথায় গুরুম্হাশয়ের নিকট পড়িতেছে। গুরুমহাশয় 
গ্রামস্থ ব্রা্গণ। তিনি আমাদের সহিত আলাপ করিলেন। আময়া একটু 
বিশ্রামের পর ভাগ্জপিপির* সন্ধান লইলার্ম তিনি আমাদিগকে বড় ভাল. 
বাষেন, বিশেষ কলা রাত্রে আমরা মাকে তাহার কথা জিজ্ঞাপ। করিয়। 
গুনিয়াছিলাম ঘে, তাহার অত্যান্ত গীভা হইয়াছিল, জীবনের আশ। ছিল না, 
ঠাকুরের কৃপায় এ যাঞ্জা জীবনরক্ষ! পাইয়াছে, তাই তীহাকে দেখার জন্য 
আমরা একটী বালিকাকে লাগে লইয়া ভাচাব ব.টাতে গেলাম। মায়ের বাঁটীয় 
পূর্যা-দক্ষিণ কোণে রাস্তার ধারেই তাহার গৃহ । তিমি সে লময়ে বাটাতে ছিলেন 
মা, অপরের নিকট শুনিলাম দ্রব্য কিনিতে দোকানে গ্রিয়াছেম। আমর ফিরিয়া 
আসিলাদ ও পানের আফোজন করিয়া লইয়া! গ্রামের দক্ষিণ গ্রাস্তস্থিত তালপুকুকে 
আমা গান করিতে গেলাম। গ্রামের মধো এই পুকুরটাই সর্বাপেক্ষা ভাল) 
হিশেষ ইছ! আমাদের একটী পরম তীর্থ । এই জল নিত্য দায়ের প্রীচ়ণ স্পর্শ 








তাগ নাম-_-মানগরবিনী, জাতিতে সগেগাপ। ইহার সাতা, মাঝের পিভৃষ্য ৮ শীরাধাধব 
মুখোপাধ্যায়ন্চে তিক্ষ।পুত্র করিয়াছিলেন, তাই মায়ের পিলি। সবাই ছাযগারবিনীফে সদা 
ফলিয় ডাফিড। ঠাঁকুর ফলিয়াছিলেন 'ভাছু'। লই হইতে “ভাক্কুপিসি। খলিছা সবই ভাক্ষে। 


ঘন, ১ই/ঞলাল। ] 'জীধাম কাখারপুকুর ণ্ঁ জয়রাম ব18:4 ৯০০০ 


কৰে! ঠাঞ্বেবও ভ্ীপাদপদ্ম কয়েকবার হৃদয়ে ধারণ কবিয়াছে। আমরা এরই 
পৃতজলে অবগাহন করিয়া গিয়া, ঠাকুর ও মায়ের উঠচধণ বদানা কবিয়া, 
জলযোগ প্রসাদ ধাবণ করিলাম । অন্ত:পর পুনবায় ভাম্রপিপিব বাটাতে গেসাম। 

এইবার , তাহার নভিত 'আামদের দেখা হইল। আমাদের দেখিনা যে 
কি আন্দ ভাহা বণনা করিব কেমন কবিয়া। এ নিঃস্বার্থ ভালবাস।ব ভাব 
কেবল মাত্র নিঃম্বাথ হাঁদয়ই বুঝিতে সক্ষম । আমলা বাইয়া প্রণাম করিছা 
টাড়াইলে বুগ্ধী স্বামাদের পদধূলি লইতে বাতিথ্যস্ত। কর কি, কব কি, কবিয়া 
যখন আম্বা সবিথ দাড়াইলাম, তখন উদ্দেশ্তে মাটিতে প্রণাম করিতে 
লাগিলেন। গৃহ হইতে তিন খানি কগ্বলাসন' বাহির কবিয়া আমাদের বপিতে 
[দিঃলন, আর বপিতে লাগিলেন মানি জণন্ধাত্রী পুজাব সময মাকে তোম্সার 
আনবাব জন্য শা দিত বলেছিলেম। মাকে বলেছিলাম যে, মা, সবাই 
আছে যায়, কৈ পেহ দাদা ত একবারও এলোনা " তাতে মা বলেছিলেন, 
“আসনে, আগপে, ঠাকুর আনলেই আমলব।” আঠা, আজ ডোগাদেব দেখে 
আমাৰ কত আনন্দ হচ্ছ বেব্যারাম ভষেছিশ, তাতে আর বাঁচবার আশ! 
ছিলনা । ঘবে বাহ কিছু ছিল বে প্রায়ান্ন্ত কবেছিলাম আর কতক্ক 
ভিনিস গুব্দেব,ক দিয়া ছিযাছি। ঘরে কিছুই রাখিনি । মা আমার 
জনা কাদতেন যে, 'পাঁস গরে গেলে আমি কার সঙ্গে কথা কইব?, ভাগাল্‌ 
খেঁচে ছিলাম, ভাই তোমাদের সঙ্গে এইখানে দেখা হোলো। নগ্গনতার। 
আর কান কানাই” এসছিল, ভারা বলে যে, আমাদের জনা ঠাকুর তোষাফে 
'বাচিয়ে বেখেছেন। ভুমি না থাকলে, কে আমাদেক ঠাকুবের কথা 
শোনাবে? আমবা বল্লাম ঠাকুর ভোনাব বাটাতে এসেছিলেন শুনিচি, 
কোন্থানে বসেছিলেন, বল? তখন গ্রহের দাওয়'ব উত্তব পার্থ নির্দেশ 
কছ্ধিঘ। সেই স্থানটী দেখাইলেন। জীমাহ আপয়াছে--সকলে আদর করে 
থাওয়াচে, বাডী আনচে। তাহ ভাঙ্ুর না জামাইকে জলখাবার নিমন্ত্রণ 
করেছিলেন । ঘন ক্ষ ও কিঞ্চিৎ জলথ।বার দিয়া জামাইকে খাওয়াইক্া- 
ছিলেন। ঠাকুর এই পিন শাহকে বলেছিলেন, “ন্বামী নাই, পুত্র মাই, গালই 
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* ভানুর চঙ্গে ছানি হইমাছিল, ডাঁজার কাঞিলাল অন্তর চিক্িৎস। করাইয়। চক্ষে উলস! 
সংখোগ করিঘা দেন, তাই তাহার নাম 'য়নতারা”। খর নির্ভয়ানন্দের সংসারের নাম কনা ই-." 
ত্র 'ীান কাছা । এই নাম ছুটা ভাগুপিদি দিমা্ছন। 

৩২ 





ই৫৩ ভন্ব-ঠাঞীরী | | খাদ বধ, একাদশ 'লংখ্যা। 


তা কা শি িতি শা টিটিশিিটাতীী 


আছ, সংসারের কোন ঝঞ্চাট নাই। ছুটী ছুটী খাবে আব দরজায় খিল 
দিয়ে "ভগ মন গৌর নিতাই” বলে প্রাণ খাল মাচবে। শান পানে শাস্ছি 
পালে, আশন্দ প1শ( সংলাবের কচকচিতে কি এন আছে 2 ছা । ছ্যা 1) 
ভামুণ বয়ঃনম গন ১১৯ বহগর হবে, এই ববাখাল 221 অগ্কাব 
স্থন পাইল; দেধতাব কুপাকঢাক্ষ বাথ হইল না সেহ হইত ভাগ “ভজ মন 
গৌব নিতাই" বলিয়া সগায় স্মা গুহন্ধান পন্ধ করধিযা নাচিতন। এখন 
সেই ঘরে ঠাকুরেব একথানি পাণান ছাব বাখযাছেন, এখন পান *৩৫ 
বং্সরের বন্ধা--সেই ছবিতে গোৌবলিভাই একাধাবে দশন ৭ পলন্দি কবমা 
ভাতভালি দিয়া মদসে সময়ে নান 1 আমাদের বালুন ছভিলনই পা জামী, 
তালামার লজ্জা কবে ন!, আপে আগে লজ্লা বোধ হোলতা। ৬ পাঠক! 
ছবিতে লক্ষ! বোধ--কথাটা একটু ভাবিবাব বিষয় 1 ছাবতে বশটা স্বব্পত্থ ও* 
গ্রত্যক্ষ বোধ, ভাবিয়া দেখুন! ) 

ঠকুর শ্বশুরালয়ে খুব কমই আপিযাঁছেন। যখন 'আছদিতেন, তখন পাড়ার 
মেয়েছেলেরা তাহাকে দেখার জন্য মুখুষ্যে বাটা পুর্ণ কবিম! বমিত। একবার 
ঠাকুরসহ হৃদয় আসিয়া ২৩ দিন এখানে ছিলেন । ঠাকুবেব বালক স্বভাব, 
অন্তরে কামগন্ধ নাই। সকলে সহিতই সমভাব। শ্বান্ুড়ীর সহিতও বহস্য 
করিতেন । জদয় বলিতেন “মামা ' গূপ কবিতে নাই, লোক নিন্দা বরিবে।” 
তহাব বালক ভাব, জদয়েব কগা কাণেস্থান পাইত না। এই সময়ে একদিন 
অপরাহ্ছে পাডাব মেয়েবা কেউ ফলের মাল!, কেউ খাবার ইত্যার্দি এনে 
ঠাকুবাকে দিতেছিল, ভান্রব তাঠ1 দেখিযা কিছু দিবার ইচ্ছা হইল। ভাঙ্, 
দরিদ্র, তাই মনে মান ভাবিতে লাগিলেন, যদি পান খান তবে বা করে 
বাঁটী থেফে তৈয়ার করে আনি। অমনি ঠাকুর ভান্ুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 
'কাগা তুমি কিছু দেবে ?--তা দুটো পান আনো না।, এই কথা শুনিয়া 
ভানু আনন্দে বাটী ছুটিয়া গিয়া পান প্রস্তত কবিতে লাগিলেন, করিতে করিতে 
গ্রাণে সাধ উঠিতে লাগিল যে, পান ছুটি যদি হাতে তুলে থাইয়ে দিতে পারি 
তবে মনে বড়ই আনা হয়। ভান্থু হাতের মধ্যে পান লুকাইয়া আনিয়। 
গুনিলেন যে, জামাই হৃদয়কে সঙ্গে লইয়। এই মাত্র শিয়ড়ে যাত্র! করিয়াছেন । 
তাহার প্রাণে দারুণ বাজিল। তখনই সেই পাঁন হস্তে ছুই এক পা করিয়া 
সরিয়া! পড়িয়া মাঠে গিয়া! শিয্পডেব পথে ছুটিতে আরম করিলেন । 

এদিকে-ঠাকুর ও হদয় শিক্পভেষ পথে যাইভেছেন, কিছুদূর পিক ঠাুর 


ঙ 


ফাল্ুন, ১৩১৫ সাল।] শ্রীপাম কাঁগারপুকুব ও জয়রামবাটী। ২৫১ 


চে শার্শা শ্ পোপ দি পর জাপার সপ 


হুদরকে ললিছেন-'জদু দাড়া দাড়া আমি চলতে পাধছিনা, কে যেন 
পেছন দিক টান্চ।" 

জায় । এই আবার ঢং--কে মাবার আসবে মাম! ? মাঠেব মধ্যে-- 

বামকষ।। আচ্ছা-ভই একবাঁব পিছন দিকে বেশ করে ঠাউরে দেখ দেখি ? 

'আচ্ছা ঠ!উবে দেখুঁচি বলিয়। জদয় পশ্চাৎ দিকে লক্ষ্য করিলেন, 
তাহভাব অনুমান কইল, কে খেন একজন দৌঁড়ে দৌডে আমচে বটে) তথন 
বলিলেন “হা! মাগা, কে যেন একজন দৌড়ে আচে বটে, তা এক কাজ করো, 
বৌদ্রে না দাড়িয়ে, ই গাছ ভলায দাড়াও), 

তখন দ্বজান একটা নুঙ্মনুদ্ল যাইয়া দ'দাইলেন। একটু পরেই ভাঙ্ 
পান হস্ত পাইন ভাগাতততি বাইয। তথায় উপস্থিত। ঠাকুব বল্লেন 'কি 
গো, তুমি এসেছ % 

ভানু । আচ্ছ, সেই পান এনেছি । 

বামরুষ। । ব্লকি? গান নি'্ঘ এই পঞান্ত ছুটে এসেছ ? 

ভানু নির্বংক--মণ মন সাপ মাছে ঠাকুরকে খাইয়ে দেবেন, কিন্তু 
হৃদয আছেন বশিষা লজ্জ। হইতেছে । তাই খাকুব বলচেন--যিদি এনেচো, ত 
খাইয়ে দাও । 

ভান্ুব চক্ষে তখন জল আমিল--তিনি ঠাকুবের শ্রীমুথে পান ছুষ্টটী দিয়া 
গ্রণম কবিলেন। ঠাকুব খাইয়া তাঁহাকে একটু পান প্রনাদ দিলেন। তংপরে 
উাঁহাকে বলিলেন ইগা, তমি যে এমনি কবে এখানে এলে, তা যর্দি কেউ 
জানতে পাবে? তোমাব গৌর দাদ। কিছু বলবে না 1* 

ভানু । আমারও এখন ই কথা মন হচ্ছে, ও ভাবচি এ. আচলে তিনটি 
গয়স) আছে, সামনের কুমোরবাডী থেকে একটা হাড়ী কিনে লিয়ে যাই। 
যদ্দি কেউ জিজ্ঞাসা করে, কোগাধ গিয়েছিলি? তখন এ হাড়ী দেখাবো । 

রামরুঞ্চ (সহাস্তে )। বেশ, বেশ, এর বুদ্ধিই তাল । এইবার হৃদয়কে বলিগেন, 
চল হ্বদু, এইবার চল্‌। 

হদয় অবাক হইয়! ব্যাপারটা দেখিতে ছিলেল, ঠাকুরের কথা শুনি 
বলিলেন-স্তবে চলো” । 

ভানু এইবার দু্টরনাকেই গঙ্গনস্ন হইয়া প্রণান্স করিলেন । 
সহ জার গ্রাম ঝগ্ঝ) পাঁছ্ধে লোকে তাল কানন দুর্নাম বাদ চাই জাহাফে 
শাবান কাছিতেছেন। ৃ 
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২৫২ ভত্ব-মঠীয়ী 1 [দ্বাদশ বর্ষ, প্রকাশ সংখ্যা। 


শ্রীবামক্ষ। জঠয়সহ চলিতে লাগিলেন। ভান একটু পচাৎ *পশ্চাৎ ষাট 
কাক খঁমাবলাভী তইন্চি একট, হাড়ী কিনি! বাড়ী ফিরিয়া আছি, 
ধন্গা ভান । পরতা ভোঁমাব পান খাওয়াইবার সাধ! 
ঠাকুর যখন জয়বামবাঁটী আদিকেন, দ্দান্ঠ তাহাকে দেখিবার ক্লভিলাষে 
প্রায় মায়ের বাটাতে যাঈতেন |! মআনগববিনী”ক (ভান্ক ) দেখিলেই ঠাকুর 
তাহার মুখর কাছে তুডি দিয়া গান ধরিতেন। ঠাকুর যেঞপে। যেতাবে গহি- 
তেন, ভান সেই সমস্ত হাবভান দেখাইয়া আমাদিগকে গানটী শুনাইলেন। 
ব্বলিতে বলিতে বুদ্ধার "স্তরে আনন্দ উচ্বলিছে লাগিল। গানটা এই-- 
'আদবিণা নম ঘুচছে-- 
গববিনী নাম ঘুচেছে-- 
হবি বিন বন্দাবান দিন অন্ধক[ব ভাযাছ | 





ফলঘুলে কুর্জকানন, ছিশ মেন ভন বল, 
সেসুথ সম্পদ এখন দীননাস্গর সঙ্গে গেছে। 
("আমার কালাটাদৰ সাঙ্গ গেছে 
পাতাচাপা কপাল কুজার সুখ সায়রে ভেসে গেছে। 
পাঁথরচাপ। কপাল বাধা ছুথ সায়রে ডুব আছে। 
ঠাকুর আর একবাব জয়রামবাটি শিযীছেশ। পাড়ার মেয়েরা 
জামাইকে থেরিয়া বসিয়াছে। সবাই জামাইকে গান গাঠিবার জন্য ধরি 
যাছে। তখন ঠাকুর যে গানটী গাহিয়াছিলেন, ভান্ত আমাদিগকে সেইটী' 
সুনাইলেন। পল্লিগ্রামের সরল গ্ররুতির মেয়ের! এই গানটা গুনিষ! খুবই 
আনা পাইয়াছিলেন | গানটী একটা বিড়াল মন্বন্ধে। গানটা এই-_ 
কাল সেরাল কে পুষেছে পাড়াতে । 
তোর! ধরে দেগো ললিতে ' 
কোন্‌ ভাতার পুত্থাগি, ও সে বেরাল সোহাগী, 
ভীড়ে বাখতে দেয়না ঘি, 
ও গে ভাড ভেজেকছ, দৈ খেয়েছে, 
আবার মুখ মুছেছে কাপাতে ॥ 
আমি লেই বেরালকে ধরতে পেলে, 
ৃ বেঁধে রাখবে বেরাল-পাটেতে ॥ 
এই গাল গুলিয়! পামরা খুর হাসিতে লাগিলার। 


ফান্তন, ১৩১৫ পাল।] বিবেক ও বৈরাঁপা। হ৫শ্ত 


বলিল পাপ কপ সপাপা 





পাপা সি আল স্পা লী পাস পক শশী 


পাশ আপালি নী 


ভা এইবার আমাদিগকে কিছু খাঁওয়াইবাব সাধ কবিলেন। আমর 
পুনরায় আমিয়! খাইব বলিয়া, তাহাকে তখন নিরস্ত কবিয়া বিদায় গ্রহণ 
কবিলাম। বৃদ্ধা আঁমাদিগেব পশ্চাৎ পশ্চাৎ আনসিত লাগিলেন । পথে 
দাড়াইয!, আনার একটু কথা বলে দাবার এসো? 'আবাব এসো? বলিতে 
লাগিলেন । আমরাও "আমি বলিয়া মায়ের বাটী আসিলাম। 

বেলা প্রায় একটার সময় আমবা প্রপাদ পাইলাম । তৎপবে কিষৎকাল 
বিশ্রাম করিয়া আগরা কাঁমাবপকুণর ফাইবার টদ্দোঠ্য মাঘেব নিকট 
জানাইলাম এবং ভাতার শ্রীচবণধুশি মস্তকে লইয়া! ঠাকুপ্বব জন্মভূমি 
দর্শনে যারা কবিলাঁম। কামারপুকুব এখান হইত প্রাষ তুই কাশ বেলী 
তথন ৩।০টা | ববদা মাস! আমালাগর সাঙ্গ সঙ্গে আনকদব চলিশা আম- 
দিগকে পথ নিদেশ কবিয়া দিলেন । আমব' পানর মাহৰ মার্ধা পডিয়। 
আল আলে চলিত লাঁগিলাম ৷ মামা দীড়াইয়। দড়াইয়! আমাদিগকে 
দেখিতে লাগিলেন। ( ক্রমশঃ) 


১০১ 


বিবেক ও বৈরাগ্য | 


এই যে সপ বিশাল বিশ্ব সংসাব রাজা, আমরা কর্বশে এ রাজ্যে 
আসিফ! পড়িয়াছি, কিন্তু ভাই, আমবা এবাজ্যের লোক নহি, এ রাঁজোর 
গ্রজা নহি। আমব। যে দেশের অধিবাসী, যে রাজ্যের প্রজা, সে দেশে হিংসা 
ত্বেষ নাই, ঘ্বণা ঈর্ষা নাই, সে রাজ্যে স্বার্থপর ভালবাসা, কপট প্রেম নাই, 
সেরাঙ্জে রোগ শোক জন্ম মৃত্যু নাই, ভাহাকাঁর আর্তনাদ নাই, সে রাজো 
উদ্ধন পতন নাই, পাপ পুণা নাই, ধর্ম অধর লাই, শীত উঞ্ নাই, জয় পরাজয় 
নাই, লাত অলাভ নাই; সেরাজ্যে ইন্জিয়বশ্ততা লাই, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ নাই, 
বন্ধন বিমুক্তিও নাই, সে রাজ্জে বিষয়মন্তত। নাই, বিষয়-ধৈরাগ্যও নাই, 
গ্রবৃত্তি নাই, নিবৃত্বিও নাই। এরাজ্যের প্রজ।ব সহিত পে রাজ্যের প্রজার 
বিন্দুমাত্র সৌপাদৃশ্ত দেখা যাঁয় লা। আমরা কর্মবশে বুদ্ধিদোষে এ কাজো 
আসিয়া, এ রাজ্যের লোৌকের যত হ্ইয়। পড়িয়াছি, এ রাঁজোয় অগ্রেম ভাঁধা 
শিক্ষা করিয়াছি, ছিহস! স্থেষয স্বার্থপর হইয়াছি। এরাজোোর লোকের অন্ত 
অনয ঝ্াজ্যবায়ী মামর, আমাদিগফেও এ রাজ আয়া গৃহ সংলাব পাতিতে 


কচ চিপস পপ পপি বি 


দ কুঁসাযগালি দরিক্ বাক্যব লাইব্রেরীর চতুণ বার্ধিক মভাধিষেশনে পিন গ্রব্া। 


২৫৪ তব-মগ্জরী | - | দশ বধ, একাদশ সংখ্যা । 


ৰঙা 





হইয়াছে, আমারও সংসার-বঙ্ধপ ঘটিয়ছে, জন 
আল এ প্রণাল আধিয়া আমাহদর স্রীপুত্রে, ধন সম্পন্তিতে, যাশামানে এতই 
আসক্তি, এই মত্ততা, এভই অনুরাগ ছনম্মিাছে যে, এখন অব আমাদের 
দেশের কথা মনে নাত, এখন খর আমাদের দেশের পবঙ্জধআয়র 
কথ! হৃদয়ে জাগেনা,। এখন আর আমাদের একবাব ৭ স্বদাশ যাইতে 
ইচ্ছা! হয় না। এখানে আসিয়া, এখানকার যাভাদের সুভিত। মিত্রতা কর্ণর- 
ম্লাছি, যাতাদেব সভিভ কুট্থ্থিতা পাণিবাছি, যাহাদেব সঠিভ আগ্মীয়ভ্াপাশে 
বন্ধ ভইযাঁছি, তাহাদের নেছে, তাহাদের মাষধায় আজ গএেতই মোহিত হইয়। 
গড়িয়াছি, তাহাদের কপট ভালবাসায়, স্বার্থপর প্রণয়ে গমবা আজ এন্ডই 
বিমুগগ, এতই আম্মগারা হইয়া পড়িযাছি যে কেহ যদি আমাদিগকে দয় 
করিয়া আপনরাজ্ো, আপন দেশে, আপন ঘবে লইয়া যাইতে চাহে, আপনার 
পরম প্রিয়জন যিনি, পবমান্ত্ীয় শ্রেষ্ট বন্ধু যিনি, তাহার মহিত মিলিত করিয়া], 
দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহাতে আমরা প্রাপান্তেও শ্বীরুত হইতে চাহিনা। 
আহা কি মোহ! কি স্বদেশ বিদেষ' আহে পরমাম্্ীয়, পরমপন্ধুব প্রতি কি 
বিষম বিরাগ ! কই, এমন বাক্তি, এমন ক্ষমতাধুক্ত, এমন সামর্থবান লোক ত 
বড় বেশী দেখতে পাই না, যে লোক এখানে আসিরা, এই সমসাব-ন্দেত্ে অবতীর্ণ 
হইয়া, সংসারমায়ামোহের হন্ত হইতে নিদ্পৃতি লাভ করিয়াছেন। কই, 
এমন জ্ঞানী, এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ত বড় বেশ্টী দেখি না, যে বাক্তি এখানে 
আসিয়া, এই ভনের বাজারে উপনীত হইন্পা সংলাব-স্থথ ভোগে মন্ত্র না 
হইয়াছেন, অমুভ জ্ঞানে গরল পান না করিমাছেন, '্যনি ষোড়শী যুবতীর 
ক্ূপলাবণ্যে, ধনৈশ্ব্ধ্য মণিকাঞ্চনে প্রলুব্ধ ন! হইয়াছেন 

"তুলসী ইয়ে আঁয় কে জগ্‌, 

কোন্‌ ভয়ো সোম্‌ রত। 

এক কাঞ্চন্‌ ও কুচন্‌ কো? 

কিনন্‌ পলবা হুত্‌ ॥” 
কই, এমন লোক তবড় বেশী দেখিতে পাইনা, যিনি এ ষংসারু প্রবাসে 
আসিয়া, সংসারের মায়া খেলায় উন্মত্ত না ছইয়া দেশের কথা, দেশের পর 
মাস্মীয়ের কথা, দেশের আপন দরদীর শ্রুতি বিস্বৃত ন। হইয়াছেন । 

, ফামিনীক্ীঞ্চন ভক্ত, সংসার-ক্রীড়।সর্, মোহমতত আমরা বেশ্াসজ্ 

প্রবাসী “ঘুঝকের ন্যায় দেশের খবর, দেশের আম্মীয়ঞরনের সংবাদ পর্যান্থ 


সন ১৩৯৫ সান্ধ।) বিবেক ও বৈরাঁগ্য। ২৫৫ 


৮০০০০ পি দাম লি পা পাব 





পিপি ১০০ 


০০ 


বাথ শা। আমর। স্বদেশের কথা ভুলিয়া! গিয়াছি, বিদেশকেই শ্বদেশ বপিয়া 
যুব | ঈমানবা এহ বিদশই, এই প্রধাসই আমাদের »ঁটবপ্রিয় বাসভূমি 
মনে কলিয়াছি। এদেশের সঙ্গী সাথীকে, এ দেশের বন্ধুবান্ধবকে পবিত্যাগ 
কাঁলণ সদন মাইবার কথা হইলেই আমাদের মচাতঙ্, মহাভয় উপস্থিত হয়। 
আমাদেতু সক বই এইরূপ অবস্থা, এইরূপ দশা ঘটিবাছে কি? না, সকলের 
ঠা ত ঘণ্ট মাই । আমাদের ভিতর যাহাবা ভাগ্যবান, যাহাবা বুদ্ধিমান, 
বিবুকা, হান হলনপে জানে, ্ ওভবপ্রথাসে চিরাদন থাকিতে আপি 
নাল এাবামান বেশ জানে, আমাৰ বলিতে এ ভব সংসার ভব-পতি 
ভগবান ব্যন্তাত অন্য কেইন নাই, তাহাবা ভালবপে জানে, আজ হন্টক, 
ক? »উক, পবশ্ধ ১৯উক, একদিন না একাঁদন আমাদেব সকলকেই এ প্রবাস, 
এ পা. নিলাস পররিহ্যাগ করিত হইবে । ভাহাবা জানে, এখানকার সুখ, 
এখ'নকাৰ আনন্দ অতি আঁকঞ্চিংকর, অতি সামান্য, দ্ুদিনেৰ জন্য । 
তাহাবা জান, এ ধন্পারে সুখের পারণাম দারণ-ছুঃখ, আনন্দের পরিণাম 
ঘৰ |নবানন্দ, উণ্ডেঞ্জনার পরিণাম দারুণ অবসাদ , তাহাবা জানে, সম্পদের 
পর বিপধ, আশার পর নিরাশা, আলোকের পবৰ অদ্ধকার, দিবসের পর 
বাত্রি, পুশিশাব পথ অমানিশা চক্রবৎ উপাস্থৃত হইতেছে, বিবর্তের পর পরি 
বর্তন, উন্মজ্কনেব পর নিমজ্জন ক্রমান্বয় ঘটিতেছে। সংসারবন্ধন নিযুক্ত মায়া 
মোহমুক্ত যাহাবা, ভাই!বা জানে,যে লণ্সারে শাস্তির পবিণ'ম খোর অশান্তি, সে 
ংসাবে অনন্ত শান্তি, চির-আনন্দ, অপাবচ্ছিনন সুখ কোথায় মিলিবে? 
ংসাবেব এ সমস্ত গু» বহস্তা জানে বলিয়াই তাহারা এ সদার মোহে বিমুগ্ধ 
হম না, এ সংসারে ধন জন মায়ায় অভিভূত হষ না, কামিনী-কাঞ্চনের 
প্রলাভনে প্রলোভিত হয়ন।। তাহাবাই সংসারের মকল বাধ! (বদ্ম অতিক্রম 
কক্স ধীবে ধীরে আপন দেশে আপন বাক্যে সেই চিরশাস্তিধামে পৌছিডে 
সক্ষম হয়। আর, আমাদের মত লংলাধ মায়া-মোহাচ্ছন্ন কামিন-কাঞ্চনের 
কৃতদ।ন যাহারা, আমাদের মত অজ্ঞানান্ধ বিবেকহ্থীন ভ্রান্ত যাহারা, যাহার! 
অসৎ বস্তকে শৎ বজ্র গান করিয়াছে, যাহার সহ আশ পাশে বদ্ধ, তাহাদের ত 
ফোনদিনই, মে দেশে, সে আনন্দবজ্যেত ঘেই অনন্থশস্তিধামে যাইবার 
একাস্ ইচ্ড্ হয় ন।| পুঝ্রের মরণ হইলে, পত্রীর বিয়োগ হইলে, বিষয়াদি 
সপ্রাপ্ত হইলে, কখন ক্ষণিকের জন সে দেশে যাহাত, সে রাজা গমঞ্জ করিতে 
সুখ বাটলেও,*তাকারা ত যপ্ততে সম হয় না, তাহাদের ৩ সে শ্িশ, প্রদেশ 


২৫৭ তত্তব-গগ্জরী । [ বাদ ধর্থ, পাকা দশ সংখ্যা | 


ঠা 
সততা আপি | পিপাঠি পাক পাক শপ পা ০ পালিত পলা তশপপাপীপি | আপা পলা সপ পক সি এপ আত আট | এগিপপপািশ ০ পিএস ৮0 রক, 


জইলেও, যাইবার অধিকার নাই। সে অধিকার ত তাহারা নিজেরাই 
ছারাইযা বপিয়াছে, তাহারা নিঘেবাই, ভবের মিছ! খেল! উন্মন্তবৎ খেলিডে 
খোল ১, ব্বাদশে স্বপামে যাইবার পাথেয় শ্বর্প বিবেকরত বৈরাগ্যধন নংসারের 
কোথায় হারাইরা ফেপিক়াছে। তাহারা এই স্ত্রী পুর ধনবিভরপূর্ণ সংসারই 
আমাব বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছে। তাছাদের প্রাণে বাপনান উপরু হাসন! 
জগিতেছে, তাহারা একপুর হারাহতেছে, আর একপুজের কামনা করিতেছে, 
তাহ।ব। এক বিষয় ভাবাইতেছে, আর এক বিষয়েব প্রাপ্তির আশ করিতেছে, 
এক সী ভারাহতেছে, আর এক আর লাভ করিবার জন্য লালায়িত 
হইতেছে । বিধথ বম যাহারা, তাহারা লক্ষ লক্ষ রঙ্গত খণ্ড পালে, 
আগ লক্ষ লক্ষ বজত এর প্রাপ্তির জন্ত বাগ্র হইতেছে, শত শত নগব 
শাম করাধণ্ড হইলে, ইন্দ্রের ইন্দ্রপুবী লাভ করিবার জন্য ব্স্ত হইতেছেণ 
দিবানিশি আবশ্রান্ত এই কামাজগৎ সংসারে যতই তাহার! কাম্যবস্ 
উপভোগ করিতেছে, ততই তাহাদের কামনা, ততই তাহাদের আশা, 
ততই তাহাদের বাসন। শিশস্তব অবিরাম উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতেছে। 
দারাপুত্রে যাহাদের আস্ত্তি, ধনৈশর্ষ্যে যাহাদের অন্ুরক্কি, বিষয়ভোগ, 
সংশাবধনথ ভোগে যাহাদের প্রাণগত একান্ত কামনা, তাহাদের কামন! 
[কসে কামবে? তাহাদের বাসনা নিবৃ্তি কিসে হইবে ? 
“ন জাতু কান: কামানামুগভোগেন সাম্যতি। 
হণিষ। রৃঞ্চলক্মৈ ব ভুয়ঃ এবাভিবদ্ধতে ॥৮ 

পূর্ত পুরন কামন! লহয়া, অনিত্য অণস্ত ভোগলালসা লইয়!, তাহারা কেমন 
কররিদ। দেই নিতাশামে সেই ভোেগাতীত, মায়াতীত রাজ্যে যাইবার অধিকার 
তত হইবে? যাহাতে যাঙাৰ অগ্ররাগ, ধাহাতে যাহার বাসনা, যাহাতে 
হার কামনা, জীবন শেষেও সেতাহাই লাভ করিয়া থাকে, সেই বস্তই প্রাপ্ত 
হুহ্য়। থাকে । তাই স'পারাসন্ত বিষয়নু রত, অবিবেকী মানব যাহারা, তাহারা 
ভোগ-দেহ ধারণ কবি, বুবিযা ফিবিযা বার্ড এ ভোগরাজো এ ভব- 
ধধারেই আলিয়া থাকে, এই ভেগ্যবস্ত কামিনী-কাঞ্চনই লান্ত করি! 
খাকে। ক্রিস ভাগাগুণে, জ্রা-জন্মান্তর সাধনফলে, যাহার হৃদায়ে রি 
ধিদ্বেষ ভাব জাগিমাছে, সংলার বিরাগ জন্মিযাছে। সে রাজ্যে যাইবার অন্ত, 
দে দেশে পৌঁছবার আনা যাহাক প্রাণ ব্যাকুল হইস্কা] উঠিগাছে) সেই ভগন্থ- 
ভ্রগ-শাকধামে আশ্রয় লইবার গ্না যাহার অন প্রাথ আকুল হইয়া ভঙ্গর- 


চে 





শন ১৩১৫ সান্ধ।)] বিবেক ও বৈরাঁগ্য। হক 


৬ 


ধক ও এআ লাগ শশী চে রা পালা জল আপা, পাপন | পিসি ল্পীপাগা পাপনিলাপিজস্০৭ ১ পিল পি আজাদ ৬? 
রী পা পল কাল 


চ্চরগণভজনন্তিরত হইয়াছে, সেই,-_সেই ভক্তই শুধু সেই দেশে, সেই শাস্তি- 

পলীজ্যে প্রবেশ করিৰার অধিকাবী। ভগবান সেই ভক্তঞকই, যাহা গ্রাঞ্চ 
হইলে, যে ধাম লাভ কবিতে পারিচল, কোন কামনা, কোন বাসনা, কোন 
প্রার্থনা, কেন ভোগলালম। জীবের থাকেন, নিক্ত চবণবপ সেই অনন্ত আনন্দ 
ধামে আঁনন্তকালের জন আশ প্রদান করেন-- 


“সতাংদিশ্বতাথিত মণিতে। নুণাং নৈবার্থদো! ঘংপুনবার্ন্তা যত: | 
ঙ 
স্বয়ং বিধন্তে তঙ্তামণিচ্ছত। মিচ্ছাপিধানং [শক্তপাদপল্লবম্‌ ॥৮ 


ভাই সাধক! ভাই স্বদেশযত্রী। “ম দেশে যাইতে হইলে, এ দেটুশর 
লন তৃষণ, এ দেশেব আচার ব্যবহার, এ দেশের লন্ডা তয়, এ দেশের ভাৰ 
ভাষা! ভ্যাগ করিতে হইবে, সেই ভঙগবন্চরণ শস্থি বাঙ্গে পৌছতে হইলে, 
এ দেশের গতি মায়া মমতা, প্রাতি ভালবাস, আসক্তি জাঙ্গবর্তি একেবারে 
পরিত্যাগ করিতে হইবে) সে রাজ্যে গ্রবেশ কারবার আধকার লাত করিতে 
হইলে, এখানকার ধনসম্পন্থি, ব্ষয়বিভব কিছুই, পিত1, মাতা, জাতা, ভগিনী, 
দরাপুর, আমায় পবন, কাহাকে ৪ সাবের সাথা করিয়া লহয়। যাইতে পারিৰে 
না। যদি এখানকার এ সমপ্ত লইয়!, যদি এখানকার সামান্য কিছু সঙ্গে 
লইয়া, সে দেশ, সে মাম়তীত ব্াঞ্টাভিঘুখে যাত্রা কর, তবে নে রাজোর 
প্রেরী, সে রাজোর পাহারাওয়ালা তোমাকে সে বাজো শীবেশ করিতে 
দিবে না। তাই বলি, সে বাজো প্রবেশ করিতে হইলে, সেই পরম সুহৃত, 
সেই পরমাজ্্ীয় ভগবানের নিকট পৌছিতে হইলে যেমন একাক) আস 
প্লাছ তেষনই একাকী মহাসাধনপথে যাওনা করিতে হইবে। শুধু 
শুদ্ধ-বিবেককে সঙ্গে লইক়্া, স*সারন্রাগী হইয়া একাগ্রাচত্তে মাজা! করিলে 
সে রাজ্য পৌছিতে সক্ষম হইবে । এদেশে কোন বিজন জনসমাগমশুস্ 
পথ বহিয়া যাইতে হইলে, সঙ্গে যদি কামিনীকাঞ্চন থাকে, তাহ! যেমন 
ভয়ের কথা, আশঙ্কার কথা, বিপদের কথা, হয়ত তোমার গম্তব্য স্থানে 
যাইতে হইবে না, গন্তব্য দেশে পৌছিতে হইবে না, পথেই তোমার মহ 
বিপর্দ হইতে পারে, পথেই তোমাকে জীধন পর্যন্ত দিতে হইতে পারে) 
পথেই দগ্্যগণ, চৌরগণ, ব্দগামগণ হয় ত কামিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, কাঞ্চনের 
লোভে গ্রলুন্ধ ইয়া তোমার জীবন পথ্যন্ত গ্রহণ করিতে পারে |» তেমনই 
সি গভীর রিল সঠধন-পথে যাআ করিলে কামিনীকাঞ্চন সঙ্গে থাকা দুরে 


এএ 


২৫৮ তত্ত্ব মপ্জরী । [হার নূর্ঘ, একাদশ সংখ্যা। 








থাকুক, কার্ট, শী [ঞ্চন ছাব9 হবি হোমুব মনে সহিত বিড়িত থাকে) 
'ভবেই সে গে ভঞ্চেব কথ], ফা ঙ্হব কথা, মহা ধিপদগান্তেশ কণা আছে, 
তবেই তোমার সেদেশে যাঁওবা দুধ থাকুক, হল ভিষৎ পথও অগ্রসর ভহতে 
দিবে না, কাম, ক্রোধ) গোল, মোন প্রতি দান চোব্‌শ স 5 গে 
চরণপ্রাস্থে তোমাকে জাবণ উত্সর্ণ ্বিহে হমাব, লজীবন তোমাকে মো 
কামের উ্রসরণের জীতদাস হঃশা থকিতে ভইবে। তা বগি, সেই দেশ 
সুখে, দেই রাজ্য অভিনুখে যাত্রা কিরিতে হইলে, দহ্যদিংগু্স ত্ত হইতে 
হৃদয় মনকে, গ্রাণ জীবনকে বক্ষ টির জনক শন দম বিবেক বৈরগ্যক্ূপ 
খুপধার শাণিত অস্ত্র সকল পথেব সম্থলশ্বূপ গঙ্গে বাখিতে হইবে । এ বিশ্ব 
সংসাবে যিনি বিভব সম্পন্ধি দাব।পুত্র পরিত্যাগ করিয়া, বিবেক বৈরাগ্যঞ্জ 
আন্্রশপ্রু সঙ্গে লইন্মা মহানাধন পণে যারা কৰবেন, ভিনিই দে মহাবাজো, সে 
খসঘৃতণাক্ষ্যে, পে কুষ্ঠাহীন টৈকুগ্ঠপমে পৌছতে সাথ হন । 
যদ ভাই। সেই চির শী 4ম নাভ কাপতে চাও, সেই টিবমজল, 

থমহগলহ(বা আসাম ভণাবানের সবাচঃইথ নিবাবণ জন্মমবণহবণ, ঠির শাস্তি 
লিকেতন পব্ম প্দাক্স পাপু হইছে ইচ্ছ। কর, তাহা হইল, 0151 মাত। 
দারাপুর পবিবৃত এই ভ্িখ দুঃখ, মাখাশাহনয় সংমাৰ ভহতে অদা বিক্ষিপ্ত 
চিতকে, সা চঞ্চল মনকে সবাইমা গা, ভগবানের সেই চতুর্থ ফলএদ 
চাক চয়ণসরোদছে গ'ল করিস দ।91 ভাই, তাঞভিই যাঁভাব! সংম।র হইতে 
মনকে উতঠাহয়া ৭5০৩ পা ক।ছে যাহাশ মন অপদান, মোহ অভিমান, 
মল হইতে, হৃদয় হইতে দুবাডুত করিত শঙ্ষষ হইয়াছে, যাহারা এ সংসারে 
জী পুত্র আল্মায় বন বন্ধু বানুব ধনৈশ্বম্য শইঠিব হজদোঁষ হইতে মনকে, 
চিততকে দুরে রাখিতে শমবান ৩২ চে) সাদাবের চডাগাকাজ্না, ভোগন্ামনা- 
মেখ যাহাদের হাদয়াকাশ হইতে অপসারিত হহয়াছে, যাহারা সংসারের স্ত্রথ 
তখের হন্ত হইতে নিক্কাতিলাভ করিয়াছে, যাভারা অসুঢ়, যাহারা জানী, 
যাহার] মোহনিধক্জিত ণিবেকা, তাহারই কেবল নেই অন্যয় সেই অন্দয় পর 
অঙ্ধ-পদ লাভ কার ধন্ত হইয়। থাকেন। 

পনর্দাণমোহা জিত গঙগদোয।, 

'অধাতনিত্া! বিপিবৃদ্ত কাম।2। 

স্বন্ৈহিনুক্ক: সুধহ্ংখসংক্জৈ 

গছ মৃদ়া পাহ্ন্যদং তং. 





ফাল্তন, ১৩১৬লাল।] বিবেক ও বৈরাগ?? ব্রড 
শিক্ষা টিদ 
সেই অব্য়পদ, সেই পরস শাক্মিপাম, যে ধামের কথা ভগবান ভগবত্তক্ 
অহাবীর মর্জূনকে বলিয়াছেন -- 
“ন তদ্ভাসয়তে সুর্য, ন শশাক্কো ন পাবক। 
যদ্‌ গত্থা ন নিবর্তন্তে, তস্ধাম পধমং মম ॥৮ 
যে জাম, চদ্দ্র হূর্বা, ভহাসন উদ্রসিত, প্রকাশিত করিতে সগর্থ হয় নাঁ, 
যেধামে একবার চবি পাবিলে, আব এ পল মং প্রহ্াহর্জন 
করিছে হয় না, লই আার্পাবভসন, সেই এন? [নানভাসন মে শব্ম আঅক্ষমধাম 
লাভ করিতে সং হইলে, ভত, এ এংগাবৰ সঙ্গনা গাণ জশাঙ্জশি নিক্কা, 
মাগাধন!সনে উপরি হইতে হয় সাপনে উনি শ তলা হন কদাম হয় 
শখ, পাকি) তি তানি মধ্যা সস মাই, জান 


বশ ন্টস ক সান বণ, আত ভক্তি 





্ ০০০ পকছিপনলীকপ | পটাপীপাপিশিসি 


এবং 


নম!) যাহার মন সংশূধ, দেই ৮শ 
ন্াধনঈ বশ, আব যে(গ হানঠ 
সাঁধনই বল, তাহার কোন ফাধন5 হতে নব না শে জয়ের ক্রীদাল, 
যে সংসাবের ক্রাত কিন্কাব, ভাহাব মন পল, গ্রাথ দল, ধর্ম ণল, সতা ধল,ডী 
বল, শ্রী বল, ভেজ খা, স্থাঠ খপ, ঠভি বল, মনি বল, যাহা বল, সকলই সে 
হারাইয়। বসিয়াছে, সকল বলত তাব নট প্রায় ভইরাছে। 
“ইন্দ্রয়!ণি মন£ পাণ, আংহ্বা। পম্মোধৃভিম্মতি 
হীঃ শ্রস্তেজঃ শ্বতিঃ সতত, সন্ত শগ্ঠনত জন্মন। ॥* 
যদি ভাই! এই সমস্ত হাবাঈয়া বসিঃল, ভতনে কি লটটয়া কি স্থল বলে 
বলীয়ান হইয়া, সাদনপথে আমির ঈাড়াইবে? যদি ভাই । এ সমণ্য পুনঃ 
প্রাঞ্থ হইয়া, লে পথের, সেই মহাস।ধন পথেব পণিক হইতে চাহ, তাহা হইলে; 
দর্ব্দাগ্রে তোমাকে, যেমন তোমার আজ শোমার নাঁঈ, যে মন আজ তোমার 
প্রভু, আজ যে মনের দাম তুমি, 'মেই দুর্জয় মনাক কমে আভাস যোগে বিবেক" 
বোধাগ্যেব দারা জয় কবিতে হষ্টবে, সেই নিষযপল দুনিগ মনের গ্রহ হতে 
হইবে। মমোজয়ের উতকূট উপাঘ, চিন্বদননের রাকুষ্ট পশ্থ!-মতানীর মহাভজ্ত 
কঙ্ছুনকে ভক্তমনো”নাহন চিন্ুব্ণ ভণলন ল্ীর্ঃ এইরূপই ধলিগাছেন-- 
পআসংশয়ং মহাবাক্কো | মলো ছনিগ্রহং চলং । 
অভ্যাগেন তু কৌন্তেয় ৃ নৈকাগ্যেন নিগহাতে ॥ 
সত্য সতাই বিযম্বিক্ষিপ্র চঞ্চল মনের দগন উপায় কেবলমাত্র জ্ঞানাভাজি 
ও বৈরাগ্য। এইরপ ভাদে জ্ঞানাভ্যাম করিতে হইবে খে, এ সংমার অসায়, 
জ্জল্হ অনিতা পুত আলীক 1 অর্বধ1 যনে চিন্তা করিতে হইবে 


ই৬৬, তত্ব-মঞ্জরী | [হদিশ বর্ষ, এুধাদশ সংখ্যা । 


“সংসার: শ্বপ্নভল্যোহি রাগবেষাদিলকুলঃ | 
সবর তু সত্যব্ভাতি শুর্তিকা রজতং যথ1 ॥” 

মনে প্রাণে ভাবিয়া দেখিতে হইবে,-আঁজ যে বিপুলবিভৰ সম্পত্তির 
অধিকারী, আজ যে রাজাধিরাঁজ বাজচক্রবর্ভী, আজ যে ধনগর্কে আর্থ গৰিমায় 
বক্ষস্থন স্ফীত কবিয়া অগ্ান্ত লোককে ছেয়জ্ঞান করিতেছে, ধবাঁকে সরা-জ্ঞন 
করিতেছে, কাল আবাব সে নিতব সম্পন্তি *নৈশ্বর্ধ্য সমস্ত, হারাইয়া উ“চু 
মাথ। নিচু বিয়া, পথের কাঙ্গাল হইয়া 'বৃক্ষভলে অবস্থান ফবিন্তেছে , আঁজ 
ঘাহ।র যশোগুণ কীর্তন, কীর্তিগান, যাহাদেৰ কে গীত হইতেছে, কাল আবার 
তাহারই অকীর্তি অযশ অখ্যাতি হাহাদেরই কণ্ঠে বিঘোধষিত হইতেছে, 
ভাজ যে নবকুমার, নব প্রক্ুত পুরধত্র লাভ কবিযা আনন্দে বিহ্বল, পুলকে 
পুলকিত হুইয়! কতই শখের পপর দেখিনেছে, কতই সুুখর ছবি আঁকিতেছে, 
কতই আশার আলোকময়ী মাহিনী ষুর্ধ দেখিত পাইনেছ, কাল আবাৰ 
সেই সে পুর্ব, নবকুমার জন্বোব মত ছাব। হইয়] মন্মণভিদী ভীষণ হাহাকারে 
দিগদিগন্ত প্রতিধবনিত করিতেছে, ঢুনযলের অবিবল অশ্রধাবায় বক্ষঃস্থল 
ভাসাইতেছে , আজ যে পতিগতগ্রাণা সহী সাধবী প্রণয়িনীর অঙ্ষে শায়িত 
হইয়া ক দুখ, কত শান্তি, কত অপান আনন? অন্গভব কবিতেছে, কাল 
আবাব (ই ,-পিয়ভম] পত্রীর মৃতশরীব ক্রোড়ে করিয়া দুঃসহ ক্লেশ, 
£সহ দুঃখ, দারুণ অশান্তি, ঘোব নিরানন্দ ভোগ করিতেছে । আর--আর 
ভাবিয়া দেখ,ভুমি, আমি? তুমি আমিও, আজ এই আছি, কাল আবাৰ 
এই সংস'ব হইতে কোথায় সবিয়া পড়িব, তাহার স্থিরভা নাই । এই যে 
সোঁথার শবীর, এই যে চন্দনাঁধুলপিত হুসচ্চিত পরিষ্ধৃতি দেহ, ইহা একদিন 
মহাশাশীনক্ষেত্রে, চিতানলে কোথায় ভশ্মীভ্ত হইয়া যাইবে । এ সংসারের 
সকলই অনৎ, সকলই অসত্য, সকলই অনিত্য। এ দেহ অনিত্য, পরী অনিত্য, 
পুত্র অনিতা, যশ: অনিত্য, মান অনিত্য, ধন অনিত্য, লৌন্দর্য্য অনিত্য, পরশবর্যয 
নিত্য, বীর্ঘা অনিতা, শৌর্ধ্য নিত্য, সূর্য্য অনিতা, চক্র অনিত্য, বিহঙ্গ ভূঙ্গ 
'অনিত্য, কুবঙ্গ মাতঙগ আনত্য, তরুলতা! গুল্ম বনস্পতি অনিত্য।! অনিত্য-+ 
গলিত্য স্থারব জঙ্গমায়ক এ বিশবব্র্থাণ্ডের বৃহৎ বন্ত হইতে অথু পরমাণু পর্ধাস্ত 
সমস্তই | লমন্তই অনিতা, সকলই শসভা, ভাবিত ভীবিতে মিতাসত্য মনাতন 
বসত সন্ধান আপন্নই মিলিরা যাইবে । আপনি হৃদয়ে বৈরাস্থ্ের, উদয় হই 
বৈ্াগ্যের উদয় হইলে, আপনিই মন, আপনিই চি আরমান হল বানা 








স্তন, ১৩১৫লাল। ] রীত্ীরািকৃষ্ঠোত্পব সংবাদ । ২৬ 





বিরস্ধিত আগ্রাশৃন্ত কামনাবিবজ্চিত হইয়া পড়িবে । ষে মনু সংলাবের পনজন 
ক্পীরিজন বিষয়বিভবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সেই সংস/বচরগে উৎসর্গাকৃত অপূর্ণ 
মন সম্পূর্ণতা লাভ করিবে। 
“বৈরাগ্যাৎ পূর্ণতা মেতি, মনোনাশা বশান্রগং | 
আশয়ান্তিক্ততামেতি শবদীন সরোঙমলং ॥” 
সংসারছুঃখানব্লাবিদগ্ধ। সংসার সুখে অতৃপ্ত অপূর্ণ মন, বৈরাগোর ছার! 
পূর্ণতা লাভ কলিক্সা প্ভ্রগবৎ কেন্দ্রীভূত হয়! সেই পুর্ণব্র্গ ব্রদ্ধাগু-জীবন শ্রাহরির 
ভক্ত, ভূবনহ্ৃদয় রাগরজিত নূপুবসিঞ্জিত চার-চলণাম্'জ সর্বদা বিলুষ্টিত হইতে 
থাকে। (ক্রমশঃ) জ্ীভোপানাথ মজুমদার 


শ্রী শ্্বীরামকুষ্ণোৎসব সংবাদ । 


বিগত ২৯শে পৌষ, বুধবার, দক্ষিণেশ্বরে কতকগুলি ভক্ত সমবেত হয় 
হরামকৃষাদেবের মকরোৎসব করিয়াছিলেন । উক্ত দিবল স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মতিথি পুজা বেলুডুগঠে সম্পন্ন হইয়াছিল এবং ৪ঠা মাঘ রবিবার স্বামীঙগীর 
জন্মোৎসব উপলক্ষে বস্তুর কাঙ্গালী ভোজন হ₹ইয়াছিল। 

১৩ই মাঘ, সরস্বতী পুজার দিন ককুড়গাছী যে(গোগ্াানে, এবং বেলিয়াঘাট? 
রামকৃষ্চ-কুটীরে উটজীঠাকুরের উৎসব হইয়াছিল! প্রীদিবস মজিলপুর নিবাসী 
ভক্ত ঘুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিতের ধর্ণধাৰ কুটারে রামকষ্ণ-সারম্বত্র সম্মিলন হয়। 
ভুহপলক্ষে হারাণবাবুরচিত বানীবন্দনা গীতটা স্থানান্তরে উদ্ধত করিলাম ] 

২৫শে মাঘ, রবিবার, শালিখায় শ্রীত্ীরামরুষফ্েখসব হইয়াছিল। অনেক 
ভক্ত সমবেত হইয়! ঠাকুরেব নামে পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন । বিস্তর 
কাঙ্গুলী ভোজন করান হইয়াছিল। 

৯ই ফান্তন, রবিবার, শুর্লাহিতীয়া তিথিতে কাকুড়গ।ছীী যোগোগ্ভানে ঠাকুরের 
জন্মতিথি পুজা] ও তৎপর দিবন ঠাকুরের জম্মোংসব উপলক্ষে বাঁজভোগ সম্পন্ন 
হইযরাছে। অন্দেক সেবক সমবেত হইয়াছিলেন। ১০ই ফা্তন, বেলুড় মে 
ঠাকুরের অন্মতিথি পুজা ও ১৬ই ফাল্ধন, রবিবার, সাঁধাবণ উৎসব সম্পঙ্গ 
হইগ্নাছে। উৎসবদিনে মঠে লোকে লোকাবণ্য হইয়াছিল। এই দিবস স্বানী 
ধোঁগেশ্বরাননের তৰ্ারধাঁরশে আ্ররামকষ্ণ-মঠ। আলুর, বাঁঙগালোচুর মহ!" 
সময়োছে ঠাকুরের জন্মমহোৎসব জুসম্প হইয়াছে । 

২যাণে ফান্ধন। পনিবার, *ধোগোগ্বানে ঠাকুরের দোলোতদব সন্পগ্ণ হই 


২৬২ তরধ-মপ্তীরী | 1 ছাদখ বধ, একাদশ সংখ্য। | 


পপ ল্ালপপপস কাশি পিল শপ পাপী পিপি পিশপিিপিদীপপিাপ পাপা পাপ 
টি পপ প্পাপশ? পাপী প্পিপতশীতি পাপিশ এত টিক ৮ 





যাছে। এপশিনল বশ হর চেঙটীয়া ধন্থাশ্রমে সেবক সমিতি কর্তৃক ঠাকুরের 
জন্মোপলক্ষে উৎসব ₹ইয়াছিল। 





আগামী ২৯ ফাতুন, শশিদাব, ঠাকুতুবর জনমাভুনি হ্রীপাষ কামাবপুকুবে কাহার 


জন্যোংসব মহানমাবোতে সম্পন্ন হইপে । ভক্তরনণণের যোগদ।ন নিনীত গ্রার্থন1। 
০ সস পিপল 


বাঁণী-বন্দন1 | 
( মন --৫চতাল ) 
মামি মাগো! ভাবতি। 
হাদসর ভাত, প্রেম ভক্তি প্রীতি, 
দয়া পর্শমজ্ঞান দেবছের ডা, 
সকলি ভোমাতে, দেবী সরস্বতী, 
ল্হ গা 'অথা, আরতি। 
বিবাদী মাগো, করে তোমা! পুজা, 
জিব তের নাই বাজ গুজ', 
সুদিন নয়ন, ফেত গে বা ধ্যানে, 
ভেবে কসপনদগ শাকিল জোতিহ | 
কম্লাঁসনা, ইকবে বীণা, 
বজিছে ক্ষিধ, জানে সেই জনা, 
৯১ সঢ়ে হাতার সফল সাধন), 
আপনায় আছে আপনি মাতি 
বমকঞ্চতনাসে ডাকি মাজননি 
হও ম1 সদয়া, লক্ষী-স্বজপিণী, 
হাদয়ে বিসাঙ্গ, সভী-কুল-বাণী, 
অরুণ উদয়ে পৌহাইবে রাতি ॥ 


শ্রীশীরামরুফ্৫-স্তোত্রম্‌। 


ঘন-চে্নমক্রিয়ম। দিনঞ্জং 
চির-নিশ্চল দিঘল-নি্ব্বিরদং,। 
ধুখ-দল-বিজ্ক-বিবুদ্ধ'নযং 
গ্রণশামি গন ধর-হল্ধ পরং ॥ ২ 





ফান্ধন, ১৩১৪ সাল।] শ্রীপ্রীবাকৃষ্জ-স্তোত্রম্‌ | ২৬৩ 


না পক 





শত-সৌরি-খুবারি-তরগ-যুতং 
অধুভাধুত-শাক্ষর-কুস-ধুতং | 
হৃবিশাল-শমুদ্র-লুদত্র কবং 
গ্রাণমামি গদাধুর-বর্দা পর” ॥ ২ 


থুিরাম-বিরাম বিল'ম-করং 
ছল-জূ্ভত-কাঠিপ-ব ধা বং । 
জিত কাঞ্চন-ক'ম-প্রপ্ণগহ তং 


প্রণমামি গপধব হক্ষ বং 0৩ 


যুগ্ন ধর্মম-প্রানর্ভক €প নটং 
জন-পাবন গাঙ্ষ-৩টাবসথং। 
[»শু-ফ্োমামগম্য-গ্াণমা ণবং 
গা পমামি গদাধর ব্রহ্ম গবং ॥ 


05 


শিব-কেশব-বাললসঙ-ঘুহং 
আব্তার গরিষ্টমবিষ্ট-হ5ং। 
অঘ-মোচন-দুদ্বভ-মুত্তি-করং 
গ্রণমামি গদাধর-ব্রঙ্গ পরং 1 ৫ 


করুণা-ঘন-কন্ট কঠোর-গণং 
গুণ-হীনমপাপদশেষ-গুণং | 
সুগ্র-চক্র-প্রধর্তক-তক-হরং 
প্রণমামি গদাধর-বর্গ পরং ॥ ৬ 


শুভ-বেলুড়-মন্দির-স্লিহিতম্‌ 
নিজ-শ্িহ্য-প্রশিষ্য-বিশেষ-রতং | 
শিব-মোক্ষ-ধনেখবরমাদি-গুরুং 
ভাপমাসি গদাধর-ব্রচ্ছ পরই 0 ও 


২৬৪ ভব্র-মঞ্জরী £ ( হাদশ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা । 











স্থগভীব-সমাধি-সমুদ্র-গতং 
ক্কত্ত-ভক্তি-বিকাঁশন-বিশ্ব-ছিতং | 
শ্রভ-জন্ম-তিঘৌ তব-তাপ-হরং 
গ্রাণমামি গদাধর-ব্রক্ষ পরং ॥ ৮ 
শর্চচন্্র দেবুশর্্মণ! বিয়চিতম । 


সসেজ রা 


সমালোচনা । 


আয্র্ধবেদ বিস্তার সমিতি 1--আজ চার বৎসর হইল আমুর্বেদের 
বিস্তার ও অবাধ প্রচারকলে দেশের কতকগুলি খ্যাতনামা পণ্ডিত, বৈদ্য, 
উকণীল, ডার্গার ও বিদ্যোৎসাহী সন্্ান্ত ব্যক্তি লইয়া! আযুর্েদ-বিস্তার সমিতি 
নামক একটী সভ। সংগঠিত হইক়াছে। সমিতির ঠিকাঁন। ১৪ নং আহিরীটোলা। 
সীট, কলিকাতা । দেশে সুশিক্ষিত বৈধ্যেব সংখ্যা বৃদ্ধি ও আযুর্কেদ চর 
উত্সাহ বিধান কবাই সমিতির মুখ্য উদ্দোশ্য । আমর! এ প্রকার হিতানুষ্ঠানের 
বিশেষ গ্রাশংসা করি। বাহারা বিশেষ বিবিধ জানিতে ইচ্ছুক, তাহারা উক্ত 
ঠিকানায় ম্যানেলজীব শ্রীযুক্ত কুমাররুঞ্জ মিন্ন মহাশয়ের নিকট পত্জ লিখিবেন। 

রামকৃষ্ত-সেবাশ্রম, রন্দাবন ।-- আমরা বৃন্দাবনের রামকৃহ- 
নেবাশ্রমের একথানি রিপোর্ট পুস্তক পাইয়াছি। তাহা পাঠে পরম আনন্দিত 
হইলাম । বৃন্দাবনে সহায় হীন সাধুসাস্তগণ অথবা দরিদ্র নরনারী পীড়িত 
হইলে তাহাদের সেবা হইবার কোনও উপায় নাই, এই অভাব দূরীকরণে 
সেবাশ্রষ কার্যক্ষেত্রে অবতীণ হইয়াছেন। ১৯০৮ খু জানুয়ারী হইতে জুন 
পর্ধ্যস্ত ৫১২ দ্ধগ গীড়িত নবনারীকে সেবা কর হইয়াছে। হিন্দুর পবিভ্র 
ভীর্থে এইরূপ নিঃশ্থার্থ সেবা যেকিন্ধপ শিক্ষার এবং কিন্ধপ আব্গ্তকীয়, 
ফ্চাছ! প্রতি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিবেচনা করিয়। দেখিলেই হুবিতে 
পারিবেন | কুঠারের ( উড়িয্যা) বাদান্চ জমিদার গ্ীযুক্ত রামরু্চ বন্ছ তাহাক্র 
বৃন্দাঘনের দেবালয়ের একাংশ ক্লোগীদিগের থংকিবার জন্তু উপস্থিত স্থান 
গ্রদান করিয়াছেন, ক্ষিন্ধ দিন দিন যে প্রকার রোগীর সংখ্যা বুদ্ধি পাইতেছে, 
তাঁছাতে ইহার স্বতন্ত্র বাটী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, রোগীিগেরদ্সেব ইত্যাদির 
জন্যও আর্ম বিশেধ আবস্তক । সদ্য ধর্ম মছোদপগণ সাধ্যামুলঠকে এই মহ্থ, 
কাজটানে যাছাঘ্য করেন, ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থন। লাহাহা পাঠাইথায় 
ঠিক[মা-দ)ানেজার, রামক্চ-দেবাশ্রম, কাথাবাবুর কু, রিবন নরম 


সিল সস 


শ্রীহী বাম 
শ্রীচবশ ভরস!। 


তন্বমগ্চনী। 


সপ ওলি 





চৈত্র, ১০১৫ সাল। 


ঈদ” ব্য, দ্বাদশ সংখ্যা । 


বিবেক ও $বরাগ্য। 


( পূর্ব প্রকাশিত ২৬১ পুষ্টার পর ) 


মর্মে মর্মে সংসারের অনিহাতার ছবি অঙ্কিত কবিয়া লইতে পাঁবিলে, 
সংসারাসক্ত মানবের প্রাণেও যে বিবেকের উদম হয, সংসাবেন কেহই প্রকৃত 
আঁতীয় নহে, ইহা! প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি কবিতে পারিলে, মায়ামোহান্ধ 
্রান্ত জীবেব হৃদয়েও যে বৈরাঁগ্যভাঁব জাগ্রত হইয়! উঠে, তাহা একটা গন দ্বাবা 
প্রী্ীবামকষ্জদেব বেশ স্পষ্টরূপে বুঝাইয়াছেন । শল্পটী এই--একদিন সংসারা- 
সক্ত মায়ামোহমত্ত জনৈক গৃহী ব্রাহ্মণ, কোন একজন সর্ধশ্যাগী সন্্যাসীর 
নিকট ধর্ম কথা, ভগবৎ কথা, সছুপদেশ আলণ করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন । 
সেই সময সন্যাসী ঠাকুব, তত্বজিত্ডানু, ধর্মপিপাস্থদিগকে ধঙ্দোপদেশচ্ছালে, 
বৈরাগ্য শিক্ষা! দ্রিন্ছিলেন ; বলি তছিশেন, এ সমসায় অসাব, এ মংসাবে কেহ 
কাহারও নহে, স্ন্তলাং এ প্যাক বিবাঁছি জইয়া সর্ব মায়া ত্যাগ করিয়া 
ভগ্গবৎচরণান্ুরুগী হুওয়াই জীবের এক স্ক কর্তব্য। সন্যাসীর এই ধন্মোপদেশ 
শ্রবণ করিয়! সেইসীণটা ববিলেন, সাধু্ী ] আপনি এ কি উপদেশ প্রদান 
করিতেছেন ? যে মাতা আমাদের 'জন্য দশমাস দশদিন ফতই কষ্ট, কতই 
রেশ সহ করিয়াছেন, মে খাঁতাঁর শান্ত-প্িগ্ধ শীতল ক্রোড়ে অসহান শিশু- 
কাঁলে লাঁনিতপ।লিত, হইমাছি; থে পিচার প্রকাস্তিক ঘত্বে, যে পিতার প্রাণ 


নি তন্ব-মপ্জরী।  [খাগশ বরধ, দশ সংখ্যা। 
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ক 2 স্পট 


গত চেষ্টায় বিদ্যাদি উপার্জন করিয়াছি, যে পিতা মাতা পুত্রের সখেরু জঙ্গা, 
পুত্রের বিপর হইতে রঙ্গা করিবার জন্ট লীবন পর্যন্ত বিসজ্জন 'দিতেও কুঠিত 
নহেন , মেই সাক্ষাৎ দেবতান্বরূপ পিতাকে, সেই সাক্ষাৎ দেবী স্বরূপিণী মাতাঁকে, 
সেই সেহমঘ় জনককে, সেই স্েহমম়ী জননীকে পর জ্ঞান করাইয়। দিতেছেন ! 
শহো 1 এমন শিক্ষা দিধেন না, দিবেন না। যেস্ত্রী পতির সেবাশুশ্রুযায় 
সদা নিযুক্ত, যে স্ত্রীর স্বাথশৃন্ত ভালবামা, অকপট: প্রেম দেখিলে চমকিত, 
বিস্মিত হইতে হয়, যে স্ী, প্রাণপতির ,বিপদপাত হইতে দেখিলে প্রাণ পর্থাস্ত 
দিয়া বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত চেষ্টা করে, সেই পবিভ্রহদয়া পতিগত- 
প্রাণ! স্ীকে এ সংসারে আপনাব নহে বলিয়া! উপদেশ দিতেছেন। অহো। 
সাধুজী, এইরূপ নিদাকণ উপদেশ কথন কাহাকে দিবেন না, দিবেন না। 
এই সমন্ত কুশিক্ষ। না দিয়া, ভগবৎগুধগান, ভগবত্মহিম। কীর্তন করুন, 
ভগবত্ককুণার কথা বলুন, যাহাতে আমাদের প্রীণে, ভগথানের স্বৃতি জাগিয়া 
উঠে, যাহাতে আমাদের হয় মন, এহ পিতা মাতা দারাপুত্র, এই ধন সম্পত্তি 
দিয়াছেন বলিয়া, করুণাময় ভগবানের নিকট চির-কৃতজ্ঞ থাকে। 

সম্গযাসী বলিলেন, হে যুবক! তুমি নিতান্ত ভ্রান্ত, তাই আমাঁব কথা 
বুঝিতে পারিতেছ না; তুমি নিতান্ত বদ্ধ জীব, তাই এ সংসারের অসারত। 
উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না। মনে করিয়াছ_-তোমার পিতা, তোমার 
মাতা, তে।মার স্ত্রী, তোমাব জন্ গ্রাণ পধাস্ত দিতে স্বীকৃত। তীহারা তোমার 
জন্য প্রাণ দিতে স্বীকৃত কি অশ্বীকত, তাহ আজ একবার বম! পরীক্ষা 
করিয়া দেখ। এখনই গিক্লা, রোগের ভাপ করিয়া তোমার গৃহ-প্রাঙ্গণে 
হতচেতনবৎ পতিত হ৪। পরে আমি গিয়া যাহ! করিতে হয় করিব । ব্রাঙ্গণ- 
নন্দন তাহাই করিল, গৃহ-প্রাঙ্গণে গিয়া অকন্মাৎ অজ্ঞান হইয়! পড়িল। 
কত ডাক্তার, কত চিকিৎসক, কত বৈগ্ভ কবিরাজ আসিল, কেহই তাহার 
ব্যা্ির স্থির নির্ণয় করিতে পারিল না। যে সমন্তড ওষধ প্রয়োগ করিল, 
তাহাতে কোন ফলই দধিল ন1!। কোন ফলই দর্শিল না দেখিয়া, তাহার বুদ্ধ 
পিতা, তাহার বৃদ্ধ! মাতা, উন্মন্তবৎ হা হতোইস্মি করিতে লাগিলেন! তীহার স্ত্রী, 
পতিন্ন বিয়োগ আশঙ্কা করিয়। উন্ম।দিনীর ন্যায়, আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাও 
বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আজ ব্রাদ্দণের গৃহে হাহাকার পড়িয়া গেল। 

এমন 'সময় দেই সন্গ্যাসী ঠাকুর উপস্থিত হুইপ বলিলেন, কি হইয়াছে, 
কি হইয়াছে, তোময়া কেন এইরূপ নিদারুণ ্্ঈভেদী ফোদন। 


চৈত্র, ১৩১৫ সাঙ্গ। | বিষেক ওরাগ্য। ২৬৭ 





৬৬ পর 


করিতোছ ? এধন ও ॥ এই ব্যক্তির জীবন-রক্ষার উপাঁয় আছে,। আমি গুরু- 
দেবের কুপছ্্$ মত ব্যক্তিকেও জীবিত করিতে পাঁরি* সাধুর এই 
আঙাসবাণী উজীণ করিয়া সকলেই আনন্দিত, সকলেই আশ্বস্ত, সকলেই 
পুলকে পৃষিত হইয়া উঠিল। সন্গালীট তখন বলিতে লাগিলেন, যদি এ 
যুবককে বাচাইবার ভোফ্রা একান্ত ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে তোমাদিগের 
ভিতর একজনকে" প্রাণ দিতে হইযে। যদি কেহ জীবন দিতে পার, তবেই 
আমি ইহার জীবন এখনই বক্ষ করিয়া* দিতে পাঁরি। জীবন দেওয়ার কথা 
গুনিরা সকলেই বিশ্মিত, সকলেই চমকিত, সকলেই জড়বৎ হইয়া পড়িলেন। 
সম্যাসী ঠাকুর বুদ্ধ স্থবির গৃহকর্তীকে ডাকিয়া বলিলেন, “কর্তা মহাশয় 
আপনার এ মানবলীলা সম্বর্ণ করিবাঁবব আর বড় ধেশী দিন বাকী নাই, শীঘ্রই 
আপনাকে এ ভব-সংসার তাগ করিতে হইবে । অতএব আপনি আপনার 
পুত্রের প্রাণরক্ষাত্ব জন্য প্রাণ উৎসর্গ করুন। বুদ্ধ-ব্রাঙ্গণ কিয়ৎকাল হতবুদ্ধি 
হইয়া, নির্বাক রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, সাধুজী [ 
এই বৃদ্ধ বয়সে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণ দিতে শ্বীকৃত হইরা আর আম্মহতার পাপে 
মহাপাপী হইতে ইচ্ছা করি না। আর দেখুন, সবাই নিজ নিজ কর্মফল 
অবশ্ত ভোগ করিবে। আমার পুত্রও নিজ কর্মফলে অকালে দেহত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইতেছে, ইহাতে শাস্ত্রে শোক করাই নিষেধ, তবে আমরা সুঢু 
জীব, শোক না করিয়। থাকিতে পারি নাঁ। জন্গ্যাী কর্তীকে জীবন দিতে 
অন্বীকৃত দেখিয়! বৃদ্ধা কর্রীঠাকুরাণীকে ডাকিয়া বলিলেন, মা! এমন 
উপযুক্ত, এমন অঞ্থোপার্জনক্ষম পুত্রের বিয়োগ হইলে, যে ছু,দিন বীচিয়। 
থাকিতে, মা! তাহাও বাঁচিতে পারিবে না। তাই বলি মা। অসহ্য পুত্র 
শোকে না মরিয়া সন্তানের জীবনরক্ষা! করিবার জন্য ভ্রীবন দেওয়াই কর্তব্য । 
বৃদ্ধা কাদিতে কীদিতে উত্তর করিলেন, ঠাকুর! পুত্রের অন্য আমাকে যাহা 
করিতে বলিবেন, তাহাই করিতে আমি রাজী, কিন্ত আমার একটী ছেলে 
নয়, আরও ছই একটী আছে, আমি গেলে তাহাদের বড়ই কষ্ট হইবে, 
তাহার পর আবার$বৃদ্ধ স্বামী বর্তমান, আমীর মৃত্যু হইলে, এবৃদ্ধ বয়সে 
তাহার কিধে দারুণ ক্লেশ, কি যে ভয্নানক কষ্ট হইবে, তাহা! আর বলা 
যায় না। মাতাকেও পুত্রের জন্য জীবন দিতে অস্বীকৃতা দেখিয়া, তাহার 
শ্রীকে বলিলেন,_বাছ!! তুমি তোমার স্বামীর জন্য গ্রাণ দিনা আদর্শ 
স্ভীর পরিচয় দাগ” তী বন্ধিলেন, পতির ীখন রক্ষার জন্য জীবন “দিক, 


০ উপ প-প্পর৯ -প-প পনানসপ শি আপা  পপ ০০৮ ৮টি? টিটি পাশ 









২৬৮ তত্ষ- -মগুর। [ ছাদশ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্য।। 


ই চা 


পাদ লাগা ৯০7 ৪ শশী 


সত্রীলৌকেব পক্ষে ইহা আপক্ষা ভাগ্যের কথা আর কি আছে ।€ কিন্তু পাধুলী ৃ 
আঁমি যদি প্রাণ দিই, ভাহা হইলে আমার ছোটি ছোট ছেপে পিলে আর, 
প্রাণে বাচিবে না। আদি মরিয়া গেলে, আমার স্বামী জীবিত হইয়া 
পুনরায় দাঁব-পরিপ্রহ করিবেন, দ্বিতীয় পর্ীব প্রণয়ে আবদ্ধ হয়া আমার 
গরভজাত পুত্রধিগেপ পরঙ্ঞান করিবেন । কি কলির সাধুজী! হতভাগিনী 
আমি, আমার ভাগ্যে যাহা আছে, ভাহাই ঘটবে। আর্মি শ্বীন জীবন 
বিদর্জন দিয়া আদার সন্তানগণকে খুলে ভাসাই-॥ দিতে গাবিব না) এই 
সমস্ত কথাপাতা শুনা বকাধিচ্ছলে হভচেতনব্ঘনিপতিত ব্রাঙ্ষণ যুবক 
উঠিয়া দীড়াইলেন, বূণিলেন্‌, “মাধুজী 1 বুঝিয়াছি--আজ ভাল কিয়া বুঝি 
যাছ, এ সংসারে কেহ কাহারও নহে । আজ পিতা মাতা দারা সকল্ছে 
ত্ব-ইচ্ছায় আম্ধকে এ সংমার হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়াছেন । 
সান এ হংপাবে থাকিতে চাভি 2711 এখাদন যোক মাহাশোছে পাঁডিয়া 
ছিলাম, আজ প্রভে!! আপনার গ্রসাদে আমার মোহ কাটিয়। গিয়াছে, 
আমার মায়। ছুটিয়! গিয়াছে ৮ ভাই! আজ ব্রাহ্মণ যুবকের এ্রাণে যে তাবু 
সমুদিত হইয়াছে, এই ভাবকেই বিবেক ও পৈরাগ্যভাব কহে। 

বৈরাগ্য রঞ্ষা করা বড় সহজ নহে। বৈরাগ্য রক্ষা! করিতে ভইলে, সদ 
বিবেকী হওয়! চাই, সদা জিভেব্দ্ি্ থাকা চাই, আজীবন কঠোর আরগচর্যা- 
ব্রত পালন কর! চাই । যেবিবেকী, যে ব্রহ্মচারী, সে কথনও অনর্থকারী 
পধমার্থহাবী অর্থচিন্তা, বিষঘ-ভাবন! করিবে না, দে কখনও বিষয়বিমুদ্ধ ধন- 
গধ্বিত বিলাসী বিষয়ীর সংগর্গ করিবে না। সে কখনও, স্রীলোকের সগগ 
করা ত দুরের কথা, কাঁিনীকুলের যুখদশন পর্ধান্ত করিবে না। একদিন ' 
ভগবস্তস্ত পরম-বৈরাগী ছোট হরিদাস, ভ্রীলোকের নিকট হ্রইতে ভিঙ্গা 
মাগিয়া লইয়াছিলেন শুনিয়া, লোক শিক্ষা দিবার জন্য, কৌপীন তিলক- 
ধারী মর্কট-বৈরাগীদিগের দমন করিবার জন্য, পরম বৈষ্ণবধর্মের পবিভ্রতা 
রক্ষা করিবার জন্য, শ্রচীনদন কলিকলুষনাশন (প্রেমভক্তাবতার শ্রীচৈতন্য 
্রন্থ হরিদীলকে জন্মের মত; পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। স্বরূপাদি গৌর" 
ভক্কগণ) এমন ভক্ত বৈরাগী হরিদাদের পরিজ্যাগন্রপ কঠিন দণ্ডের কার 
ভিল্ানা করায় গৌরাঙ্গ প্রভূ কহিলেন, 

পৰৈরাগী কুইক হবে প্রক্কৃতি সম্তাগ | 
দেখিতে না পারি আঙষি তাহার নদ ( 
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দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষন্ন গ্রহণ । 
দারু-প্রকৃতি হরে মামবের মন 0” 
আর একদিন গৌরাঙ্গ প্রভু ব্রদ্গচারীর ধর্মের কথা, পরম বৈষ্ণব সন্গযাপীর 
ধর্দের কথা, 'পরমবৈরাগীর কর্তব্য কর্ম উল্লেখ করিয়! বলিয়াছিলেন,_- 
“বৈরাগ্টু করিবে সদ! নাম সংকীর্ভন | 
ঘাগিয়! খাইয়া! করে জীবন ধাব্ণ ॥ 
বৈরাগী হইয়া যেবা কষছে পরাপেক্ষ। 
কার্ধয সিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥ 
বৈরাগী হইয়া! করে জিহ্বার লাগন। 
পরমা যায় আর বুসে ভয় বঞ্চন ॥ 
বৈরাগাব কৃত্য সদ নাম সঙ্কার্তন। 
শক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ ॥ 
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়। 
শিশ্রোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥৮ 
সত্য সত্যই এ বিশ্ব-সংসারে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা! কিছু রমণীয় পদার্থ, 
যাঁহ। কিছু উপভোগ্য বস্ত, যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ বিলাস দ্রব্য আছে, ভাহা ধু 
রস-স্বীদগ্রহণলিগ্ম, জিহ্বার, তাহা কেবল রমণী বিলাসপ্রিয় উপস্থের উপ- 
ভোগের নিম । যে জন জন্মের মভ জিহ্বার লালসা, উপস্থের উপভোগ 
পরিভ্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছে, সেই জনই প্রকৃত ত্যাগী, সেই জনই 
গর্ত বৈবাগী, সেই জনই প্রকৃত ব্রহ্মচারী, সেই জনই প্রকৃত সন্গ্যাসী। মেত 
কখনও সংসারের ধার ধারে না। তাহার ত এ সংসারের কোন কার্ষা নাই, 
তাহার ত বিষয়-আশয়ে কামিনীকাঞ্চনে কোন দরকার নাই, তাহার ত এ 
পৃথিবীতে কোনই প্রয়োজন নাই, 
পৃথিব্যাং যানি ভূতানি, জিহ্বোপন্থ নিমিত্তকং) 
জিহ্বোপস্থ পরিত্যাগে পৃথিব্যাং কিং প্রশ্নোজনম্‌ ॥ 
জিহ্বোগস্থ পরিত্যাগ কর! বড় সহজ নহে। বিবেকী বৈরাগী হইয়াও, 
বিবেক বৈরাগ্য রক্ষা করা সহজ নয় | ক্রাঞ্চনের আকর্ষণ হইতে, রমণীর 
গুঁলোশুনের হত্ম হইতে কত মহামুনি খধষি, কত অহাযোগী সঙ্গযাসী, কত 
ত্যাগী বৈরুগী, কত বিবেকী বরদ্ধচারী মুক্ত হুইতে পারেন নু? একদিন 
পি গর করিযাই, পক্ষ স্বীতকেরিয়া বিশুদ্ধ বিবেকী পরম বৈরাগী, চির খ্রন্মছাবী 
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শ্ীমৎ শঙ্করাচার্ধয বলিয়াছিলেন, “যে একবার বিবেকী হইয়াছে, যে একবার 
বৈষ়াগী হইয়াছে, তাহার মন, তাহার প্রাণ, কখনও কামিনীকাঞ্চনের 
প্রলোভনে প্রলুন্ধ হইতে পায়ে না, তাহার হদর্ন কখনও কামিনীকাঞ্চনের 
'অকষণে আর হইতে পারে না। যে একবার যা! অসত্য, যাহা অনিত্য 
ৰা বুবিরাছে, তা! নিত্য, তাহা সত্য বলিয়। আর কখনও তাহার ধারণায় 
আ[সিতে পারে লা। একবার যে হৃদয় বিবেকালোকে ম্দালোকিত হইয়া 
গিয়াছে, সে হৃদয়ে আর কখনও অভ্ঞান অধিবেক আন্ধকাৰ আসিয়া দাড়াইতে 
পারে না|” শক্ষবাচার্যোর এই বিবেক গর্ব, এই বৈরাগা গরিমা ভাঙ্গিবার 
জন্য ব্রাহ্মণ পঙডিতগণের বিশেষ আদেশ, স্ব স্ব পতির বিশেষ আজ্ঞা প্রাণ্ত 
হইয়া, ব্রাঙ্মণরমণীগণ শঙ্করাচার্যোর অংশমুর সঙ্গিকট গিরা ক্রমান্বয় কয়েক 
দিন ধরিয়!, কত্ত হাব ভাব, কত অঙ্গ ভঙ্গী, কত ভ্রুকুটী ভ্রভঙ্গী করিতে 
লাগিলেন । মহাতেজীয়ান, তপতেজঃসম্পন্গ, পরম বৈরাশী, যোগাশিরোমণি 
শহরের মন কিছুতেই টলিল ন!। শক্করের হৃদয় কিছুততিই হেলিল ন', ছুলিল 
না। ইহাতে শঙ্কর ভ্রক্ষেপও করিলেন না! তাহা দেখিয়া একদিন ষোড়শী 
বুবতী পীনপয়োধর! শুঙ্গারী রমমীগণ, শক্করের মনে, শঙ্করের হৃদয়ে কাঁমভাব 
উদ্দীপন করিয়া দিবার জন্ত, তয়ানক কামোন্মত্তার ন্যায়, স্মরশরে জর্ছবিতার 
ন্যায় মহা! কামভাবভঙ্গী, মহারসরঙ্গলীলা করিতে লাগিলেন । তাহাদের সেই 
মনোমোহিনী, রসরঙ্গিনী, ভীষণভঙ্গিনী, কামতাবোশ্মত্া মৃষ্ঠি, শঙ্কর নি্ণমেষে, 
নিম্পন্দ নয়নে, বিশ্ময়বিস্ফারিতলোচনে চাহিয়া! দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে 
দেখিতে নির্বিকার শক্করের বিকার ঘটিল। শঙ্কর সাধারণ রমণীমুস্তি 
দেখিয়ছেন, কামিলীর সাধারণ শাস্তমুত্তি দেখিয়াছেন, কিন্ত কোনদিন রমণীর 
এমন দারুণমূর্তি দেখেন নাই। শঙ্কর এতদিন জানিতেন না যে, শান্ত রমণী- 
মূন্তির অভাত্তরে এমন ভীষণ হৃদয়মনোন্মাপকাৰিণী মুত্তি লুকায়িত আছে । 
্রাঙ্মণ রমণীগণ স্পষ্টই বুঝিতে পাঁরিলেন, শঙ্কর তাহাদের মুত্তি দেখিয়া আজ 
বড়ই অভিভূত্ত হইয় পড়িয়াছেন, ৰিবেকী শন্করের বিবেক আজ টুটিয়াছে। 
মোহবিবর্জিত শঙ্করের আজ মোহ ঘটিয়্াছে দেখিরা, ব্রা্মণকমিনীগণ অগ্যকার 
মত এইখানেই রঙ্গ অভিনয় শেব করিলেন । 

অন্য একদিন, শঙ্করাচার্য্য আ্রোতম্থিনী নদীর জলে অবগাহন করিতে" 
ছিলেন। সেই সময় একজন পীনপয়োধরাবলতা! ষোড়শী বুবতী, এলাফ্িত-, 
কেশা, স্থলিতবলন। ব্রাহ্মণ রমঘী, শঙ্করকে একাকী দেখিতে পাইয়া, অহৃভজী 
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গার তাহাকে অভিভূত, উন্মত্ত করিয়া! তুলিল। রমণী তখন প্রাণমনোন্মাদ- 
ক্ষারিণী নান ক্রুভঙ্গী করিয়া শঙ্করকে বলিল, সাধুজী! আমার এই বারি- 
পূর্ণ কল্স্টী কক্ষে ভুলিয়! দিতে পারেন কি? যোগী শঙ্কর, পরম বৈরাগী শঙ্কর, 
বিবেকীন্রেষ্ঠ * পরমজ্ঞানী চিরত্রহ্ষচারী শঙ্কর, তাহা শুনিয়। আনন্দে পুলকে 
পুণিত জ্ইয়া, পূর্ণযুবততী লাবখ্যময়্ী ভ্রীলোকটার কক্ষে কুস্ত তুষ্ট 
দিয়া যেমন তাহার গ্রগুস্থলে, যেমন তাহার অরুণাভ, তাহার লোহিতাভ 
গর্ভুপ্রদেশে চুম্বন করিতে যাইষেন, অস্কনি রমণী শঙ্করের গালে একটা দাক্ষণ 
চপেটাঘাত করিয়া বলিল, “রে মুর্খ! তুই স্পা লল্ন্যাসী, তুই না ব্রহ্মচারী, 
তুই না পরমবিবেধী বৈরাগী বলিয়া! গব্ধ করিস! আজ তুই বুঝিলি ত, রমগ্রীর 
কি মোহিনীশক্তি। যে শক্তির গ্রভাবজাল বিস্তার করিলে, বিবেকীর 
বিবেক, বৈরাগীর বৈরাগা, সন্গ্যালীর সঙ্গযাস, ব্রঙ্গচারীর ব্রহ্ষচধ্য পর্যন্ত 
কোথায় ভাসিয়৷ যাইতে পারে ।” তাই বলি ভাই, বৈরাগী হওয়া, বৈরাগ্, 
ব্র5ধ্য রক্ষা কর! বড়, সহজ নহে। মনে কৌপীন ন৷ দিয়া, শুধু বাহিরে 
কৌপান আটিলে, বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্যয রক্ষা কর! যায় না। গুধু বাহিরে তিলক 
মালা ধারণ করিলে বৈরাগী হওয়া যাঁয় না। ব্র্গচর্য্য বিবেক বৈরাগ্য রক্ষা 
করিতে হইলে, বিষয় বিভন হইতে কামিনীকাঞ্চন হইতে, দুরে, ভাই, বহুদূরে 
বহু ব্যবধানে অবস্থান করা চাই। 
তবে কি ভাই, বৈরোগ্য লাভ করিতে হইলেই, ভগবানের সেবায় নিরত 
হইতে হইলেই, ভগবানের সাধন ভঙ্গনে মনসংযোগ করিতে হইলেই 
ভগবৎচরণ ধ্যানে নিমগ্ন হইতে হইলেই কি, ধন জন দার! পুত্র পরিবৃত এ 
সংসারের বাহিরে যাইতে হইবে? এপংসারের শত ষোজন তফাতে অবস্থান 
করিতে হহবে? না না, তাহা নহে। এতক্ষণ যাহা! বলিলাম, তাহার 
'আধকাংশ স্বলই শুফ বিবেক, গুফ জ্ঞান, লীরল বৈরাগ্যের কথা পুর্ণ। 
বিবেক, _সদসদ্বস্ত জ্ঞানকেই বিবেক কহে। এসংসার অসৎ, এ সংসার 
অবস্তর, ভগবানই একমাত্র সং বস্ত, এই জ্াঙ্গকেই বিষেক-জ্ঞান কছে। আর 
অনৎ বস্ত পরিত্যাগ করিয়া! সতবস্তর গ্রহণকেই বৈরাগ্য কহে। এই বৈরাগা 
সাধারণতঃ দ্বিবিধ। আবঙ্থ-পর্যযস্ত সমগ্তই মিথ্যা, সফলই মায়াময় 
পানিয়া, এ বিশবতঙ্গাণ্ডের সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া, লাংদারিক সফল সংশ্রব 
জন্মের মত ছিন্ধ করিয়া ভগবানের চরণে ক্সাক্মোৎপর্শই জ্ঞাত -বৈরাগ্য। 
আবি 2ঃখ ক্েপপূর্ণ মা্গীময় সংগ্ুরের ভিতর থাকিয়াও, 'লংসারের সকল্ঠাংজব 


২৭২ তত্ব-মীদী.। [ ছাদশ বধূ, ঘাদশ সংখ্যা 
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রাখিয়াও ভগবানের পাদপদ্মে মনঃ প্রাণ অর্পণই, সতবন্তর শরণ্‌ গ্রহণই- সরস 
তক্তি-বৈরাগ্য । মাহারা নীরস গুফ বৈরাগ্যের সাধক, যাহারা নির্বাণ 
প্রার্থী, মোক্ষপ্রার্থী, তাহারাই শুধ জ্ঞানে এ অনস্ত কোটী বিশ্বত্রহ্মা্ড অনিত্য 
অসত্য মায়াব আঁধার মনে করিয়া, ভাহারাই “আবন্স্তত্ব পধ্যন্ত মায়ায়াং 
করণিতে! জগৎ” ইহা! প্রাণে প্রাণ উপলদ্ধি করিয়া, ভাহারাই এ দংহর ছুঃখ 
ক্লেশ তাপময়, জন্মমরণগতিশীল, মনে মনে চিন্তা করিয়া, সংসারের বাহিরে 
কাননপ্রান্তরে, নিজ্জন নিভৃত অরণে, ভীষণ শ্বশানক্ষেত্রে, গিরিগুহায় "গিয় 
নিগুণ নিরাকার নিক্দিয় সল্মাদপিশুক্ম পরব্রন্মের সাধন করিতে থাকেন, আর,-- 
আর যাহাবা সরস" মধুব, ভক্তি-বৈরাগ্যের সাধক, যাহারা পরম ভক্ত-বৈরাগ, 
ডাহারা ভক্তিব গ্রভাবে, প্রেমের পরাবল্যে, এই অনিত্য অসত্য সংসারে 
থাকিয়াই নিত্য বস্ত দেখিতে পান, তাহারা পরিজন পন্িবৃত মায়া 
এ অংসারেই মায়াতীত ভক্তমনো মোহন ভক্তজীন্নজীবন প্রাণেশ ভগবানকে 
নিয়ত বিরাজমান দেখিতে পান । যাহাবা ভগবদন্থরক্ত ভক্ত-বৈরাগী--তাহারা 
ভগবানকে ডাকিয়া বলেন, “নাথ! অবোধ অন্ঞান আমি, আগার নিকট 
প্রাণায়াম যোগ যাগ ধ্যান ধারণা, বিড়ম্বনামাত্র। জ্ঞানহীন অবোধ যে, যে 
শক্তিহীন সামথ্যহীন, সে কেমন করিয়া কোন শক্তি লইয়া, কোনি সামথ্য 
লইয়! মুর্তিলাভের আশাঘ দুঃখ জালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিপ্কতি পাইবার 
অভিলাষে, এ সংসার পরিত্যাগ করিয়া! শুপ্মাদপিক্ক্ম পরমাতআার অন্েধণে 
বনে গমন করিবে। তাই বলি নাথ! মুক্তি চাহি না, মোক্ষ চাহি না, নির্ববাণ 
চাঁহি না, সংসার ব্রিতাপের হস্ত হুইতে এড়াইতেও চাহি নাঁ। এই দেখ 
নাথ! সংসারের ভাপজালা ৩ কণ্ঠের ভূষণ করিয়া পরিয়াছি। যে সংসারের 
কোলে প্রতিপালিত হইয়! প্রথম নাথ! তোমার সন্ধান পাইয়াছি,, তোমার 
অমৃতরাঁজ্যের কথা গুনিয়াছি, সে দেশের বুলি,-দে রাজ্যের বোল “হরিবোথ 
শিক্ষা করিয়াছি; ঘে সংসারের পার্খে দীড়াইয়া পরমাজীয় পরমদরদী ভুমি, 
তোমাকে প্রথম হৃদয়পটে দেখিয়। লইগ্জাছি, ফেই সংসার--সেই পিতা মাত 
ভ্রাতা ভগ্ি-দারা ুত পরিবৃত সংসার পরিত্যাগ করিয়! কেমন করিয়! বনে 
যাইব 1 তবে মদি নাথ! সংসার শ্বইচ্ছায় আমাকে পরিত্যাগ করে, করুক, 
তাহাতেও ক্ষতি নাই । আমি তনাথ! সংদারেই থাকি, আর বনেই থাঁফি, 
এ রাজ্যেই থাকি, আর কুঞ্াহীন বৈকুঠধামেই থাকি, যেখানে সেখানেই থাকি, 
হে পা।ণনাথ! তোমাকে লইঙ্বা থাকিতে পাঁরিগেই আমি নিশ্চিন্ত! চা 
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| যান্তে সরে দেশে, চাইনা যাইতে সে বাজ্যে নাথ। সে বাজ্যেব ধন 
ভুমি, তোমাকে লৎয়া যদ্দি এ ভুলোকে একবার বাস করিবাব আমোলন 
কবিগ্া লইতে পাবিলাম, তবে আমার মে দেশে কাক্গ কি, সে বাজো, সে 
ধামে প্রয়োজম কি? যাহাকে লইয়া আমার সে দেশ, বাহ।কে লইয়া আমাৰ 
ক্বতোশ, পীরবঙ্ধ পবমাত্রীয়ু তুমি, মেই+ ভোমাকেঈ ববি এ দেশে পাইজকন 
তাহা হইলেই আমার নিকট এ দেশও গে দেশ, এ ধিদেখও শ্বদেশ হ্ইয়] 
ধ[ডাইল। তাই বলি'নাথ। পথেই থাকি ভর ছাটেই থাকি, ঘবেই থাকি 
' আব বাহিবেই থাক, যেখানেই থাকি, চাই, শুধু গোমাণ্ছ, চাই নাথ। 
মদন”্মাহন, ভন্তবমণ $মি, তোমাকে এইনা একিতে ১ হা পাগি মদনদহ্নে 
দহ চন” চায় শুধু "থা নবণটতল বিকশাগর নণীন হানসনার তুমি, 
তোমাৰ আচরণ মেখা শিশু হতে, ভাল চাই শ্খু তাই1দিকে, যাহাব। 
এ সংসারে হে গ্রাণথবলভ, ভোমাব সেখাব অনল, সাতয।ল।বা। মাথা চাই 
তাভাপিগাক হাহাবা এ সংসারে হালিভা, টস যাহারা গ্রাণনা। তোম'ব 
গলায় পবাইয়া গিবে বলিয়! যুল০পন, য়ুগসালা। বাখিবার অভিলাবী, যাঙার। 
তোমাকে চঢামর দিয়া বপন খপ্নিবার আকাজ্ষা। আব ভব ভাহাবা মাল 
নিকট হহতে সরিষা দাডাক, যাঁহাবা এ সংসবে গ্রাণনাথ, হৃদযজ়েশব,। তোমাৰ 
প্রেমের, তোমার সেধাব |বিবোধী; চাই না! ভাহাতিণকে, ধহাবা এ স্ংশারে 
জটিল। কুটিলা, যাহার! কাম মোহ, যাহারা মদ মীতসর্ধ্য 1” ইহাই ভণ্ড" বৈবাগার 
হৃদয়োদ্গভ কথা, প্রাণোচ্ছসত মধুর ভাব। বাহার! লস ভক্ত-খৈরাগী। 
তাহারা এ সংসাব আমার বলিয়া জানে না, তাহার! এ সংসার আমার বলিয়। 
বুঝিতে চাহে ন। তাঁহারা, “আমার” ম্থানে ভগবানকে প্রতি করে, ভীভারা 
সংসার আমার বলিয়া না বুঝিয়া, আমার গ্রাণপতি, আমার হৃদয়বল্লভ ভগবানের 
বধলিয়। প্রাণে প্রাণে মন্যে মন্দ বুঝিয়া রাখে। পতিগতগ্রাণা সাধ্বী সতী যেমন 
ভাবে, ধেসংসাব নদ! লর্বদা আমার আমার করিতেছি, যে সংসারের এত 
দেবা এত গু করতেছি, মে সংনার ত দ্বামীকে ধবিয়াই পাইয়।ছি। 
খ্বামীকে ন1 পাইলে, পতিলাভ করিতে না পারিলে, এ সংসার আমায় কোখ! 
হইতে আদপিত? এ সংলার কোথায় পাইভীম? সতী যেমন, প্রাগপতির 
পিতামাতা বলিয়াই শ্বগুর শান্তভীর সেব! শুশ্রষ। করে, শ্বামী হইতে পুত্র কন্যা! 
পাইয়াছে বএগাহ, পুত্র কপ্যার পালনপালন করিরা! থাকে। এ 
তেঁনই ভাবে, আমর প্রাণের দেবতা লীবনসর্বন্থ ভগবানই আমাকে এ পংসার 
৩৫ 


২৭৪ তত্ব-মঞ্জটী।  [ধাদশ ঝা, দ্বাদশ সংখ্যা) 
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লিয়ছেন, ভগবানইহই এ সংসারের প্রভু, এ সংসারের একম্ন্জ তধিকারী 
খ্বামী। ভক্ত এসংদার ভগবানের বলিষাই সংসার-সেবায় নিযুক্ত হয়। 
সতী ষেমন বাহিরে সকলেরই সেবা শুশ্রষ! করে কিন্তু তাহার অন্তর, তাহার 
গ্রাণ, শ্বামী ভিন্ন অন্য কেহ অধিকার করিয়া বপিয়া নাই; তন্তরও তেমনই 
খ।।হরে দার! পুর, আত্মীয় শ্বদনের আদর হত্ব, সেবাশুএষ] ঝরে বটে, 
কিন্তু তাহার হৃদয়াসন অধিকার করিয়া বলিবার অধিকার -একমাত্র প্রাণবল্লুভ 
হৃদক্েশ ভগবান ব্যতীত এ বিশ্ব বরক্ষাণ্ড আর কাহারও নাই। সন্তী যেমন 
ংসারের হাহা কিছু সম্পঞ্ধ করে, সে মমুদয়ই তাহার পতির, তাহার জীবিত- 
বন্নঙের সত্ষ্টির, প্রীতির জন্ত; তক্তও তেমনই এ সংদসার-ভবনে যাহ কিছু 
কার্য, যাহা! কিছু কর্ম হুদম্পর করিয়া থাকে, মে সমন্তই, সে সকলই তাহাব 
হৃদর়েশ্বর ভগবানের গ্রসম্নতার জঙ্য, ভীতির নিমিত্ত । তাই ভগবন্তক্ত 
ভাবাবেশে প্রাণের আলেগে বলিয়া! উঠে ,২ছে প্রাণপ্রিয়! হে গ্রাণনাথ 

'ব্রহ্মাস্তম্ব সকলেতে তুমিই ভ্ভ মুহিমান, 

যা? নিয়ে রয়েছি সবই তুমিই করেছ দান। 

তব কথ! সকলই ত শুনি কাঁণে ষা যখন, 

যাহা কিছু করি সবই তব পুন্গা আয়োজন ॥৮ 

জগঙ্সননীর পন্নম ভক্ত কোন মুনি ভাবের আবেশে, প্রাণের দেবতাকে 

বলিয়াছেন, 

“প্রাতরুখথায় শায়াহ্ুং, মারাহ্বাৎ প্রাতরণ্ততঃ | 

বত কয়োমি জগল্সাতঃ, তদেব তব পুজনম্‌ ॥৮ 

সত্য সন্ধ্যই তক্ত বৈরাগী, এ ভব-সংলারে যাহা কিছু করে, তাহ! ভগবালের , 

উদ্দেশ না করিয়া করে না। ভগবদ্তত্ত এ সংসারে প্রাণেশ্বর ভগবানকে 
লইয়াই, অহোরাত্রি সদা সর্বক্ষণ অবস্থান করে। ভগবানই তাঁহার অবলগ্বন, 
ভগবানই তাহার ধ্যানভ্ঞান, ভগবানই তাহার একমার চিন্তার বিষয়। 
ভক্তবৈরাগী ধন-জ্রন-পরিজনসম্পন্প ভবনেই থাকুক, আর হিংশ্রজন্কপরিপুর্ণ 
বিজন গন্ঠীর অরণ্যেই থাকুক ; মলয়ানিল সঞ্চালিত, ভৃঙ্গগণগ্পররিত নুরভিত 
পুষ্পোগ্ঠানেই থাকুক, আর নরকম্কালমনন ভীষণ শ্মশান প্রাস্তরেই থাকুক, 
কখনও তিগাদ্বকাল ভগবান ছাড়! থাকে না। শাতুল ধনৈশ্বধ্যের অধো 
বিপুল বিফল সম্পত্তির অত্যন্ত গুখস্থাচ্ছন্দের ভিতর থাকিয়;ও তকতবৈরাগী 
ভঙবানের কথ! কখনও ভুলিয়া হায় না। সংসারের দারুণ ছুঃখ জানু 
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১দর্করিও হইছেও, দারুণ ত্রিতাপানলে বিদগ্ধ হইলেও, ভক্তবৈবাগী প্রাণের 
্রেবতাকে কখন বিশ্বত হয় না। জান না কি, ভাই, সথাভাবাপ্রিত ভক্ত 
স্রামা, অতি দীনাতিদীন দরিদ্র হইয়াও, মুহূর্ঠকাপের জন্যও গুগবানকে, 
বিশ্বত হন নাই। জান না কি, বাৎসল্যুরসাশ্রিতা কুষৈঃক প্রাণা হা বন্ছদেব- 
রমণী দেবকী, কংস-কারাীরে, স্বীয় বক্ষ-স্থলে দারুণ পাষাপ, কঠিন প্রত্চগ 
ধারণ, করিয়াও, ছা রুষঃ, হা! কৃষ্ণ বলিয়া, প্রাণগোপাল কৃষ্ণকে ম্মসগণ 
করিকলাছিলেন। শ্রীমতী রাধিক। গুরু-গঞ্জনীর পসয়, ঘৃণিত কুল-কলঙ্কডাঁর মন্তকে 
গ্রহণ করিয়াও, অকুলকাগীরী কৃষকের চিন্তা ছাডিতে পাবেন নাই। 
আবার জান ন! কি, ভাই, অতুল এরশর্ধ্যশালিনী ন্বর্ণলঙ্গাপুরীর ভিতবে অবস্থান 
করিঘ়াও, ভক্তবৈবাগী বিভীবণ, নরদুর্বাদলশ্াম ভগবান রামচন্ত্রেব কথা! 
কখনও বিস্মবণ হইয়াছিলেন না। লঙ্কািপত্তি রাজাপিরাজ দশীনন রাবণ, 
বিপুল প্রখর্যের প্রলোভৰ দেখাইরাঁও, ছর্লভ ধনরত্ব-সণিকাঞ্চলের প্রলোভন 
প্রদর্শন করিয়া ও, বামদষিতা জনকছুছিত1 পাধবী সীতার অশ্রের তাত্তস্তল 
হইতে জটাজুটধারী বকলপত্রিধানকারী বনষ্ারী রামচগ্ছেয় মুত্তিখানি অন্ুহিত 
করিতে পারিষাছিল না। পাজর্ষি ভনকের মন, বিপুল বিভব এশ্বর্ধযলাগরের 
ভিতর ডুবিয়! থাকিয়াও তিলাদ্দকীল ভগৰানেন চব্ণকজল হইতে বিচপিত 
হইয়াছিল না। মহ্াভক্ত মহাবীর হনুমান, মহামূল্য অনিল্গানুন্দক মুক্তাহারে 
ঘাম নাম অঙ্কিত! না দেখিতে নর হ! দুরে ছুড়িয়া ফেলিয়! দিষাছিল। 
ভগ্ত'বৈরাগী সে বিষয় বিভব, সে ০ সে ধনরত্ব চাহে না, যাহা 
ভিতর ভগবানের নাগ গন্ধ নাই। ভক্ষ, লে শুখ, মেআনন্দ চাহে না, 
যে ন্রখ, যে আনন্দ ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে দেয় না। ভক্তবৈবাগী বলে, 
সেনুখ, সে সম্পদ হইতে কষ্টই ভাল, হুঃথই প্রশংসনীয়, ক্লেশই ৰাঞ্ুনীয় -- 
যে কই্ট--যে ক্লেশ, যে হুঃখ মুভূমুছ ভগবানের নাম শ্মরণ বরাইয়। দেয় )-- 
প্লুখ্ষে ভবম্‌ পড়ে, যৌ হর হৃদ সৌ! যাঁয়। 
. বলিহারী উহ হুখ কি, যে পল্‌ পল্‌ রাম কছায় ॥” 

যে তুখৈশ্বর্যা, যে ছুথ সম্পদ ভগবৎ-সেবাঁর বাধা-বিস্ব ঘটায়, সে ধট্নশ্বর্য্য 
সে সুখ-সম্পদ, সে ্ৃথ স্বচ্ছন্দত্কা, ভজ্ভ চাছে না। তাঁহাক্স স্ত্রী-পুত্র পরিজন- 
পরধিবৃত্ত সংসারও যদি তাহাত ভগবৎ-সেবার বিরোধী হইয়া দাড়ায়, তাহা! 
হইলে গে লংপান--সে গারাপুত্রও, সে বন্ুবান্ধব--সে আত্মীয় শ্্মনও ভক্ত- 
পৈরাু চাহে না তক্তবৈয়।গী ভাল কারয়া পানে যে, জগযানকে জইকাই 
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আমার এ সংসার । স*সাবকে আশ্রয় কবিয়া কখনও আমার ভগবনি নহে। 
ভাই! ভনবদন্ত নলে, “আমি এ সব সংসাঁরে ভগবানকে লইয়াই অহোরাঞ্র 
অবিশ্বান্ত অবপ্থিতি করিব) দিবাবাত্রি সদ! সর্বক্ষণ ভগবত চিন্ত', ভগবৎসেবা 
লইয়াই এ বিশ-সংসাবে আজীবন থাকিব, ইহাতে সংসার আমাবু থাকুকই, 
আর ভাঁগিয়খুই যাক, ইভাঁতে দংরাপুত আমার ভিগবৎ পেবাব্রাহ্েক সহায়তাই 
করুক, আর জন্মের মহ আমাকে পরিত্যাগ ই করুক, ইহাতে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় 
জন আমার শ্খ্যাতিই করুক, আর নিন্দা ককক, ইচাঁতে লোকে আমাকে 
সহান্নভুতিও প্রদর্শন করুক, আর ত্রকুট ভগ্কই ককক, ইহচ্চে সদা 
জঁমাকে পব্গতেই করুক, আর দণ্ডিত ককক, তাহাতে আদান কিছুমাত্র 
্াতিপাদ্ধ লাই। আমি কথনপ্ত প্রাণব দেবদ্তার সেনা প্রাণ থাকিতে 
গলিতা'গ কপিতে গরিব না। আহি কালিন্দীতটে বংশীবটস্িচ সেই মদল- 
চোহন মোহনমু্ীন্দন শিরিগুছিটুড় আম বেব আষধুব বশ €ব শুনিলেই 
জল আনিবার ছনো কললী লই) যগুনায় যাউবই যাইব, ইহাতে আমার কপ 
ভাঁপিয় যৰ ঘাটক, লোকে ইহাতে কুলটা বলে বলুক, আর টিলা কুটিল! 
ইভতে নিন্দা করে করুব ! ক্ষতি নাই, কলি নাই, বিন্দমমাতিও আমার ক্ষতি 
নাই । আমার কুল, আমাৰ সংপার ভাঁসিরা গেল বলিয়া, লোকে আমাকে 
নিন্দা করিল বলিযা, আমি কখনও, আপাণে যাঁহানক্ে গ্রাণেব দেবতা বলিয়। 
প্রতিটা কবিয়াছি, ভাহাঁর চিহ্বা, সেই পাণনাথ- সেই জদয়াধিলারী বংশীপাবী 
ভগবানের সেবা, সেই নন্দনণ্ণন গোবিন্দের পুঙ্গা পরিত্যাগ করিতেন পাবি না, 
পারিব না1” ভথবানের গ্রাতি, প্রাণের দেবহার গ্রতি মাহার এইকপ উকাস্ক 
অনুরাগ, যাহার এইবগ আন্তরিক টান, সংসারে খাকিয়।৪ পে নিঃসঙ্গ, সে 
নিণিপ্ত, সে নিশর্ম, সে নিরহঙ্কার! তাই বলি ভাই । ভ্গবছুক, সংসারের 
গমজ্ত গ্চাজ কর্ণা সুসম্পন্ন করিলেও সদা আসকিশুন্ত ; পুত্র পরী শবজন বাদ্ধব 
লইয়া বাস করিলে ভক্ত সদা মায়ামমতাশৃগ্ভ ; ধনৈশ্র্্যপূর্ণ সংসারে অবস্থান 
করিলেও ভক্ত আজীবন সংপারবৈরাগী । 

এই পঞ্চভৌতিক জগৎ-সংপার আাঁয়াময়, ঘিখ্যা, এই জ্ঞানে, এই বিচায়ে, 
এই বিজ্ঞানে হাদয়ে যে লীরস শুফজ্ঞানবৈরাগোর উদয় হয়, সেই নীরস গু 

জ্ঞানবৈলাগ্যের লাধককে জন্মের মত সংসার পরিত্যাগ করিয়া জটাবন্কলদারী 
স্যাসী সাঞ্জিতে হয়। আর সংসারে নিয়ত থাকিয়া তত্ব ক্রু ভগবানের 
মংসারলিক্কৃতারণ( ভীচরগাহধ্যানে হাথে যে ভ্রিধৈষাগ্যের উদ হ, ঠৌই 
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সবস মধুর'ভক্তিবৈবাগ্যের সাধক-_-সেই পরম ভগবস্তক্ত ৪জগবৎ-গ্েমে এতই 
বিছবল, ভগবৎ-সেবানন্দে এতই আনন্দিত, ভগবচ্চিন্তায় "এতই তন্ময় হইয়! 
পড়ে ঘে, ধনুজনপূর্ণ এ সংসার যে মাযামোহময়, ভর্ষবিমাদবিদডিত, ছুখদ্রঃখা শু- 
প্লাবিত তাহ! একেবাবেই ভুলিয়া য্ঘ। তাহার নিকট এই মিথা! মায়াময় 
সংসার প্রেমময় ঈশ্ববের প্রিয়-নিকেতন বলিয়! বোঁধ হয, তাহার নিকট 
এদ্ুঃখশোকজানীযুন্বণাময় সংসার সদা! আনন্দোৎসবপূর্ণ বলিয়া উপলব্ধ হয়। 
এ অবস্থায় তক্ষেব ধনসম্পন্তি বুদ্ধি হইলেও যে আনন, বিভব রশ্ব্য ধ্বংস 
হছইলে৪ সেই আনন্দ; শ্রী পুত্র জীবিত থাকিলে ঘষে আনন, দার! স্থত 
দেহ ত্যাগ কবিলে৭ সেই আনন্দ। স্খেগ যে আনন, দুঃখে 9 সেই অলিন্দ) 
মানে যে আনন্দ, ঘোব অপমানেও সেই আনন্দ; সম্পদলাভেও 
যে আনগ্দ, বিপর্রপাতেও সেই আনন্দ! আনন্দ-আনন্দ-নিম্পৃহ প্রেমিক 
ভক্ত-বৈবাগীর সর্ব বিষয়েই সর্বাবস্থায়ই আননা। কেন না সে গ্রাণে 
গাঁণে, মর্খে অন্দরে উপলব্ধি করিয়াছে যে, এই অনস্তকেটী বিশবন্ধাণ্ডে 
যাহ| কিছু সংঘটিত হইতেছে, তাহা সমন্তই ইচ্ছাময় ভগবানের ইচ্ছায়। 
সে মনে গ্রাণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে যে, এ ভৰবসংসার ভগবানের লীলাক্ষেত্র। 
তিনিই নানা দূপে নানা ভাবে নানা লীলা, নানা খেল! করিতেছেন । ভক্ত 
চিবকাল "ভগবানের লীলার, ভগবানের খেলাঘ, ভগবানের ইচ্ছায় পবম আনন্দ 
গ্রকাশ কবিয় থাকেন। তাই ভাই) ভক্তেব এ বিশ্বংসাষ থাকিলেও 





২টি পিপল 





স্পা 


থে "আনন্দ, না থাকিলেও সেই আনন্দ। একদিন পম ভক্ত নামদেবেষ 
গৃষ্ শগ্রি লাগিয়া, প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামের লোকে, পাড়া প্রতিবাসী- 
গণ, তাহার গৃহাত্যন্তর হইতে জিনিষপত্র দ্রব্যাদি বাহিরে নিরাপদ স্থানে 
আনিয়া রাখিতেছিল, তাস্থা দেখিয়া নামদেব দৌড়াইয়] গিয়া তাডাঁভাড়ি সেই 
দনস্ত জিনিষপত্র দ্রব্যাদি ভীষণ প্রজ্ঞলিত হুত!খনে নিক্ষেপ করিল, বলিল, 
প্িনিষপত্র বক্ষা। করিবার তুমি আমি কে? এ বিশ্বত্রঙ্গাণ্ডের রক্ষাকর্তা, 
প্রলগনকর্ত। নিয়স্তা যিনি, অঘটন-ঘটনকারী সর্বশক্তিমান ইচ্ছাষয় ভগবান 
যিনি, তিনি যখন আজ এ গৃহ দ্রব্যাদি সমু ভশ্মীভৃত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, 
তখন তাহার ইচ্ছায়, তীহার কার্যে বাঁধ দিবার তুমি আমি কে? তাহার 

থল!, কাবার লীলা ভঙ্গ করিবার তুমি জামি কে?” আমরিঞমরি! সদ! 
কি ক্তগবান্রে লীলাখেলায়, ভগবানের কার্যকলাপে ভক্কির ফি গভীর 
“বিশ্বাস! আ্বগধানেক উপর স্ক্তের কি একাস্তিক অনুরাগ, চিত্তের ক্রি 'নামরিক 


শা. পক ++ এ পর-প৯প৯স 


২৭৮ ভত্ব-মগ্তরীণ | খাদশ বর্ষ, দ্বাদশ সংখা! । 


শপ শিস, শিপ ি শিপ ৮৮ লা পেশি িশস্পালাশিপশীশাশ সালা শশী টী পিপাসা িকিটপাাগশিসিন 





অন্থরক্তি! বিষয়ের ভিতর থাকিয়াও, ভক্তের বিষয়ে কি বিবম. বিরাগ !, 
সংসারের ভিতরে থাকিয়াও সংসারে কি তত্র বৈরাগা 1! 

অগ্নি নির্বাপিত হইলে, ভক্তের ভক্তি পরীক্গাকর্তী ভগবান, ছদাবেশে তক্ত 
মামদেবের লিকট গিয়া জিজ্ঞাসা কবিনন,নামদেব ! ঘর বাড়ী পুনরায় 
তৈয়ারী করিবে না? হাসিতে হাপিতে প্রফুল্ল অন্তরে নামদেব উত্তর করিল, 
“হিনি পোড়াইয়াছেন, বাহার ইচ্ছা এ গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে, তিনি যে দিন 
ঘর উঠাইয়! দিবেন, সেই দিনই উঠ্ঠিবে, ন্টিন যে দিন ইচ্ছা কবিষা ঘব তয়াবী 
করিয়া দিবেন, সেই দিনই তৈয়ারী হইবে 1৮ ভক্তজীবনসর্বস্থ ভগবানের 
উপর ভক্তের কি গ্রাণগৃত আন্তরিক নির্ভরভা। ভগবানের উপর যে ভক্ত 
সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া দিয়া এ নংসাবে 'নিশ্চিন্ত থাকে, তাহার কার্ধা ন 
করিয়া কি ভক্তবৎসল ভগবান চুপ কন্লিয়া থাকিতে পারেন? তিনি যে নিজ 
মুখেই বলিয়াছেন, 

“তানন্যশ্চিন্তয়ান্তে মাং যে দন! পণুণগানতে। 
ভেষাং নিতাভিমুক্তানাং যোগক্ষেমণ বভামাহং ॥7 

সত্য সত্যই এ সংসারে যে ভক্ত অননাচিশ্কামুক হঈস] ভগবানের উপাসনা, 
সাধনা, আরাধনা করে, যে ভক্ত ভগবানের দশ্রাব উপর, ভগবানেব ইচ্ছাব 
উপর সমস্ত নির্ভর করে, ভগবান সেই নিভাপুক্ত নেব বোঝা, সেই ভগবদ গত- 
গ্রাণ ভক্তের যৌগক্ষেম বহন না কবিয়া কি থাকিতে পাবেন? ধাহার কটাক্ষে 
নিমেষের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বিশ্বত্রঙ্ষাণ্ড সই হঈতোছে, সহ সম সৌবজগৎ 
লয়প্রাপ্ত হইতেছে, ধাহার ইচ্ছাতে ক্রিতুপনের সমস্তই সংঘটিত হইতেছে, 
সেই ইচ্ছাময় স্জনপ্রলয়কর্ত। সর্ধবিধাতা ভগবান স্বয়ং স্বহন্তে খড় দড়ি 
আনিয়া ভক্তচুড়ামণি নামদেবের গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিলেন, ভক্তপ্রাণ ভগব$ন 
স্বয়ং সেই গৃহ নানাগ্রকার শুন্দর সুন্দর দ্রব্য, নানা রকম রমণীয় মনোমুগ্ধকর 
জিনিষপত্র দিয় শুসঞ্সিত স্থুশোভিত করিয়া! দিলেন । অহ্বো!? ভগবালের 
কি ভক্তগ্রাণত। ! কি মহ] ভক্বৎললতা, কি গ্রগ।ঢ় ভক্ত-ভাঁলবাসা ! ভগবানের 
এই ভক্তবৎসলতা! যে মর্ধে মন্ে হৃদলজম করিতে পারিয়াছে, ভগবানের এ গভীর 
লীলা-রহত্য যে' অবগত হইতে সক্দগম হইয়াছে, পূর্ণমঙগনিধান ভগবানের 
সদ1 মঙ্গলময় ইচ্ছার উপর, করুণানিলয় ভগবানের অপার করুণার উপর, 
যে সমস্ত ভারন্যন্ত করিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছে*সেই ধু 
এ মংসাতে থাকিয়া| তক্তি-বৈরাগা, লাভ করিয়া, থে ছুকখ, লান্ে অনাভঃ* 


সস 


চৈ, ১৩১৫ আল]  বিকেঞ্ ও বেরাগ্য। ূ হ৭৯ 





সম্পদ বিপদে সকল সময়েই, সকল অবস্থাতেই পরমানু অনুভব করির্তে 
সমর্থ হয়, তাহারই নিকটে সকলই শাস্তিপ্রদ, লকলই আীনন্দময়--আননলামষ 
এ বিশ্বসং সার! | 

তাই! এ সংসারভবনে থাকি] যর্দি ভক্তি-বৈরাগা লাত করিবার 
বাসন! "থাকে, যদি সংসারের সুখে দুঃখে বিপর্দে সম্পদে সকল বিষয়ে ভাই, 
পরমানন্দ পরম» শান্তি নিরবচ্ছিন্ন হথখ প্রান্ত হইবার ইচ্ছা থাকে,” তবে 
সেই ূর্লীননাময়* সদ! তুখ্ময় ভগবানকে হয়ে ধারণ করিয়া, প্রাণপত্তি 
ভগলানের প্রেমে মাতীয়।রা হইয়া, সংসাঁরক্ষেত্রে সর্বদা বিচরণ করিতে 
হইবে | যেখানে জ্াশীবৈবগীগণ, বিবেকী সন্ামীগণ, এ মায়াময় অনিতা 
»সংমার পরিত্যাগ কবিষা বহুণুরস্থিগ লিন বনে, গিরি-গুহায় গিয়া], মায়া 
মোহের কঠিন হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন, সেখানে তোমাকে সংসারে 
থাকিয়াই, সংসাবেব ধন জন দারা পুত্র প্রাণ মন লকলই,--জপ ত্পদান 
ধান যাহা কিছু তোষার প্রিয়, ভাঙা সমস্তই ভগবানের ধর্মার্থকামমোক্ষ এ? 
পদ্পশজে সমপণ করিয়া, সংসার-মায়াবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে 

হহবে, সণ্পাবটিস্তা হইতে একেবাবে নিশ্চিন্ত হইতে হইবে | 

“ইষ্টং দত্বং তাপোজপ্রং, বুন্তং যচ্চায্মনঃ প্রিয়ষ্‌। 

দারান্‌ স্ৃতান্‌ গৃহান্‌ প্রাণান্‌ পরশ্যৈ চ নিবেদনম্‌ |৮ 
তাই বলি ভাই! সংসারে থাকিয়া বৈরাগ্য লাভ করিতে হইলে, তোমার 
এ গৃহ-সংসার, ভগবানের দীনতারণ ছুঃখদৈন্তহরণ শ্রীচরণ সরোজে উৎসর্গ 
কবিয়া দিয়া, এ সংসার ভবনে ভগবানকে লইয়! অছোরাত্র অবস্থান করিতে 
হইবে। এ সংসারে শরীর, মন, বাকা, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, আত্মা দ্বারা যাহা 
নিচু সম্পঙ্গ করিবে, তাহা সমন্তই, সর্বাশ্র ভগবানের উদ্দেহা করিয়া, 
সর্বাধার ভগবানের লক্ষ্য করিয়া করিতে হইবে । ভগবানকে লক্ষ করিয়। 
ংমারেব কার্য্য করিলে, বস্থতঃঘ সংসারের মায়া-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় 
না; রঃ দুশ্ছেগ্য মায়ান্খালে বিজড়িত হইতে হয় না। ভাই, সত্য 
ই যদি ভূমি, দারুণ-ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাত করিতে চাহ, যদি তুমি 
ছুষ্ছেগ্ত' সংসার মায়াজাল ছিন্মবিচ্ছিন্ করিতে? চাহ, মনের বাসনা চিরনির্ধাসিত 
করিধার বাসনা কর, যর্দি তুমি সংসার কল্মষ, ভবছুরিত বিদুরিতু করিতে 
ইচ্ছা! কর্‌ যদি তুমি হৃদয়ের ঘোর অজান অন্ধকার দূরপ্ছিত করিবার 
বোছ। কর, হবি তোমার ম্বদঘকমলে আমৃতময় ভগবানের, মৃত নাঁম চির- 


২৮০ তন্ত্-মগ্তরী [ হ্বাদশ বর্ষ, ইাদশ সংখ্য। 


স্পা ৮টি পপি পট্টি কনক শাক পা? পাপন স্পা | শিস পপ? পি পাপী লা 
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প্রতিষ্ঠিত করিতে সাধ যায়, তবে অধিরাম দিবা রাত্রি মনে মলে গক্সরণ 
কর--ভগবানের ।তিশপাবন অধমতারণ দীনশরণ ছুরিতহরণ চরণমরোজ। 
“প্রতুকৈ সিমরূদ্‌ মন্কো মলু জাই। 
অংমৃত পাম রদ মাহি সমাই ॥৮ 
শাহ, সংসারাসন্তি, ধনজনান্ব্স্ত তোমার টুটিয়! যাইবে, হৃদয়ে আপনিই 
ভক্তি বৈগাগ্যের উদয় হইবে, অন্তরের অন্তস্তলে ভগবান আবিভুত হইয়! 
সক দ্রঃখহুরিত বিদুরিত করিবেন, সাবাদিন সকল সময় মাওয়া থাক-- 
ভগখানের ভবছুঃখতাপনিখারণ, মায়ামোহনাশন, অনন্ত নাম-মফীগুনে ) 
অপ্বিব অহোরাত্র নিথিষ্ট মনে শ্রবণ কর,-অনগ্ড অচিন্ত্য চিন্তাসণির 
ঘনন্ত মহিমা, অপার্ধ ককণাব গাথা। 
"নংকাত্যমানো ভগবাননন্ত। অতাম্ভাবে ব্যমনং হি পুংসাম্‌। 
গ্রবিহ্য চিশং বিধুনোত্য শেষং। যা তম কে হ্রমিবাদি বাত£॥” 

তক্তিভরেে ভগবানের অনুঙ্ময় মধুব গুণাগ্রকার্তন কারিতে করিতে 
ভগবানের অপার, অনন্তমহিমা স্মবণ করিতে করিতে, ভগবৎচরণস্থিত 
হুরভিত নিম্ম।ল্যের স্রপ লইতে লইতে, ভগবানের ভুখনমনোমোহিনী কোটী 
চন্ত্রপ্রভাময়ী তক্তমনোমসী বিগ্রহমুত্তি দর্শন করিতে করিতে, ভাহ সাধক, 
তাই ভক্ত, তোমার একদিন এমন দিন সত্বর, এমন দিন শীত্র আসিবে, 
যে দিন, দীনদয়াময় শাহরির চারুচন্ণাধুজে তোমার মনংপ্রাণ সংলগ্ন 
হইয়া যাহবে; একদিন এমন দিন শীত্ব উপনীত হুইবে, যে দিন, এ সংসারে 
ভগবানের সেবা, ভগবানের প্রেমাবিরোধী যাহা কিছু, তাহাতে তোমার 
অ.পনাপনি চিরবৈরাগ্যের উদয় হহবে, তাহাতে তোমার চির-ওদাসিম্তভাব হৃদয়ে 
চির-জাগরুক থাকিবে। 

ভঞ্জহদ্য়োন্মাদ কারী, তক্তএ্রাণেশ, তক্জজীবন হরি! বল, বল, আর 
কত [ধনে তুমি আপনা আপনি আমার হৃদয়ে আলিয়। ধরা দিবে? যাঁদ 
ভোমার ধরা ন। দিবার ইচ্ছ। ছিল, তবে কেল নাথ! তোমার নামে, তোমার 
প্রেমে আমাকে উন্মস্ত কারয়। তুলিলে? তোমাকে কেমন করিয়া ধরিতে 
হয়, আমি তনাথ! তাহ।র ক্ছুই জানিনা । কেমন কারয়! যোগে প্রাগাস্ামে, 
তোমাকে ধারণ। কর যায়, তাহাও ত হরি! জানিনা । কেমন করিয়। 
হরি! আমি তাহা জানিব! আমার চতুর্দিকে যে করি! "ঘুর অঙ্ঞান 
ন্ধকা ঘেরিয়া. রহিয়াছে, জানিতে চাছি, জানিতে দেয় কই ব্সামিন্ 
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হরি! সং্দারকূপে, কামিনীকাঞ্চন 'ভাগাড়ে নিপতিত, উঠিতে টাহি, উঠিতে 
'পাদ্ধি কই? আমাকে যেহ্রি! এ লংসার, কঠিন মায়ানিগঞ়্ে, নির্মভাবে 
বাখিয়। রাখিয়াছে, তমার রাজ্যে যাইবার জন্ঠ প্রাণ মন ব্যাকুল হইলেও, 
যাইতে দেয় কই? কাঙ্গালশরণ কাতরভয়ভঞজন নিরঞ্জন হরি! বল, বল, 
আব কতদিন এ সংসারকূণে পড়িয়া ঈীকিব? বল, পতিতপাবন দীননথ 
হরি! বল বল, তুমি থাকিতে বিষয়-কলুধিভ হৃদয় লইস্মা, এ পতিত দীন, 
এ সংঙ্ারে আআ কৃত দিন থকিবে? শুনিযু।ছি প্রো! -গশুনিয়াছি,_- 
“সংসাবকৃপে পতিতং বিষসৈভ্‌ মিভেক্ষণম্‌ | 
গ্রস্তং কালাহনাক্মানং কোহনা জ্াহ্রমদীথরঃ ॥+: 

প্রতো ! এ বিশ্ব-সংসারে তুমি ভিন্ন, এ সংসারকূপে পতিত দ্লীনজনকে 
আরুকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে? নাথ! সংসারে থাকি ক্ষতি নাই; 
দংসারের জালা যন্ত্রণা ভোগ করি, ক্ষতি নাই, কিন্ত প্রভো!। তোমাকে চাই। 
সংসারে আমার ধন আছে, হজল আছে, দারা পুর আছে, ভ্রাতা ভগিনী 
আছে। নাই শুধু তুযি নাথ। দেখিনা, এসংসাব ভবনে, শ্ান্তনিকেতন 
আনন্দভবন শ্রাহরি। শুধু তোমাকে । দার! পুত্র ধনজন গ্রভৃতি খেলনা! 
লইয়। আর এ সংশার-থেল। করিতে চাহি না। এখন লংসার করিতে চাহি 
হার! শুধু তোমাকে লইয়া । এখন এ সংসারের কাজ কর্ম হাতে করিতে 
চাহি হরি! নয়ন ভরে শুধু তোমাকে দেখিয়া! দেখিয়া । নবোচ। বালিক। যশুদিন 
বালিকা, ততর্দিন তাহার পাত যেখানে সেখানে থাকুক, তাহাতে তাহার 
বড় কিছু একটা আসে যায় না। সে, সংসারে পিতা মাঠা ভ্রাতা ভগিনী, 
নখী স্গনী লইর়। বেশ সুখে, বেশ আনন্দিত মনে দিন কাটাইতে থাকে । 
(কিন্তু দে যৌবনে পদার্পণ করিলে, সে পৃর্ণাযোবনা হইলে, তখন তার পতির 
কথা, পাভর স্মৃতি, হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। তখন আব তার পতি-বিহীন, শ্বামী 
বিরহিত সংলার ভাল লাগে না, তখন তার সকলই ফাকা কীক। বলিয়া বোধ 
হয়। হরি! আমারও আজ ঠিক তাহাই হৃইয়াছে। প্রাণপতি হরি তুমি, 
তেমার তবে, তোমার অপর্শনে, এ সংসারে আর মন আটে না, এ 
সংসার-কার্ধ্যে আর মন বলেনা । নাথ! আমিও এতদিন বাঁলিক? ছিলাম। 
তুমি যে আমার, কমি যে তোমার”, তাহা এতদিন ভুশিয়া ছিলাম । 
গ্রাণবলভ ! আজ আমি প্রেমের পুর্ণ যৌবনে পদণর্পণ করিয়াছি, তাই প্রেমমর 


টি ও 
চুরি। আজ প্াণেন্নুধার ক্ষুধা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই আজ, ধার -লাধার 
৩ 
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বিশ্বাধান প্রণপতি তবিলতমি, ভোমার কথ। মনে পড়িযাছে। কিম নাথ! 
সংসাব' ৫), ম্দা পাপের সেবায় "ও শীর্ণ ক্ষিগ্র দহ মৃত প্রায় আম, অসার 
সে শান্ত, লে সানথ) নাই, যে শাক্িব বলে, যে সানথ্যের এভাবে তুমি 
যে অনুভরাজ্ে, থে বৈধুগ্পামে নিত্য বিবাণ্জত, সেই ধাষে যাইব, সেহ বাল্যে 
পৌছিব! তাই বলি প্রাণেশ্বর! দ্ধ গশ্ব তইতে আমাকে তুণিনেত ভয়, তুনি 
অ।।যা তোল, সে রাঙ্গে লইয়া ষাইতে হয়, ভীবানেশ! তুমি আসিয়। 
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আমাকে লইয়া ঘ1ও। এপ হরি এন প্রাণবাভ ॥ এস, এস 1 জামার 
অদশনে আব 'আমাব প্রাণ, শামার হৃদ, একদও ৭ স্তিব শান্ত ভহভোছনা!. 
এস, ত্রিভঙ্গভঙগিম বাঙ্ষমণযন প্রাসাথে । একবার দেখা দা৭-- 
“হে দীন! হয়ার্রনাথ! হে মথুবানাথ। কদাবলোক্যসে। 
হুদয়ং ত্বল্লোক কাতরং দয়িত ভ্রার্ম)তি  কং করোম্যহং ॥ 
আমি কি করিব নাথ! আম যে হরি। শ্রাস্ত ক্লান্ত দিশত্রান্ত। বেমন 
করিয়। প্রভো । শোনাব অদশন, তোমাৰ বিবতকাতব প্রাণ লইয়া, সংসারপথ- 
পর্যাটনশ্রান্ত কাতর কলেবর লহয়।, তোমার অমুতবাজ্যে পৌছিতে সমর্থ হইব । 
কেমন করিয়া তোমাব শ্রাচরণপ্রান্তে উপনীত হইব। তাই বলি ধয়াষয়! 
দয়ার্নাথ ! দয়া করিয়। তুমি এ কাতর কিন্কপের হৃদয়ে আবিভূতি হও। এস 
গ্রভো ! এস, এস। চরণস্পশ প্রদান করিয়া হি! পাষাণীকে যেমন মানবী 
করিয়াছিলে, তেমনই নাথ! ও রাঙগ। উপাদপদ্ন প্রৰান করিয়া আক্জ 
সংসারকৃূপ-পতিতকে উদ্ধার কর, হাদয়ের পাম্বাণুত্ব দুস কর নাথ! 
মৃতকে সঞজীবিত কব, গতিহীনকে গতিশল কারয়া দাও । এস লখে! এস, 
এদ! আর নাথ! তোম! বিবাহত হইয়া এ দংসার ভবনে, এ বিশ্বরাজ্যে 
তিলাদ্ধকাঁল তিষ্ঠিতে ইচ্ছা হয় না| 
এম হাদে হৃদয়রমণ ! 
বধু! তোমায় ছেড়ে আছি লয়ে শৃন্ত হাদয়, শুন্ত জীবন। 
নাথ! এতদিন বালিকা ছিলাম, বধু কি ধন না বুধিতাম, 
তাই, ভোমায় ছেড়ে এ সংসারে, ছিল ধুলা খেলায় মাতিয়ে মন। 
বাল্যকাল ত নাই আর «এখন, এসেছে মোর প্রেমের যৌবন, 
এখন, বুথ! মায়ায় ধৃলাথেলায় নাথ! আর ত কভু ভুলে না মন। 
এমনে উদয় হ'লে যৌবনরাগ, ধুল! খেলার জন্মে বিরাগ, 
তখন, "পতির উপর হয় অনুরাগ, বধুর কারণ ব্যাকুল হী মন। 
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শী ্াশী্ীশীশি পি পাপী পপপীিশিসপাশীস শিশাশাটিপীশপশিশ। শা শা জা পিশাীশি শীত 


| ্ *ভোম! 'লাগি' মদনমোহন, দে মপনদহনে ফা, 
প্রাণ, তোমা কিনে এ ভুবনে তিষে নাহে কৃষ্ণব্ণ । (ক্ষণকালও ) 
যে কাম, থাকিলে কাছে ঘেসনা, ( মনে ) নাই নাথ সে কাম আবঙ্গনা, 
এ যে পিবীতি-মদন-শরে ডর জর মম জীবন। 
ঞে যৌবনে তোমায় না দেখে, ভোল! কেমনে নাথ প্রাণ রাখে, 
এবার, দেখা «দিয়ে প্রাপসখে ! জুড়াও, ভূষিত ভাঁপিত জীবন ॥ 
জ্ীভোলানাথ মজুমদার 
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কামারপুকুরে মহামহোৌৎসষ । 


শাঁষ্পিকব নামে কোথা এক ক্ষুদ্র গ্রাস । 
রামকৃষ্ণ আবির্ভাবে আজি মহ পুণাধাঁম | 


জয় রামকুষ ! ঠাবুন শ্রীবামকষ্ণের জন্মস্থান কাগারপুকুবে তাভাঁর 
জন্মোপলক্ষে তাহার ভ্রাতুষ্পুলগণেব দ্বারায় কোনও কোন্ও বর্ষে কিছু 
আনন্দোৎসব ভইয়াছে বটে, কিন্ত তীহার নামে, তাহার জন্মভূমিতে সর্বসাধারণকে 
লইয়া প্রকান্ঠ মহামহোত্সব এই সর্ক প্রথম | 

দেবপরিবাঁবের বহুদিনের সাধ, যাহাতে তাহাদের দেশে ঠাকুরের একটী 
মহোৎসব হয়, তাই কীকুডগাছী যে'শোদ্যানের শ্রীরামকুষসেবক শ্বামী 
যোগবিনোদ এই উৎসব ব্যাপারে বিশেষরূপে মনোনিবেশপুর্বক পরিশ্রম 
স্বীকার কণিয়াছিলেন। ধনা তিনি ! গ্রভূর কৃপায় ও দেবপরিবারের আশীর্ববাৰে 
তাহার পরিশ্রম সফল ভইয়াছে। গত ২৯শে ফাল্তন, শনিবার, কামারপুকুরে 
ঠাকুরেক জন্মমহোত্সব মহাঁসমীবোহে ুসম্পন্থ হইয়া গিয়াছে । পরম 
সৌভাগাবশে আমরা তথায় উপস্থিত হইয়া, এই প্রথম উৎসবে যোগদান 
কবিযন! জীবনে কৃতকৃতার্থ হইয়াচি। 

২৮শে ফাস্তণ, শুক্রবার, বেলা ১১টায়, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যাশমে 
ইয়া পৌছিলাম। যাইয়! দেখি, আননের হাটগ্লাজার বগিয়াছে। বাহিরের 
গৃহে কণিকাতা হইতে সমাগত ভক্তবুনা বসয়া “জয় রামকৃষ্ণ” ধ্বনি 
তুলিয়া আনন্দ করিতেছেন। কেহ কেহ উৎ্মবের কার্যে ব্যস্ত হইয়া 
হিয়াডছান । জেখপরিবারসথ সকলেই কি এক আনন্দোৎফুল হদগ্নে উৎসব 
ক্যেঃ রহ রহিয়াছেন। বুটার গাই, দক্ষিণ পার্থে একটা বৃহৎ স্বাটচাল। বু 
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হউয়াছে, এইখানে শামগান কীর্তন ও প্রসাদ বিভবণ হইবে। আমর" 
৮ রঘুবীব, ৬ মা শীতলার গৃহে ও ঠাকুরের জন্বস্থানে গ্রণাম কিয়া, ঠা 
পরিবারস্থ সকলেৰ পদধূলি মন্তকে ধারণ করিয়া, বিশামার্থ আটচালায উপাবশন 
করতঃ স্বামী যোগবিনোদের নিকট,উৎসবায়োজন বৃত্তান্ত শুনিতে লাগিলাম। 
যথাসময়ে আানান্তে আমবা ৬ রঘুধীরের প্রপাদ ধাবণ করিলাম এবং ক্ষত 
'সামর্থান্যাধী উত্সব কার্ষ্ে ব্যাপুত রঠিলাম। 

অপরাহে পর প্র্প পতাকায় চাবিদিক লঙ্ষিত হইতে লাগল । সত 
কেহ তোব্ণদ্বার সঙ্ডিত করিতেছেন, “ভন 'গ্রভু বামকুষ্জ” লেখা পতাকা নধ্যে 
রাখিয়া, ঢুই পার্ষে অপর ঢইটী বুভৎ উচ্চ নিশান 'উডাইয়া দিযাছেন। 
তাহারা পত্‌ পত্‌ শবে “জয় রাম” নাম ঘোষণা করিতেছে । কায়িক 
জন চালাখানির স্তপ্তগুলিকে বিবিধ বঙ্গে কাগজে মুডিভোছন , স্থানে 
স্থানে পতাকা উডজাইষা বাধিষা দ্িতেছেন। আ্ীবামকফের উপদেশ লেখা 
ব্নগুলি মধ্যে মধ্যে টাঙ্গাইয়। দিতেছেন। ঠাকুরেৰ ভন্মস্তানটার উপরে 
কেহ কেহ সিংহাসন রচনা করিতে বাস্ত হইয়া রহিয়ারছেন। সন্ধ্যার 
প্রান্ধ।লেই শ্রত্রীমা জয়রামব।টী হইতে আসিষ। উপস্থিত হইলেন। ভক্তকুল 
প্রাণে অতুল আনন্দ অন্থুভব কবিয়! “জয় রাঁমকৃধচ” ধরন কবিয়া উঠিলেন। 
সকলে যাইয়! একে একে ভীহাব শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন । আবার দ্বিগুণ 
উৎসাহে সকলে কার্যে নিধুক্ত হইলেন। 

অগ্ত পঞ্চম-দোল, তাই সন্ধ্যা পর নামবীর্ভন করিতে করিত্তে একটি 
হরিনাম সম্প্রদায় এই আশ্রমের নিকট পৌছিলেন। ভক্তগণ ছুটিয়া গিয়! 
তাহাদের আহ্বান করিয়া আনিয়া, ঠাকুরের জারস্থানের সশগুখে বেড়ি" 
বেড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । “জয় কাধ গোখিনা জয়” বাক সেই 
পুণ্যভূষি মুখগত হুইতে লাখিণ । এইরূপে উৎসবেব অধিবাস-ছ্ানন্দ গরদান 
করিয়। কিয়ংকাল পরে সম্প্রদায় নামগান করিতে ক্ধিতে পল্লিঘধ্যে স্থান 
করিলেন। এ দিকে, সেই “বাধাগোবিন্্শ নামগাল অবণ করিতে করিতে, 
দেবরংশের জনৈক ভাববিষ্ভোর হইয়। মুষ্ছিত হইয়াছেন। কয়েকজনে* 
তাহাকে শুশ্রষ! করিতে লাগিলেন, কেহ বা কর্ণমূলে নাম উচ্চারগ করিতে 
লাগিলেন! বহুক্ষণ পরে তান্বার ভাবের উপশম হুইল। শবুন্দীৰন যাবে” 
বলিয়া, পরম কথ! কহিয়া লিংঙ্বাপ ফেলিলেন, এবং ক্রমশঃ '্বা্তিস্থ হইয়া 
উপবেগন কৃরিলেত্। ক্ষানেকে এই ঘৃশ্তে যন কমিজেন-+ঠাফুর কি ই, 
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দেহে আবি হইয়াছিলেন! ততৎপরে ভক্তগণ মিলিয়াঃঠাকুরেষ নাম গান 
করিতে লাগিলেন । পরে বথাকালে সকলে প্রসাদ পাইয়া শয়ন করিলেন । 

শেষরাত্রি ৩টার সময়, সেবক রামলাল, যোৌগবিনোদ, এবং আরও কয়েক 
জনও ভল্ঞ উঠিয়া রন্ধনাদির ব্যবস্থা! করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। 
প্রা ৪)০টায় রদ্ধন* চড়িয়। গেল। ৫।৬টী ব্রাঙ্গণ উক্ত কার্যে নিষুক্ত 
'ইইয়াছিলেন 1 

২৯শে “ফান্তুনের প্রভাত-মরুণরাগে এক বিমল সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হইল। 
শ্রীরামরুঞ্জ-উতৎসব-সংবাদে যেন দশদিক হাসিতেছে। ভক্তগণমধ্যে, কেহ 
কেহ গ্ৰানাণি সমাপন করিয়া ঠাকুরকে সাজাইতে লাগিলেন। আআর্টচালার 
পুর্বগাস্থে ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্জ ওক্তাহার পাঁদমূলে সেবক রামচজের প্রতিমুস্তি 
রাখিয়া নজ্জিত কর! হইল। ঠাকুরের জন্মস্থানের উপর রচিত সিংহালনোপরি 
তাহার শ্রীমতি চন্দনের পারা সুসজ্জিত করিয়া রক্ষা করা হইল। সকলে 
পরমানন্দে বিহ্বল হইয়া বার বার তথায় প্রণাম করিতে লাগিলেন। কেহ 
বা “জয় রামকৃণ” বলিয়! নাচিতে লাগিলেন। সেবক রামলাল, যথাবিহিতরূপে 
দেবনদেবীগণের পুজাদি সম্পর করিলেন। বেলা প্রায় ১* ঘটিকায় গঞ্জিস্থ 
একটী কীর্তন-সন্প্রদায় নাম গান করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
তাহার! অনেকগুলি কীর্তন করিলেন। কোয়ালপাড়ার ভক্তগণ, কলিকাতার 
ভক্তরগণ ও স্থানীয় দ্ইজন গোস্বামী তাহাদের সহিত যোগ দিলেন। 
পরমানন্দে কীর্থন চলিতে লাগিল। কতজনে তুই বানু তুলিয়া “হবিবে।ল” 
"হরিবোল” বলিয়। নৃত্য করিতে লাগিলেন। চারিদিকে ঘেরিয়া অনেকে 
ঈাড়াইম। আছেন, তাহারাঁও হরিধবনি করিতে লাগিলেন। পরে রামকুষঃ 
্ংগীতের প্রথম গন “মগন হৃদয় ভকত জাগে” শ্রীতটী সকলে মিলিয়। 
গাহিয়! গ্জয় রামকৃষ্ণ” রবে গগন ছাইয়া ফেলিলেন। চতুদদিক হইতে এ 
রবের প্রতিধ্বনি ভক্জগণের কর্ণে গ্রবেশ করিয়া মর্শদেশে পশিয়া আনলো 
হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া! তুলিল; সেই তরক্দে তখন সকলে নাচিতে লাগিলেন । 
হৃত্যতঘটাদ্» মেদিপীও হেন তীহাদের সহিত “রামককষ” রব ভুলিয়া নাচিতে 
লাগিল। ভক্তগণ তাহাতে প্রাণে পরমানল অস্ভব করিয়া মেদিনীকে 
কোল দিতে লাগিলেন। একে একে তাহাকে কলে আলিজন ক্রিয়া, তাহার 
বক্ষে গড়ি, দিতে লাগিলেন। আনেকের নয়নে প্রেমাশ্র” দেখিতে পাইনা 
ছিলা। বব! ত্র ১টানি সময় কীর্তন লাঙ্গ হইন। অন্ন হাকুয়দেয় তোগ- 
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রগি ও আরতি বাজিয়া উঠিল। তক্তগণ অমনি আরতি-গীতি' গাহিতে 
লাগিলেন,--“ভাল রামকুষ্ণ আরতি বাজে” ইত্যাদি । 

চার পরেই প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা। সমবেত ব্রাঙ্মণ্গুলীকে সর্বাগ্রে 
বসান হইল। তৎপরে অপরাপর উপস্থিতক্জনমাত্রকেই পরিতোষরূণে প্রসাদ 
দেয়! হইয়াছিল। বাটার মধো, সমাগত কুলমতিলাগণও প্রলাদ পাইচ্ত 
লাগিলেন । বাত্রি প্রায় ১০ট! পর্য্যন্ত এইব্ধূপে উপস্থিত সকলকেই খাওয়ান 
হইয়/ছিল। আমাদের অন্রমাণ, প্রায় সহশ্র নরনারী এই উৎসবে উপস্থিভ 
হইযাছিলেন । 

এই দিবস সায়াহ্ছে শিয়ডবাসী ধর্মনিষ্ঠ শ্রীশিবাননা সরস্থতী মহাশয় 
উৎসবক্ষেত্রে উপাস্কত হষ্টয়! ঠাকুরের অবতারত্খ প্রতিপাদন করিয়া! কিয়ৎকাল 
সুপ্রসঙ্গ করিয়া! ছিলেন । গীতা, ভাগবত প্রভৃতিতে যে সমস্ত অবতার 
প্রতিপদক শ্লেকগুলি বহিয়াছে, তাহা ভিন্নও তিনি জৈমিনী-ভারুত ভইতে 
আর একটী শ্লৌক উদ্ধৃত কবিয়াছিলেন, তাহ! এই__ 

“অহমেব ছ্িজশ্রেষ্ঠঃ লীলাপ্রচ্ছন্গ বিগ্রহঃ | 
ভগবদ্ত্তরূপেণ লোৌকং বক্ষামি সর্বদা ॥৮ 

তাহার প্রসঙ্গের পর তাহার নিজ রচিত একটী “রামককফ্ণাষ্টক-ন্ডোত্রং, 
পাঠ করিয়! প্রসঙ্গের উপসংহার করেন । তাহ। বারাস্তরে প্রকাশের বাসন 
রহিল। ইহ! ব্যতীত আরও দুই একজন স্থানীয় লোক ঠাকুরের বালা ও 
যৌবনকালের যে সমস্ত কথা শুনিয়াছিলেন, তাহাও বলিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে 
আনন্দ গ্িয়াছিলেন। 

উত্সব শেষে একটী ভক্ত নির্জনে বসিয়া ভাবিতেছিলেন__তাই ত! আজ 
ফি এক অপূর্ব ব্যাপার টিয়া গেল! ঠাকুরের দেশে আক্ তাহার প্রথম 
জন্মোৎসব হইল । লোকে বাঁটাতে যেমন কোনও ক্রিয়াকর্মণ হইলে, আমস্ত্িত- 
গণকে খাগয়াইয়। সর্ধশেষে গৃহবাসীগণ খাইয়া থাকেন; ঠাকুক দেখিতেছি, 
তাহাই করিলেন। কলিকাতা, বঙ্গদেশ, ইংলও, আমেরিক? ও পৃথিবীর 
বিভিন্ন বিভিন্ন স্থলে--জগতের সর্বত্রে, $ন্বীয় বিভূত্তির বিকাশ করিয়া, সর্বশেষে 
আজ নিজ জদ্ভূমিতে প্রকাশিত হইলেন। বোধ হয়, এইবার অতি শীপ্রই 

প্রদেশের লোকে তাহাকে ঠিক ঠিক বুঝিতে পাধিয়া ধস্ত হইবে। 

আবার ভাবিতেছেন-_-এই উৎসবে আজ মা উপস্থিত ; তিনি,  শীদেহী, 
বামযাল দাদ], তাহায়ও খুত্রকন্যাগ্ণ মকলে আজ এখ আব উৎস্য স্থহততে 
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রে সম্পন্দ করিলেন। উর এখং ময় পাশ গ্রাং গ্রামমু হবু 
এমন সমস্ত অনেক লৌক উপস্থিত হইয়া উৎলব জি? যাহারা সৌভাগ্য- 
ফলে ঠাকুরেব নরদেহ ২৫ বৎসর পূর্ববেও দশন কবিয়াছিলেন। এমন ২৪ জন 
আপিয়ছি&লন, ঠাঞুর ধাহাদেব সহিত খেলা করিয়াছিলেন, ধাহাদের সহিত 
বালেছ্পডিরাছিলেন, যাত্রা করিতেন । এমন অনেকে উপাাস্থত হইয়ছলেন 
বাহাবা, তাহাদের বাল্যকালে ঠাকুরকে যৌবনাবন্থ।য় দেখিয়াছিলেন। আঙ্গ 
তাহাদের দর্শন কাঁপয়া ধন্য হইলাম। 

আবার ভাবিতেছেন--কালকাতা হুইডে শ্বামী যোগবিনোদ, ফণড়ুষণ। 
আশ্রতোস প্রভৃতি যোগোস্ঘানস্থ সেবকম্গুলী ৫1৬ দবস পুরে এখানে জাসনা 
কাধা করিতেছেন । আহ1। কঁহাদেব (ক সোঙাগ)। হৃহাদের ঠাকুবের প্রতি 
আন্তাবক কি টান! আমা তাগ্যে (ক এপ ডান কখনও খটিবাব সম্ভব! 
পগণত বয়সের কিশোগা বাবু, কাবরাঞ মহাশয়, নয'৭০স্ত্র প্রভাত আগিয়াছেন, 
বৃদ্ধ সস্থ'যও ঠাকুবের লামে ইহা[দগকে যুবক অপেক্ষাও কষ্টসাহফু ও পরিশ্রমী 
কাখঝ। ভুল্য়/ছে। আহা, ইহাদের [ক ভাক্ত। ঠাকুরেব চরণে কোনওকালে 
[ক জাখাপ হৃপয়ে ভা জাখিবার সন্তাবনা আছে । নব অগ্গাগ ডপেন্ত 
এদীচস, হাবাণচজ্, |নমাহচন্ত্র, প্রবোধচন্ত্র, মাঁণন্্রচন্ত্র ও কওকের কুঝ্টপ্ 
আসয়াছেন। আহ]! ইহারা যেন ঠাকুরের ভাবে ডুবিয়া সহয়াছেন, 
সব্বদাহ তাহার নাম গানে ও তাহার প্রসঙ্গে মত্ত দোখতেছি। ইহাদের হায় 
চএরনোন্ত ধম্মভাব [ক এ জাবনে কখনও আশা কবিতে পার! 

৬প্ত* আবার মনে করিতেছেন, তাই ত! আমার গায় সংসাদীর ত কোনও 
সব্গুণ হ্হথাঞ প্রত্যাশা নাহ, যাহাতে ঠাঞ্চুরের পাপন লাভ কব! 
তবে আদ প্রাণ ভারয় ঠাকুরের জন্মস্থানে ৬ক্তপদবজেঃ গড়াগাড় দিয়া।ছ, 
শআশ্খার এবং দেবপরিবারের সকলের চরপধুুল মস্তকে হেলায় বা অন্ধা্ 
ধরণ কাণ্ডে পাারয়াছি, যে সমস্ত তক্তগণ তাকুরকে প্রাণ [পেক্ষা (প্রয়জ্ঞানে 
পথ-কন তুম্হজ্ঞান কারয়। এখানে আঁ সয়া আ্রাণে অপার আনন্দ ভপভোগ 
কারতেছেন, তাহাদের সঙ্গ পাইয়াছি; ঠাকুগের দেবহুল্প ভ প্রসা।? পাহগ।|ছ, 
এহ কল শুভসংযোগের বদ্যাপ কছু গুণ থাকে, তবে, কালে হয়ত 
এ আধার হদয়ে ঠাকুর কৃপা করিয়া উদ্দিত হইয়। আলোকিত করিতে পারেন। 
বছ। ধুউক হর! কর্মে বধে যেন তোমার জন্মভূমিতে এইরূপ উৎসব হয়. 
পীদাও ৫ ধন বর্ষের্ষে আাঁসন্বা এই গুভৃশ্ত দর্শন করিয়। দন্মন্মীবন সফলকরি। 
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পরদিন রবিবার, অতি প্রতাষ ৫ খুটিক। হইতে ভক্তগণ কীর্দ্ন করিতে 
লাগিলেন, বেল! ১১টা পর্যাস্ত এই কার্তনানন্দ। কেহ নাচিতেছেন, কেহ 
গাহিতেছেন, কেহ বাজাইতেছেন। আনন্দের মেলা 3--কত লোকে দীড়াইয়। 
দেখিতেছে। পরম ভাগবত-প্িত শ্বিপিনবিহারী গোসম্বামী প্রভু, প্রীরুষ্ণলীলা 
মধ্যে মধ্যে বাথা। করিয়া স্বয়ং আখিনীর£ বিসর্জন করিতেছেন এবং ধাহারা 
তাহ। নন্ত্রমুদ্ধদৎ্ শুনিতেছেন, তাহারাও কথন কখন ভাবোচ্ছদাস হৃদয়ে 
ঝুরিতেছেন। গুনিলাম, গোন্বমীজী ঠাকুরের সময়েও তাহার লেকট আলা 
ধর্ম গ্রনঙ্গ করিতেন । এই দিবস পাক়ান্ে গহবাধলী নিবাসী রামচন্দ্র হ্ধরের 
কষ্চের ভ্রজলালা” যারা গান হুইয়্াছিল। অতি মধুব গান। ঠাকুর 
যে স্থানে বালো ক্রীভা কাঁরতেন, ঠিক সেই স্থানটার উপবেই যাত্রার আসর 
হওয়ায় বড়ই হুপন্মলণন হইয়া।ছল। তাহার মেবকগণ এই স্ানই ব্রজধাম 
আন ক্রয় থাকেন। আসরে পর্ধপ্রথমেই ঠাকুরের অসাম্প্রদা(য়ক ভাবের 
একটী গান হওয়াতে সকলে গ্রাণে পরম পুলক অনুভব করিতেছিলেন | 
গানের একটী ছত্র মনে পড়িতেছে--“রমেশ, উমেশ, গণেশ, দিনেশ, ভাব ওরে 
মন, হ্যাম। মা সছিত।” রাত্রি ৩টায় হাত্র। ভঙ্গ হয়) রামচন্ত্র অতি সুগাক্সক 
বলিয়া সকলেই প্রশংসা করিয়াছিলেন ! 

এই উৎসব ব্যাপারে স্থানীয় গমিদার লাহাঁবাবুর! বিশ্তর পরিশ্রম করিয়া 
ফাখ্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার ব্যবস্থা করিয়াছির্লেন। তন্মধ্যে ঠাকুরের 
বাল্যকালের সাঙ্গাৎ ৮ গঙ্গাবিষুণ লাহার় পুত্র শ্রযুক্ত যৌগেন্দ্রনাথ লাহ। ও 
প্রবুক্ত কেশবচস্্র লাহার নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তাহাদের নিকউ তক্তগণ 
বিশেষভাবে খণী র(হলেন। 

খামর। সোমবারে প্রভাতে কিছু প্রসাদ পাইয়া, ছেই শ্রীরামকৃষ্ণ-পুণ্যা শ্রম 
হইতে ব্দায় গ্রহ করিলাম । অপরাপর ভক্জগণ তখনও দেই আনন্দধাষে বিরাজ 
কবিতে লাগিলেন। তখনও কেছু কেহ "অয় রামকুষণ “জয় রামক্কঘ্ বলিয়া 
আনন্দধ্বনি করিতে করিতে ন$তেছেন। হ্বামরাও মুখে 'জয় রামকৃষ্ণ 
বলির! পথে নিঙ্াস্ত হ্টুলাস। 

পাঠক পাঠক আজ 'াপনারাও একবার প্রেঘাননদে বনুন-- 


প্জয় রামক্কৃঝ 1”? 











